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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবসের »ম্রীযৃত গবর্নর জেনরূল বহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারুতবষের 
কৌদ্সেলের প্রীত গ্ুলীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঞ্রৈজী ১৮৪৩ লালের 
২৭ জানুআরি তারিখে নীচের লিশিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযৃত গবর্নদ্থ 
জেনরল বাহাদুরের এ অন্ুমতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্নেলের বৃহীতে লেখা গেল! 


হুম হইল যে এই আইন সব্্ব সাধারণ লোককে জানাউবার নিমিন্ত প্ুকাশ ভয় 


ভমির অধিকার এব" ভূমিবিষযক অন্যান্য -লাভসঙ্মক্কীয় লিখিত পাউা দলাল 
দস্তাবেজপ্যভূতি প্লেজিইটরী করণবিষযক আইন ল"শোধনেতে আইন? 


যেহেতুক বাপ্াল ও মান্দ্াজ ও বো্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফ্তঃসলে 
রেজিষ্টরীবিষষযক যে আইন চুলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভামি 
বিষয়ক অন্যান্য লাভনম্ক্ষীয় পাউী দলীলদস্তাবেজপ্রুভতি রেজিষটরী হইলে যদি 
রেজিষটরীকরণিয়। ব্ক্কি দানিল যে রেজিষটরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাউা। দলীল 
দস্তাবেজগ্রুডৃতি আছে তবে এ রেজিষরীহওয়া পাউ দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষটরী 
না হওয়া সেইরূপ পাউীাগ্ুভৃতির অপেক্ষা! পুবাল হহাবেক না) এব্ৎ, যেহেতুক রেভি- 
ফউত্রীকরুশিষণ ব্যক্কিরদের সেইকপ জ্ঞান থাকনের বিষষে এবং ভাহারদের লেইং 
সকলে পূর্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যেং বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের 
নিয়মের অত্যান্জ পেঁচ পড়িযাছে। এব৭ যেহেতুক লেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান 
থাকনের বিষমে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেকে মিথ্যা শপথ হইয়াছে এব 
এ তজবীজে আদালহের অনেক সময় লাগিবাছে এব, যেহেস্তুক জাল কাগজপ্রূযুক্ত 
এব, মিখযা শপথ এব, প্ব্প্নীক্রমে বিষয় ছাপানপ্ুযূক্ত এব অন্যান্য কুব্যব্হার 
প্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এমত 
কোন ব্যক্তি এ ভূমির অধিকার অথব। তাহার অন্যান্য লাভসম্নক্বীয় পাউী। দলীল 
দন্ভাবেজপ্রুভূতি রেজিষরী করিলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না বে 
অন্য দাঁওয়াদার রেজিজটরী না হওয়। কোন পাউী। দলীলদস্তাবেজপ্রাভৃতি পৃব্বের 
তারিখের বলিয়। উপস্থিত করিয়) তাহার স্বত্বাদি মিগ্যা করিবেক না। 

অতএব ইহাতে ছুকুক হইল যে বাঙ্গীল! ও মান্দাঁজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন 
আইনেতে ভূমির অধিকার কা তাহার অন্যান্য লাভসম্সক্কীয় রেজিউরী না৷ হওষা, 
পাউ। ঘ। দলীলদভ্তাবেভপ্রুভৃতি পূর্র্বে ছিল ইহা! জাত পীকনের* অথবা তাহার সন্বাদ 


২ ইঙ্গরেজা ১৮৪৩ সাল ১ পথম আইন! 


পাইবার বিষযে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের খু তারিখঅবধি রদ 
হইবেক। এবৰ্ ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভনম্নর্কীফ যে পাউী ন্ি 
দলীলদস্তাবেজপ্ুভৃতি এ২ রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষটরী করণের হুকুম আছে 
তাহা যদি তৎ্পরের লিখিত মেই বিষয়ের পাউ! দলীলদস্তাবেকপ্রুভৃতি রেজিষ্টুরী 
হওনের পৃব্দে রেজিরী না হইয়া থাকে তবে তৎ্পরের লির্খত যে পার্উণকি দলা 
দপ্তাবেজ রেজিষউরী হয তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাঁওয়? 
বলবৎ হইবেক এবং পূর্রের হওয়া পাঁড়ী ৰা অন্য দলীলদ্স্তাবেজপ থাকনের বিষ 
লেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার 
পাউী। বা! দলীলদস্তাবেজ অসিক্ধ হইবেক না| কিন্ত আরো জানা কর্তব্য যে আগামি 
১৮৪৩ সালের ৯ মে তারিখের পূর্ব যে কোন পাউ। কি ত্ন্য দলীলদস্তাৰেজ হইয়। 
ছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি । 


সমান্তিঃ | 
এফ জে হালজিডে | 
ভারতববের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ স্ল ২ দ্বিতীয় আইন) 


অলের জ্রীয়ূত প্রুলীডেপ্ট সাহেব বাহাদুর হজর কৌদ্সেলে ইলরেজী ১৮৪৩ সালের ১ 
ফেব্রুশ্রারি তারিখে নীচের লিশ্িত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নন্ব জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌল্সেলের ব্হীতে লেখা গাল। 


হুকুম হইল যে এই আইন লব্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্ত কাশ হয ! 
সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকের সুনিযম করণের নিমিত্ত আইন । 


১ ধারা! 


১৮১৪ সালের হ৫ আইনের ১৬ পারা সতান্তর হইমী ইহাতে হকুদ হইল সে 
কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপাীলের অথব খীস আপা- 
লের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন 
যে এ আপীলহওযা নিষ্পত্তি অন্যথী কি মতান্তর করা উচিত ভবে তিনি সব্বদাই 
এ আদালতের অন্য দুই দন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আত্বান 
করিবেন এব এ তিন জনব্জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া এ আপাল শুনিবেন 
এব”. আ্ধক কোন জের মৃত না? লইষা তাহার শাহ নিষ্পন্তি করিবেন ।  এইমত 
গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাহারা তিন জনই ডিক্রী 
অথব1 চুড়ান্ত হুকুমনাসায় দস্তখণ্ড করিবেন কিন্তু যর্দি এক জন্‌ জজের সত অন্য দুই 
জনের সঙ্গে ধক্য না হয তবে যে দুই জন জগ এঁক্য হন্‌ তাহারা এ ভিত্রীতে দস্তখছ 
করিবেন এব অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎ্করী আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্ত ডিক্রী 
অথব: চুড়ান্ত হুকুমের মধ্যে ভাহার মত লিখিতে হইবেক ইতি ॥ 


২ ধারা। 


কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মু্ফরক্কী। মোকদ্দমার আপাীলে খাটি 
বেক না এবত ৯৮০৯ টেল ৯ আইেৌনেকু ২ ধাহার & গুকেরনে আদ্র দেওয়ানী আখদ। 
লতের এক জন জজ নাহেবকে হে ক্ষসতা ছেওয়াণিয়াছিল ইহার দ্বারা! তাহার কিছু 


অন্যথী হইবেক নী ইতি । 
লমান্তিঃ | 
এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের একটি, সেক্রেটারী 1 


০0] 0 ৫21১511811৭, 
45671701564 7272812697, 





0%1০96৮% 7-- ৮7750 ৬৮ 089 51185) 110201091৮2) ৮1985১ 090১, 44৭ 53 এ চ৮যজাহাদ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


এ্ভার্তরর্ষের শ্ীযুত গ্বর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কোৌল্সে 
লের জ্রীঘুর্ত প্ুলীডভেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজ্র কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ৯ 
ফেব্রুআরি তান্বিথে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হউয়1 কৌচ্লেলের ব্হীতে লেখা! গেল! 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্দ্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়! 


খাঁন আপাঁলের বিধি সণ্শোধনের আইন | 


৯» ধারা! 


ইন্থাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মালের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর 
কলিকাতার এব” আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আঁ 
গ্লালত এব বোষ্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতমসকলে 
জাবেভামত আপাীলের যে সক্লল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের 
ভুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তরের বিপরীত দৃষ্ট 
হয় অথবা আইনের বা দন্তরের কিন্ব] ব্যবহারের ঘে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ 
হইতে পারে এইমত কোন নিযমঘটিত হয় পেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খান 
আপীল এঁং সদর আদালতে হইতে পারে ইতি । 


২ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতাদত আপ্লীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে 
মিয়াদ নির্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপাীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে 
নির্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহা হইবেক না ইতি | 


৩ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে ষে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপাল হয় তাহাতে 
পূর্বে ষে সকল ভিজ হইয়াছিল তাহার নকল খাল আপীলের দরখাস্তের ঙ্গে দাশ্িল 
করিতে হইবেক ইতি। 


৪ ধার]। 
এব ইহাতে হুকুম হইল হে খাস আপালের প্রতিক দরখাস্ত উপরের উক্তমণে 


হ. ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ৩ তৃতীয় আইন! 


ভ্বর্মারিত আদালতে রীত্যন্লারে দাখিল হইলে তাহ খাসআপেলান্ট কি তাহার 
উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেক্‌ শুনিহ্ন 
এব এ জজ সমূহে আপনার বিবেচনামতে এ মোকদ্দমার মিসিলের সম্সর্কীয় কোন 
দলীলদ্ন্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন এব এ দকখাস্তের জওয়াব দেও 
ন্রে নিমিত্ত পক্ষণন্তর ব্যক্তিকে তলৰ করিতে পারেন ইতি! 


৫ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই 
আহইনমতে খান আপাল গ্রীহা হইতে পারে তবে তিনি তদনুনারে হুকুম দিবেন এবং 
সেই সমযে আপালের যে মুল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা! 
সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে এ আদালতে যে দেশীয় ভাষা! 
চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজসা করা যাইবেক এব. তাহার প্‌ এ খাস আপীল 
দাড়ামতে শুননি ও নিষ্পন্ষি হইবার নিমিত্ত আদালতের নথীর শীমিল করা যাইনেক & 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা! আইনের মুল বিষয় বা বিষযসকলের 
নিষ্পত্তি করুশার্থ মোকদন্দমার রেটেদাদের মে অতশের আবশ্যকত। নাই সেই অন্পশ 
তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই' ইতি | 


৬ খ্বারা। 


আশরো। ইহাতে হুকুম হইল যে এ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় বে এই আইনসতে 
খাঁন আপীল গ্রাহ্থ হইতে পারে ন। তবে তিনি দরখাস্ত নাসঞ্জর করিবেন এব খাস 
আপালের দরখ্ান্ত নাসগ্জ্রর করণের বিষয়ে উহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি। 


৭ ধারা। 


এব ইহাতে ভূকুম হইল যে উপরের উক্তমতে কোন খাস আপীল গ্রাহা হইলে 
উপরের উক্ত প্রারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখাযায় সদর 
দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এব” এ মোকঙ্গমার অন্য কোন 
বিষয় বা অ*্শের বিচার করিবেন না ইতি | 


৮ ধারা ॥ 


কিন্ত আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশ্রদ্ধ বা অসমপুর্ণরপে সর্টিফিকটের মধ্যে 
লেশ্াগিষ। থাকে তবে এ লদর আদ্তালত এ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু 
।এটিফিকটের সধে) যে সূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তা- 
হাউ এরপে শ্রপরাণ যাইতে পাবে এব, কোন নূতন বিষয় বাঁ বিষয়সকল লইতে 
কিন্ত খ সর্টিকিকটের মধ্যে তাহা! পিশিতে এ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি | 


ইঙ্গরেঞজজী ১৮৪৩ সাল ৩ তৃতীয় আই ৩ 


৯ ধারা 
আরো ইহীতে হুকুম হইল যে খাস আপালের বিষয়ে বাঙ্গালা এব” মান্দা ও 
বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে নকল আইন ও বিধি আচ্ছে তাহা যেপর্দটস্ত এই আইনের 
গ্রিধির বিরুদ্ধ ন! হায় গ্েইপর্য্যন্ত প্রবল থাঁকিবেক ইতি । 


১০ ধারা? 


এবৎং ইহাতে হুকুস হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পুর্বে যে দ্বিতীম 
অর্থাৎ খান আপীল সঞ্জর হইয়া! সুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বীর। 
তাহা শুননির ব্যতিক্রম হইবেক না এব** এই আইন জারী না ভ্ইলে এ দ্বিতীয় 
অঞ্থীৎ শ্বাস আপীলের ফে রূপে শ্রননি ও নিষ্পত্তি হইত সে রূপে শ্ুননি ও নিষ্পত্তি 
হইবেক ইতি | 


লমাপ্তঃ । 
এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেপ্টের একটি" সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন | 


ভারতবর্ষের জ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে ভারিতবর্যের কৌন্সে- 
লের ভ্রীযুত গ্রপীডেন্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সালের ২৪ 
মার্চ তারিখে নীচের লিশ্িত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গব্রুনত্ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপন্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্র সাধারণ লোককে জানাইবার লিমিত্ত প্রকাশ হয় । 


জুফ্টিস অফ দি পীসেরদের এব তৃতীয় জজের ৫৩ বৎ্সরীষ আকুট অর্থাৎ আই- 
নের ১৫৫ অধ্যায়ানুনারে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা কার্য করেন তাহারদের 
হুকুমের উপর আপীলবিষয়ক আইন শ্রধরিবীর আইন । 


যেহেতুক আইনের নির্দিষ্ট নানা গতিকে যে মাজিক্ট্রেট সাহেবেরণ শ্রীঞ্রীমতি 
মহাীরাঁণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ লীমাঁলর্হদ্দের বাহিরে নিযুক্ত আছ্ছেন্‌ 
সেই স্বাজিষ্টেট সাহেব্রেদের নিকটে কৌন২ অপরাধের নালিশ হইতে পারে এব 
এ মাজিজ্টেট সাহেবেরদের যে মাজিঞ্্রেটী ক্গমত1 আছে তদুপলক্ষে অথবা াহারদের্ 
জুঞ্টিস অফ দি পীসের পদের উপলক্ষে তাহর1 এ নালিশের বিচার করিতে পারেন্‌। 
এব বেহেতুক মাজিঞ্্রে্টী পদের উপলক্ষে মাজিষ্টেট সাহেবদের সমক্ষে যে২ 
অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহার উপর এব” জুফ্টিন অফ দি পীলের পদের উপলক্ষে 
তাহারদের লমচ্ষে যেং দোঁম নাব্যস্ত হয় তাহার উপর আপীল করণব্ষিষের ভিন্ন 
বিধি আছে । এব যেহেতুক ব্রিটনীয় গুজারা চড়াউ করিলে বা কোন স্বানে 
বলপুব্্ষক প্রবেশ করিলে অথবা বলপুর্ধক অন্য কোন প্রকারে ক্ষতি করিলে তাহার- 
দের এ দোষ মফ্ঃসলে জুষ্টিল অফ দি পীসের লসক্ষে এব৭ং তৃতীয় জর্জের ৫৩ 
বছসরীয আকৃট অর্থাৎ আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ব্ধানমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্্টেট 
লাহেবের সমক্গে লাব্যস্ত হইলে তাহারদের হুকুমের উপর আপীল করণের যে 
আইন আছে তাহা! শুধরণের আবৃশকক | 


» ধারা । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্েট সাহেব আপনার সামান্য ক্ষমতার 
উপলক্ষে দণ্ডাজ্ঞা করিলে সরকারের আইনানুলারে ফে কার্ধকারকের নিকটে এজি” 
যষে২ বিধির অনুসারে আপীল হইবার হুকুম আছে শ্রীশ্রীমতী সহারাণীর সুপ্রিম 
কোর্টের বিশেষ শীমাসরহদ্দের বাহিরে কোন জুপ্টিন অপ দি পীস কোন অপরাষ্থ 


ইঙগরেজী ১৮৪৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ব্যস্ত হওয়াতে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন্‌ তাহাঁর উপর এব উক্ত আকৃর্ট অর্থাৎ আইনী- 
নুসারে যে কোন মাঁজিঞ্ট্েট সাহেব কাধ্য করেন্‌ তাহার দ্বার ক্ষোন অপরাধ সাব্য্ 
হওয়াতে তিনি ষে দণ্ডাঁজ্ঞী করেন তাহার উপর আদল পলেই কার্য্যকারকেজ নিকটে 
এব লেইং বিধির অআনুলারে হইবেক এবং এমত যে মসোকদ্দার উপর আপীল হা 
তাহা সর্লিওরারৈ নামক পরওয়ানার ছ্বার। পূনরব্রিচার হইতে পারিবেক না হৃতি। 


২ ধারা? 


এঘ্‌০ ইভাতে নিদ্দিধট হইল যে হে সকল সোকদ্দমার উপর উক্ত পুকীবে আপীল 
হযাছে দেই সকল মোকদ্দসাচ্ছাড়া অন্য মোকদ্দসায় কোন দগাজ্ঞা সপিওরারৈ 
নামক পরওয়ানার দ্বারা রদ করণের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে তাহী এই আইনের 
কোন কথাতে রহিত হইল এসত জ্ঞান করিতে হমবেক না ইতি। 


সমন্তঃ। 
এফ জে হালিডে। 


বাঙ্গল। দেশের গব্ণকসণ্টের সেক্রেটারী। 


এ(0)]1] 0৮ ৯1.১1০171 15 1, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভাবতবমেরি কৌন্সে 
লের শ্রীযুত প্রনাডেণ্ট পাহের বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিল 
তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের 
পম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্সেলের বহীতে লেখা গেল। 


হুকুম হইল যে এ আইন সব্্ব সাধারণ লোককে জান উবার নিমিভ্তে পুকাশ হয । 


তারতবফের কোম্মানি বাহাদুনরর অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার ব্ষ্যি 
আইন নিণস ও সণশোধন করণের আইন । 


১ ধাহা। 


ঈছাতে ভকুন ও নির্দিষ্ট হইলে আদালতের কোন ডিত্রী অথবা হুকুম জাবী 
করণার্৫থ অথবা খাজানা বা মলিপ্তজারীর কোন দাওষার টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত 
বোন সবকারী ক্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থা আছে বলিষা তীহাীকে 
অথবা তাহাকে বলপুক্ধক খাটাও্ডনের বা সেবা ক্রাওণের অধিকার বিক্রয় করিতে 
বা করাইতে পারিবেন না ইতি । 


২ ধারা। 


এবছ ইহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবণ যেই 
ব্যক্তি ও তাহার সেবা! আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে লেই অধিকার 
ভারতবষের কোম্নানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী 
আদালতের কি মাজিস্টেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি। 


৩ ধারা । 


আরে। ইহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইপ যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রসের দ্বারা 
অথবা! কোন শিল্প কর্ম বা উপজীবিকা কিন্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্্ব কি 
অপণ কিন্বা দান অথব সুসূর্ু দানক্রমে কোল সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি 
গোলাম অধ্বা ফাহার স্কানে সেই সম্নত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহ) 
বলিয়া সেই নম্নত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথরু। তাহার দখল করিতে নিবারণ 
হইবেক না ইতি। 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


৪ ধারা। 
এব”, ইহাতে হুকুম হইল যেযে কোন কর্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রশ্তি করিলে 
দণ্ডনীয অপরাধ “হইত সেই কম্মকে নব্যক্তি গোলার্মী আনস্থায়ি আছে বলিযা তাহার 
প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি । 
মসান্তঃ| 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গরণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী। 
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ঈঙ্গনেজী ১৮৪৩ লাল ৬ মঞ্ঠ আইন] 


ভারতবর্ষেৰ শ্রীযুত গনরূনরু 'নরল বাভাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের কৌন্ন 
লের শ্রীযৃত প্রুসীডেপ্ট সাহের বাভাদুল ক্র কৌন্সেলে ইঙ্জরেজী ১৮৪৩ সালের ২১ 
আপিল তারিখে নীচের লিখিত আমন জারী করিলেন | আ্রীযুত গনরুনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লগ্মঘতিপত্র পাঠ হইল। নৌন্সেলের বহীছে লেখা গেল। 


ভক্কুম হইল দে এই আইন সকল লোককে জানাইঈবার নিহিত প্রকাশ হন । 


আমীনেরদের এব চনসেফেরদের আদালতের এলাকা ও কাপাবিমনক আনন 
স"শোধনের আহন | 


১ পারা। 


বাঙ্জল। দেশের চলিত ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ সতান্তল 
হইয়া ইহাঁনেভকুম হউল যে জজ সাছেন প্রুপান অদর আমসীনকে প্রথমত উপস্তিত 
যে নকল মোকদ্দম। অপণ করেন সই মোঁকদ্দমার বিচার ও নিস্পত্তি করাণাত জিলা 
এব০ং শহরের জজ সলাহেবদিপণের আদালতের কাব্য চালাওনের নিদ্দিষট বিপ্ির 
অনুনারে প্রধান সদর আমীনের। কার্য করিবেন ইতি | 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল মে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নিদিষ্ট প্ুকান 
মোকদ্দমায় পুধান সদত্র আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপাীলের বিষষে এ সারাতে 
যেং বিধান আছে সেইং বিধান এ প্রকার মোকদ্দমার্‌ ব্চারকালীন এ বিচারকের 
করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি । 


৩০ধার। ) 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল দে ১৮১৪ সালের ২$ আইনের বেং ভাগে সদর 
আমীন ও সুনসেফাদগের গ্রুতি আলামীর স্থানে জামিন চাহিবার অথ্ব। তাহারদের 
সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমাতে আসামীর সম্পত্তি ক্রোককরণের অথবা জিলার জজ 
সাহেবের অনুমতিবিন। তাহারদের হুকুমকরা। জরীমুন] উসুল করণের নিষেধ আছে" 
সেই'২ ভাগ রদ হইল ইতি। 


ই্গরেজী ১৮৪৩ সাল ৬ ষ আইন! 


৪ ধারা। 
এন০, উহাতে হুকুম হইল য়ে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের সম্মুখে উপস্থিত 
মোবদ্দসান ভাঁহভারা আনলামীব স্কীনে 2৮০৬ সালের £ তাইনের ও এব ৫ ধারার 
নিধির অনুপাত জাসিন চাহিতে পান্রন এব [িলার জজ সাহেবের আনমতি, না 
লইয়া আপনারদের ভকুদকরা জরীমানী উসুল করিতে পারেন কিন্ধু*এইু পারীর 
অনুলারে সদর আমীন ও সুনসেকেনা দে সকল হুকুম করেন্‌ তাহার উপর আপাীল 
জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পানে হতি। 


৫ পারা । 


১৮৩১ সালের ৫ আমনের ২২ পার। মতাশ্র হইয়া ইহাতে হুকুম হইল বে সদর 
আমীন 'ও সুনসেফেরদের নিন্পন্তির উপর ম্রাপীল হলে হজ সাহেব ও হাপান সদর 
মামীনেনা যে টিকা করেন দেং আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী জনযাঞ্িল লেইং 
আদালাহর করা ডিক্রা জারীর বিষসে দে সাধারণ বিশি আঙ্ছে তদ্নুলারে লেঈ আদাঁ- 
লহ দাবা এ আপীল আদালতের ডিজী জাতী জইবেক। এন সে আদালজে 
এ ণসাকদ্দমা প্রথসভ উপস্থিত হইঈযান্িল ভাহাতে এং ডিক্রী ক্গারী কযাণের দরশাস্থ 
ভজ মাছের আখবা প্রপান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকটকরা নকলসসেত দিতে 
ভউবেক | এই গতিকে সনসেফ আথনীা সদব আমীনের গকুত্সর উপর আপীল 
হইলে দিলা অথব) শহরের জজ সাহেব মে নিসপন্তি করেন্‌ ভাঙা চড়ান্্র হঈসেক জভ| 


৬ ধারা। 


আরে। ইহা ভকুম হশীল দে ৮৮১৪ লালের ২৩ আমনের ৯৩ পাবার হ প্রুক্রণ 
এন০ ১৮৩৯ সালের ৫ আমনের ৫ পারার ও প্রকরণ রদ হইল উভি। 


৭ পারা? 


এব” ইহাতে হুকুম ইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোট উলিঘম রাজধানীর আপীন 
দেশের মধ্যে কোন ব্যক্তি জন্মস্থানপ্রযুক্ত অথবা ৰদ্অপুযুক্ত কোন প্রকার দেওগানী 
মোকদ্দনার গুনসেফের আদালতের এলাকার বহিভ্‌ত হইবেন না ইতি । 


৮ ধারা। 


আরো ইঙাতে হুকুম হইল যে ১৮৩১ পালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১1২ এবঞ্, 
৩ প্ুকরণে স্বানবিশেমের এলাকার ও সগ্মন্তির ঘল্যের বিষষে ফে নিশেধ আছে 
তাভাতে দৃষ্টি রাখিমা মুননেফেরা সব্ধ্ুকার মোকদ্দমা লঈতে ও ব্চার ও নিষ্পত্তি 
কবিভে পারেন | কিন্ত ঘে মেকদ্দমায কোন সুননেফ স্বয়ণ অগ্ববা ভাহান্গ কোন 
কুটন্বের। কি তাহার আশ্রিত ব্রা অথবা তাহার আদালতের কোন উকীল বা 


ইঙ্গরেনী*১৮৪৩ সাল ৬ মূ আইন | ৩ 


আগঘলা এক প্রক্ষ হন সেই প্রকার সোকদ্দমার বিচার কোন সুনসেফ করিতে 
পারিবেন না ইতি।, 


৯ ধারা? 


এক্০ঞ্টহাতে ভরুম হইল দে উক্ত ধারাপ্রযুক্ত যেং গতিকে কোন সুনসেফ স্বয়স 
অথবা তাহার, পোন কুট্ষ কি ভীভার আশ্রিত ব্যক্তি কিম্বী তাহার আদালতের উদ্দীল 
বাঁ আমল? মোকদ্দমার এক পক্ষ হওনাতে তিনি সেই মোকদ্দমার বিচার ্রিত্ে 
পারেন না সেইং গতিকে সনসেফ তথাপি এ মোৌকদামা লঈতে পারেন এবং যে 
চৈলার আপ্পীন মেই জিলা জজ সাজেনের নিকটে পাঠাইতে পারেন পরে জঙ্গ 
সার্ভে তাহ] এ জিলার অন্য কোন সুনসেফের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিন্তে 
অপণ করিতে পারেন ইতি | 


সমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 


ভারুভবন্নের গবণমেন্টের একটি«্ সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন ! 


ভারতবর্ষের শ্রীয়ুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহীদুর হজুর কৌদন্সেলে ইঙ্গরেজী 
,৮ট৩ সালের ২৯ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেৰ এব” তাহ! 
সর্ব সাধারণকে জানাঈবার নিমিস্ভে প্রকাশ হইল । 


ভারতবর্ষের কোক্লানি বাহাদুরের আদালতের জজেরা যে সময়ে এব মে ভাঁষা- 
তে আপন২ নিষ্পত্তি লিখিবেন তাহার বিষঘি আইন । 


যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিদ্পন্তি এব” মেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পন্ত 
করণের সময়ে জঙ্গের স্বকীব ভাষায় লেখা ও দম্তখৎ্করা উচিত বোধ হইল। 


১ধানা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্ুত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষ্য 
নিষ্পত্তি করিতে হয তাহা এব মেইং বিষয়ের নিষ্পত্তি এব সেইহ নিম্পন্তির 
হেত ডিক্রীর যেং ভাগে লেখা ধায় সেইী২ ভাগ এব জাবেতামত মোকদ্দসার ডিত্র 
ম”্শোৌপনের যেনুকুম ও ডিত্রীর পুনব্রিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জল সাহি- 
বের? অথবা জিল। ও শহরের আদালতের জঙ্গ লাহেব্রা অথবা জিলার অধীন জজ 
কিম্বা আলিষ্টান্ট জজ লাহেবেরা করেন তাঁহী গুথেমে ইঙ্গরেভী ভাবাতে লেখা যাইবে, 
এব. সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে এ জজ সাহেনেৰ অথবা জজ সাছেবেরদের 
দ্বারা তাহাতে দজ্জথত হইবেক এব এ ডিক্রী অথবা হুকুমলক্পর্কীষ মোৌকদ্দম] যে আদা- 
লতে উপস্থিত হইয়াছে মেই আদালতের মামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা 
করা যাইবে এব সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা বাইবেক ইতি] 


২ধারা। 


কিন্ত সান্দ্রাজ ও বোম্থাই রাজধানীর অধীন দেশের চলিত যে কোন আইনে 
সদর আদালতের ডিত্রী ইঙ্গরেজী ভাষাতে লিখিবার হুকুম আছে তাহা এই আইনে 
লিখিত কোন কথার দ্বারা রদ অথ্ক। মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইনেক না? 
এব সান্দ্রাজ রাজধানীব চলিত যে কোন আইনে প্রবিদ্পাল এব” জিলার আদাল- 
তের এব আলিফ্টান্ট জজ নাহেবের অধীন সহকারি আদালতের ডিক্রী এব” সদর 
আদালত ও প্ুবিন্টযল আদালতের নিকটে দ্রপোশহ ওয়া দরখাস্তের বিষযি এ২ আদ্ণ 
লতের হুকুম ইঙ্গরেজী ভামাতে লিখিবার বিধান আছে তাহা! এই আইনের লিঃখ্ক্ 
কোঁনু কথার ছার! রদ অথবা মতান্তর হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি 


থ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল 9২ দ্বাদশ আইন । 


৩ধারা। 


এব যেহেতৃক যে ভাষা লইয়। ব্যবহার করিতে হইবেক সেই ভামার বিষয় 
ছাড়া অনা সকল বিষয়ে উপরিস্থ আদালতের উপদেশের নিমিস্ত এই তাইনের পূর্বোক্ত 
ধারাষ যে সকল নিযম আছে সেইং নিয়মানুসারে গ্ুধান সদর আমীন ও সদর 
আমীন এব সুনসেফেরদের কার্স; করা উচিত বোধ হইল 

অতএক ইহাতে হুকুম হইল যে সকল রাজধানীর অধীন দেশে যেং বিষয় 
নিষপত্তি করিতে হয় তাহা এব. সে৯ং ব্ষ্য়ের নিষ্পত্তি এব সেইং নিক্দক্তির হেতু 
প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আসীন কি মুনসেফের করা সকল ডিত্রীর যে ভাগে 
লেখা যায় সেই ভাগ এ প্রধান সদর আমীন বা জদর আমীন কি সুনলেফ প্রথমে 
স্ববীয ভাষাতে লিখিবেন এব৭, এ প্ুধান সদর আমীন অথব] সদর আমীন কি গুনসে- 
ফের] সেই নিষ্পত্তি করণের সমযে তাহাতে দস্তখত্ করিবেন এব ডিক্রীসম্নর্কীয় 
মোকদ্দসা যে আদালতে উপস্থিত হইমাছে মেই আদালতের চলন্‌ ভাব! ষ্দি এ গ্ুধান্‌ 
সদর আমীনপ্রভূতির স্বকীয় ভাষা না হয় তবে এ ডিক্রী সেই আদালতের চলন ভাষায় 
তরুজম! করিতে হইবেক এব দেই তরজমা এ ডিক্রীর অন্তগত করা যাইবেক ইতি । 


অমান্তিঃ | 


টি আর ডেবিডলন | 
ভারভবষে্রে গব্ণমেণ্টের একটি« সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন | 


ভানুতবর্ষের শ্্রীযৃত গবর্নর দেনরল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে উঙ্গবেক্ী ৮6০ 
সালের ৫ আগস্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব? তপহ। সব্দ- 
লাধারণকে জাঞ়ীইবার নিসিন্ত গ্ুকাশ হইতেছে 


বাঙ্গল1 রাজধানীর অপ্পীন উত্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের উপর মাসুল আদামের 
বিষরি এব নিম্ক প্ুস্বতকরণের বিষষি নিয়ম করণের আইন | 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮২৯ সালের ১৬ আইন এব ১৮৩৮ সালের ২ আইন 
ও ১৮১০ সালের ৯ আঈনের এব. অন্য কোন আইনের যে ভাগ বাঙ্গলা রাজধানীর 
অধীন উদ্তর পশ্চিম দেশে জিনিসের মাসুল আঁদায করণের অথবা নিমক প্রস্থত 
করণের সঙ্গে সম্মক রাখে তাহা ১৮৪৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখআঅবধি রদ 
*হ্য ইতি। 


২ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তারিখমবপি এব তাহার পর বাঙ্জলা রাঁছ- 
ধাঁদরীর অর্ষীন উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে আমদানীহওমাী এব০ তথাহইতে রক্রহ ওমা 
জিনিসের উপর পশ্চা্ৎ লিখিত মাসুল লওয়া বাইবেক এব” আর কোন মাসুল 
লওয়। যাইবেক না ।বিশেষতঃ 

সকল প্রুকার লবণের উপর আসদানীর মুখে মোন প্ুতি দুই টাকা এবপ্, এ 
লবণ আলাহাবাদের পৃর্্ধ দিগে প্লেরেণ হইলে মোন প্রুতি অধিক এক টাকা! 

গরলাফ তুলার উপর আমদাশীর সুখে মোন গ্রুতি চারি আনা এব সা তুলার 
উপর মোন প্রতি আট আনা । 

সিসরী ও কুন্দ ও ঠিনী ও সকল ভূরা ও দোবরা চিনীর উপর রক্তানীর সুখে 
মোন প্রতি আট আনা | ও গুড় ও রাব ও শিরা ও ভূরা ও দোবরা ছাড়া সকল 
প্রকার চিনীর উপর মোন প্রতি তিন আ্ভানা। 

উক্ত দেশের কোন ভাগে চিনী আমদানী করা নিষেধ হইল এবৎ নিষেধ থাকি- 
বেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের গবর্ণমেণ্টের ক্ষমা! থাকিবেক হে 
ক 


২ উ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন । 


উক্ত মাসুল যেরূপে এবদ্, যে পথ বা পঞ্চলকলে এব”, এ পথ বা পথথমকলের উপর 
অথবা তাঁহার নিকট যেং স্থানে আদাঘ করণের নিমিত্ত ঘেং ভকুস উচিত কোপ 
কবেন দেইং হুকুম সমযক্রমে দেন ও জারী করেন ! এব”, এ সকল ভকুম এছ 
আইনের মধ্যে লেখা থাকিলে বেরূপ প্রবল হঈত সেইরূপে মে গেজেটে এ ভকুম 
প্রকাশ হয় সেউ গেজেটের মধ্যে নির্দিষ্ট তারিখতাবপি এ হুকুম বলবঙ হইবে 
ইতি। * 


৪ ধারা । 


তশরো উহাতে হুকুম হউল যে ১৮৪৩ সালর্‌ ১ সেপ্টেম্বর তারিখঅবরি এন, 
তাহার পর সরকারের বিশে অনুমতি বিন" বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম 
সকল দেশে ভক্ষণীম নিম্ক প্রস্বত করিতে নিসেপ হল এব০, যেং ব্যক্তি এরূপ 
অনুসতি না পাঈমা একধপ নিমক পুস্তত করে অথবা] এরূপ নিমক প্রস্তত করণার্থ 
খালাড়ী ভৈযার করে বা করাম তাহারদের এর যে সকল জমীদার কিম্বা মন্যান্য 
ভন পিবারী কি তাহারদের গোমাশতা এরূপ বিনান্বমতির লবণ প্রস্তত করণের বিসষ 
জানিন] শ্বনিধ) চুপ কারযা থাকে ভাহারদের অপরাপ এ অপনাপ্ন 0 মাজিঃ্টু 
জাহেবের টিলান্র লীসার স্ধ্যে হঈমা থাঁকেতাভার নিকটে সাবাস্মহম্লে ভাম্গারদের 
৫০০) টাকার অনপ্রিক জল্ীমানা হঈসেক এব এ জরীমামাল টীকা না দা ভাহাত্রা 
কঠিন পরিশ্রম বিশিষ্ট না তাহা বিনা ছল স।সের অনধিক কাঁল াসলাঁদে কনেদ 
থাকিবেক 1] এব যে সকল শখ্ালাড়ীজে এরূপ লবণ প্রস্তত হইউনাছিল অথবা ভাহা 
প্রস্থত করিবার নিঠিত্ত বসান গিপাছিল তাহা নট করা বামবেক এব তাহাঁত বে 
সকল নিগক পুস্কত হইয়াছে অথবা সঞ্চয় করা থাকে তাহা ক্রোকু ও জব্দ হই- 
বেক ইতি। 


৫ পাবা। 


এ, ইহাতে হৃকুম হঈল যে হানিলের কালেক্টর সাহেবেরা এন". ভূমির 
সালপ্তচ্গাবীর কালেকটর লাহেনেরা আপন২ এলাকার সপ্যে লবণ প্রস্তত করিবার 
সকল খ!লাডী নষ্ট করিতে পারেন এক্‌" তাহাতে রাখা সকল নিমক ক্রেকে করিতে 
পানেন এন যেং ব্যক্তি এ লবণ প্রস্তত করণের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগকে 
গলার করিমা যে জিলার সীনার মধো অপরাধ হইয়াছিল দেই জিলার মাঁজিষ্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে বিচারার্থ মোপন্দ করিতে পরেন ইতি ॥ 


৬ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত দেশে মে সকল চিনীর আমদানী করাযায় 
উহ এব, এই আইনের নিরূপিত্ত মাসুল না দিয়া অথবা এই আইনের বিধানানুলারে 
যেসকল হুকুম করা যায় ও জারী হয় তাহার বিরুদ্ধে যে লকল দুব্য আমদানা 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯৪ চতুদশি আইন । ৩ 


অথবা ব্রয্ানী হয ভাঙা এন০ তাহ] যে সকল নৌকা ও গাড়ি ও বাহন ও বলদ- 
প্রভৃতিতে বোনা থাকে এঁ নৌকাপ্রুভৃতি পৃব্দোক্ত প্রকারে ক্রোক ও জব্দ হওনের 
£্যাগ্য হইবেক ইতি ! 


৭ ধারা। 


এন ইহাতে হুকুম হইল ঘে এঈ আইনের নিরূপিত সাসুল মে সকল্দ ব্যক্তি 
না দেখ ভাথবা'না দিনার উদ্যোগ করে এব যে সকল ন্যক্তি মাসুল না দেওনেস ও 
নাদিবার উদ্যোগ করণের সহারতা বা সাহায্য করে অথবা এই আইনের বিরুদ্ধে 
কিম্বা এই আইনের বিপানানুসাঁরে করা! ও জারী হওগা কোন হ্কুমের বিরুদ্ধে কার্য 
করে এবং দে সকল জমীদাঁর এব” অন্য ভমযধিকারী কিম্বা ভীহারদের গোমাশতা 
এরূপ মাসুল না দেওনবা না দেওনের উদ্যোগের বিষষ জানিয। শুনিয়া চুপ করিয়া 
থাকে অথবা সেই ক্ার্স্যের সহ্ভাবতা করে তাহারদের দৌষ যে কিলার সীমার সপে 
এ অপরাপ হঈবা থাকে সে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুথে সাব্যস্ত হঈলে 
তাহারা ৫০০) কাটার আনধিল্ জরীগানার যোগ্য হইবেক এব” এ জরীসানার টাক। 
নাদিলে কঠিন পরিশ্রনযুক্ত বা তাহ] বিনা ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে 
কসেদের বোগ্য হইবেকু ইভি। 


৮ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল সে মাম্লির সিবিশ্তার সকল কম্মাকারকেরা কোন 
গাড়ি এন্* বাহন কি বন্তাতে মামলের ধোগ্য কোন দুব্য অথবা এই আইনের দ্বারা 
আমসদানা করিতে নিষেধহ ওষ] দৃব্য থাকনের বিমযে শোবের উপযুক্ত হেতু পাইলে 
সেই গাড়ি ও বাহন ও বস্তার তালাশী লন্তৈ পারে এব এই আইনানুলারে দে 
সকল দুব্য জব্দের মোগ্য তাহা আটক করিতে পারে ইতি । 


৯ পারা? 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে কোন জিনিস ক 
দুব্য ক্রোক কিম্বা আটক হইলে ভূমির মালপগুজারীর অথবা হাদিলের ষে কালেকটর 
অথব ডেপুর্টী কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে এ জিনিস ধরা পড়ে অথবা আটক 
হয় তিনি যত শীঘ্‌ হইতে পারে সেই বিসষের রিপোট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের 
নিল্পন্তির নিমিত্ত ডাহার নিকটে করিব্রেন এব এ কসিন্যনর সাহেব সেই দুব্য অথব) 
জিনিস ঈব্দ করিতে পারেন অথবা জব্দের পরিবর্তে যে লঘু দও করিতে উচিত বোধ 
হর তাহা করিতে পারেন ইতি । 


১০ ধারা! 


এব, ইহাজ্তে হকুম হইল যে মাসুলের সিরিশ্তার সকল কর্মকারকেরা যদি 


৪ ইজরেজী ১৮৭৩ সাল ১৪ চতুর্দশ তাইন। 


কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমভ উপযুক্ত শোবে করে যে এ ব্যক্তি এই আইনানুসারে দণ্ডের 
যোগ্য তবে তাহাকে গ্রেককার' করিযা দে মাজিষ্ট্েট নাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ 
হইয়া থাকে সেই সাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে বিচারার্থে যত"শীঘূ হইতে পাঞ্ছে 
তাহাকে সোপর্দ করিতে পারে ইতি | 


১১ ধারা? 


কিন্ত মামুলের সিরিশতার লোন কম্মকারক যাদ শৌবের উপযুক্ত কারণ না 
পাইযা কোন গাড়ি বা বাহন কি বস্তার তালাশী লয তবে যে সাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
এলাকার মধ্যে অপরাধ হইয়া থাকে দেই মাজিঝ্রেট সাহেবের সমচ্ষে তাহার দোন 
সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি ২৫০9 টাকার অনৃন্ধ জরীমান1| হইবেক এব এ জরীমসা- 
নার টাকা অন্যায়গ্ুস্থ ব্যক্তিকে দেওযা যাইবেক এব অপরাধি ব্যক্তি সেই জবীসা- 
নার টাকা না দিলে তিন মাসের অনধিক কাঁল মিযাদে কষেদ থাকিকে ! এব কোন 
ব্যক্তি এই আইনানুলারে দণ্ডের বোগ্য হওনের বিষিয়ে সাসুলের লিরিশতার কোন 
কর্মকারক শোনের উপযুক্ত হেতু না পাইয়। মদি এই আইনের ছলে তাহাকে গ্রেফার 
কুরে তবে যে মাক্িষ্ট্েটে সাহেবের এলাকার মধ্যে অপরাধ হঈম। থাকে তাহার 
সম্মুখে এ অপরাধির দোষ সাব)স্ত হইলে তাহার ৫০০/ টাকার অনধিক জরীসান। 
হইবেক এব এ জরীমানার টাকা অন্যামগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এব” অপ- 
রাধি ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে ছয মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ 
থাকিবেক ইতি ॥ 


৮২ ধারা । 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করণের নিমিন্ত 
যে সকল ব্যক্ত বিচার হওনার্থ মাজিঞ্্রেট পাহেব অথবা সাদ্িফ্রেটি সাহেবের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগের হাতে অর্পণ হয় লেই ব্যক্তিরদের নামে নালিশসকল 
তাহারা গ্রহণ করিতে ও নিষ্পন্তি করিতে পারেন এব*্. সামান্য মোকদ্দমার আপী- 
লের বিচারের নিমিত্ত সময়েই যে সকল বিধি করা যায় এই আইনানুসারে যে দকল 
দণ্ডাঁজ1 হয় তাঁহার উপর আপীল দেই সকল বিধিক্রমে হইতে পারে ইতি। 


১৩ ধারা] 


আরো ইহাতে হৃকুম হইল যে এই আইন জারী করণের বিষয়ে মাসুলের সিরিশ্‌- 
তার কম্মকারকদিগের নহকারিত। ও সহাযত] করিতে পোলীসের সকল কর্্কারকের- 
দের এব” ভূমির মালগ্রজারী আদায়ের কর্মে নিযুক্ত কর্মকারকেরদের প্রুতি ক্ষমতা ও 
হুকুম দেওয়$ গেল ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৪ চতুদ্দশ আইন। 


১৪ ধরা । 


আরে ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথা সাগর ও নর্মদা 
ঠ্দশ এব আজমির প্রদেশের সঙ্গে নয়ক রাখিবেক না ইতি | 


সমাত্তঃ। 


টিআর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গবৰ্ণসেণ্টের একটি সেক্রেটারী 
এ()]1] (০, 5] ১1১118141৯5 £398/4166 £ 74)4১৫০৫০7, 


08108107,-711710164 80 000 1)610881 ঠ1110819 01040 [1০৭৯১ ৮০00 110000707177 


* ৯-্রেছী ১৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন ॥ 


ভারতবসের শ্রীযৃুত গররূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর নৌন্সেলে ইজনেজী ১৮৪৩ 
সালেন ৫*আগফট ভারিখে নীচেৰ লিখিত আনন জারী করিলেন এবছ্ তাহ সন্দ- 
সাপারণকে জানাসীসার নামন্ত প্রকাশ হইতেছে | 


আদালতসম্র্কাষ কাঁঙ্যে অচিহ্জিভ প্নাপাকারকদিগকে পৃর্দীপেক্ষ। অধিকরূপে 
নিযুক্ত করণের বিবনি আইন | 


ঘেহেতুক সরকারী কাপ্য উত্তম প্রল্পীরে নির্বাহ করণেস নিমেন্েে ক্মচিন্মিত 
কম্মকারকাদণকে আদালজনন্নঙ্কীগ পোলীম ও ফৌজদারীর কাশ্যে পুন্বাপোশ্ণ বাভল)- 
রূপে নিযুক্ত করণের দ্বারা এৎ সিবিশতা পট করণে আবশ্যক হঈরাছে। 


১ পারা। 


অতএব উহাতে ভকুম ভঈল যে বাঙলা রাজপানার জাপীন দেশের উভদ ভাগে 
গবণসেণ্ট বোন দিল। বা প্রপ্দশে জনেক বাজন কএক আটিজিত ডেপুজী মাজিয্েটকে 


সস করি 


নিযুক্ত করিতে এব০ ভাহ।রদিগকে পশ্চাজ লিখিত গ্মতা অপণ করিতে পারেন ইতি | 


২ প্রারা। 


আরো উহাতে হুকুম হইল বে এই আইন্ক্রমে ডেপুটী রমা দ্েটী পদে নিযুক্ত 
হওমা। প্রুত্যেক ব্যক্তি আপনং পদের ভার গ্ুহণ করণের পুন্ছে যেজিলাতে নিযুক্ত 
হন সেই জিলার মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের সমচ্ছে ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের নিদিষ্ট 
জুকৃতি করিমী তাহাতে দস্তখৎ্খ করিবেন ইতি। 


৩ ধারা] 


এব ইহাতে হুকুম হউল দে এই আইনানুসারে নিযুক্ত ডেপুটী সাকিষ্টেট 
স্থানীয় গৰ্রমেন্টর বিবেচনামভে ব্চারসত্ক্রান্ত কানো কিম্বা পোলীসী কাধে অথন। 
উভয কাধ্যে নিযুক্ত হইতে পারেন 1৯ বিঢ।রসত্তত্রান্ত কাপের উপলক্ষে স্কীমীম 
গবণমেণ্ট সময়ক্রমে যেমত হুকুম করেন সেই মভে তিনি ১৭৯৭ সালের ১৩ আনন 
কিম্বা ১৮০৭ সালের ৯ আইন বা ১৮২১৯ সালের ৩ আইনানুলারে চিষ্িত আ।সই্টাণ্ট 
সাহেবের ক্ষমতার তুল্য অথবা মাজিষ্্রেটে সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতার তুল্য কার্য 
করিবেন এব এইং গতিকে চিহ্নিত আসিষ্টা্ট অথবা মাজিক্ট্রেট সাহেবের নিলপন্তি 
ও হুকুম্রে উপর আপাল উক্ত আইনানুসারে যে কার্স্যকারকের নিকটে হইতে 


্‌ উন্গরেঙ্গী ১৮৮৪৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


পারে এ ডেপুটী মাঁজিষ্টরেটের নিষ্পত্তি ও বিচারসম্নকীয ঠ্কুমেব উপর আপীল 
সেইং ক্ার্ধাকার্কের লিন্ডে হইনবেক | এব পোলীপী কাগোর উপলক্ষে তিনি 
থে মাজিষ্টেট পাহেবের তাবে নিযুক্ত হন সেই মাজিস্টেট লাতেবের হুকুমের অ্দীন 
সব্বতোৌভাবে গাকিবেন এব*, গৰর্ণমেণ্ট আথনা গবণমেণ্টের অনুমতিক্রমে মাঁজিস্ট্েট 
নাহেৰ্‌ ভাহার প্রতি যে২ ক্ষমতার্পণ করেন সেইং শ্রন্তানুলারে তিনি কার্স্য করিপ্বন 
এব মীজিষ্টেট সাহেব যে সকল ভকুম"দেন্‌ তাহা শানিবেন এন০ সে সকল কার্সের্‌ 
ভার দেন সেইঈ২ কাঙ্য নিব্বাহ করিবেন । এব এ মাজিফ্েট সাধের স্বানীয গবণ- 
সেণ্টের নিকটহইতে যে নকল হকুম পান তাহাতে দৃষ্টি রাখিযা তিনি সব্দদাউ এ 
ডেপুটী মাজিঞ্টেটের প্রতি অপণহওযা ক্ষমতা বাড়াউতে কিম্বা তাহার সীম! নিদিষ্ট 
করিতে অথবা তাহা ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি । 


এব০ ইহাতে ভুকুম হইল গে এই আইনের লিখিত কোন কগার এমত আর্থ 
করিতে হইবেক না যে রাজস্ব এব আদালত সম্র্কীন কম্মাকাবক অন্য কোন পদ 
ধারণ করণের সম্থে ডেপচী সাজি টা পদ প্রারণএ করিতে গা]স্নন না তি ৃ্‌ 


৫ পারা] 

এবছ্ উহাতে হুকুম হইল যে এই আইনান্ুসানে নিযুক্তহওষা ডেপুটী মাজি- 
ট্রেট স্তানীঘ গরণসেণ্টের অনুমতিবিনা দুক্কম্মের জন্য তগার হইবেন না| খন কোন 
ডেপুটী সান্িষ্টরেটে শৈথিল্য কি আক্ষমতা কি ঘৃষ লওনপ্রযুক্ত কষ্মে থাকনের অফোগ্য 
বোপ হন তখন ততস্থানের মাজিষ্ট্েট সাহেব তাহার এক রিপোর্ট গবর্ণমেন্টের 
বিবেচনা ও হুকুম পাবার নিমিত্ত তথায পাঠাউবেন এন" গৰর্ণমেন্টের যেমত উচিত 
বোধ হয় সেইমতে তাহাকে পস্পেগ্ড করিয়। তাহার আচারব্যবহারের অধিক তদারক 
করিতে হুকুম দিতে অথবা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কম্মহিইতে তগীর করিতে পারেন্‌ ইতি। 


৬ ধারা। 
আবে উহাতে হৃকুম হইল যে ভারতবযের কোক্সানি বাহাদুরের শীলিত দেশের 
এদেশীয় কোন ব্যক্তির কি্বা এ দেশনিবাসি শ্রীত্ীমতী মহারাণীর আজন্ম পঙ্গার আপন 
ধর্ম বা ক্তন্বাস্থান কি বশ কিস্থা বণপ্ুযুক্ত কি ইহার কোন এক কারণপ্রযুক্ত ১৮৩৩ 
সালের ৯ আইনানুসারে ডেপুটী কালেকৃটরী কষ্ম্ম করিতে নিষেধ হইল না ইতি। 
সমাপ্তঃ| 
টি আর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী | 
10] 0 151২2111051, 
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ইঙ্গরেঙ্গী ১৮৪৩ লাল ১৬ মোঁড়শ আইন 1 


ভারতপর্ষের শ্রাযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ 
সালের*১৫ আগৰ্ট তাবিখে নীচের লিখিত আউন জারী করিলেন এবণ তাছ। সব্দ্ব 
সাপারণ লোন্যকক জানাইবনাঁর নিমিন্ত প্রকাশ হইতেছে । 


অপরাধিরদিগকে পরিবার নিনিস্ক পুরস্কার অঙ্গীকার করণবিষয়ক আইন । 


ঘেহেতক উত্কটীপরাধের মোঁপদ্দমান জ্ঞাত তপরাধিকে পরিনার কিন্তা 
আত্াাত অপরাধিদ আঅনুমন্ধানের নিমিন্ত প্ররস্কীর অঙ্জীকীর করা উপযুক্ত বোধ 
হইলে মাজিযেট নাঠেন।দগনে, শদর নিজাম আদালত এব দাষেরসাযেরী আ- 
দালভ কিস্বা পুব্দকার দাপেরপামেরী আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতের অন্বমতি 
লইছে চলিত আালনে মে হুকুম আছে তাহাণতত ক্লেল বোধ হইনাছে এব" ঘেফেতুক 
স্বানবিশেষের গনণসেণ্ট হে কার্শাকারক কি কাব্যকারকদিগকে নমযেং প্ররস্কীর 
দেওনের অনুমতি দিবার ক্ষমতা দেন ভাহারদের নিকটে উক্ত প্রবীর অনুমতির 
দরখাস্ত করা উচিত 

অতএব ইহাতে ভকুম হইীল ষে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আই- 
নের হ ও ৩ ধারা এব ১৮১০ সালের ১৬ আইনের ১৬ ৩ ১৭ ধারা বুদ হইল 
ইতি । 

সমাপ্ত | 


টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবমের গবৰণমেণ্টের একটি সেক্রেটা'হী| 
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ইঙ্গরেদী ৯৮৪৩ মাল ১৭ সপ্তদশ আইন 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ 
সালের ১১ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাঁহী সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত গ্ুকাশ হইতেছে | 


কোনহং গতিকে সুপ্সিম কোটের টুষ্টী নিযুক্ত করণের আইন । 


যেহেতুক ট্ঙ্টীরদের দেউলিনা হগুধাপ্রযুক্ত কেবল নহে কিন্ত ভাহাদদের স্রণ 
অথবা আনুপস্থান কিস্বা ট্ষ্টীর কার্য করিতে অস্বীকার কি অপারগভাগুযুক্ত বারম্থাব্র 
র্লেশহওমাতে কোয্নানি বাশাদ্ররের শাসিত দেশে নাবালক ও বিবাহিত স্ত্রী এবণ্, 
অন্যেরদের ঘে সম্পত্তি টষ্টীরদের জিক্মা হয় ভাঁহাতে বিশেষ বিদ্বু ও খরচ হঈয়া থাকে । 


৯» পারা। 


অতএব ইহাভে হুকুম হইল যে মেং গতিকে সম্মতি টই্টার হাতে দোপদ। করা? 
বিহিত হৰ এব টুষ্টীর কার্ধ্য করিতে সম্মত কিপারগ কোন ব্যক্তি উক্ত রাজ্য সুশ্িম 
কোর্টের এলাকার সপ্যে নাথাঁকে সেইং গতিকে উক্ত ব্লাজ্যের গত্যেক র্াঙ্গপানীর 
সুপ্রিম কোট দরখাস্ত পাইলে রেজিষ্টীর সাহেবকে অথবা এ কোটের অন্য যে কম্ম 
কারককেে এ কোট সসযে২ মনোনীত করেন ভীহাকে এই আইনের বিপির আনুসাৰে 
এঁ লম্নন্তির টুষ্টী হইবার নিমিত্ত কোটের টুকটীর মতে নিযুক্ত কবিতে পারেন এন, 
এ ব্যক্তি সেইরূপে নিযুক্ত হইলে এ শয্নন্তি তাভার হাতে এব” তৎ্পরে তাঁহার 
পদে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে সোপ থাকিবেক এব, ভাঙার নিযুক্ত হওনের পূন্দে এ 
সম্পত্তি যে নিযসানুসারে সোপন্দ ছিল পসেই২ নিননক্রমে তাহার নিকটে গচ্ছিত 
থাকিবেক ইতি! 


২ পারা] 


এবং ঈহ তে আরো ত কম হইল ঘে এ কম্মকারক এ টাকা লইয়া গবৰ্ণসেন্টর 
প্োমিনরি নোট ক্রয় করিবেন অথবা তন্য বে রূপে সুপ্রিম কোট হুকুম করেন সেঈ- 
রূপে তাহার বিয়ে কার্ধয করিবেন এব”. তিনি এ টাকার উপর শতকরা এক টাকা 


করিয়া কমিন্যন পাইবেন ইতি । 
৩ধারা। 


আরো ঈহীতে হুকুম হইল ষেউক্ত কোর্টর টুক্টীর হাতে উক্ত ফে লল্পন্তি 


হ্‌ 'ইক্ষরেজী ১৮৪৩ মাল ১৭ সপ্তিদশ আইন । 


সোপর্দ হয তাহার বিষয়ে কিন্বা তাঁহার সুদ কি উপস্বত্তের বিষষে এঁ সুপ্সিম কোর্ট 
কোন ভকুম করিতে পারেন এব যদি এ কোর্ট মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হুকুম ন। 
দেন তবে দরখাস্ত দরপেশ হইলে সেইরূপ হুকুমনানা দিবেন ইতি | 


৪ ধারা? 


আরো ইহাতে ভ্কুম হইল যে প্রথমকার টুঙ্টী অধরা তৎ্পরে নিযুক্ত কোন 
টুক&টীর হাতে এ সম্মত্তি প্রনব্বার সোপর্দ করিতে অথবা এ কোট আন্য যেমত হকুম 
করেন্‌ সেইসতে কাধ্য করিতে এই আইনের কোন বিধির দ্বারা নিষ্ধে নাহি ইতি] 


৫ ধারা) 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নাবালক কিম্বা উন্মত্ত ব্যক্তি যদি কোন 
দান অথবা! উইলের দ্বারা দত্ত বস্থু কি তাহার অবশিষ্ট ভাগ কি অপ পীমীবান 
অপ্িকার রাখে তবে ঘে একসেকিটর অর্থাৎ অছ্ছি কিম্বা আদসিনিষ্টেটবেস দ্বার' এ 
উই লক্রমে দত্ত বস্থ কিম্বা তাহার অবশিষ্ট ভাগ দেম্‌ বা অর্পণীয় হয তিনি অথ্বা ছে 
ব্যক্তি এ প্রকার দান করেন তিনি অধব। এ দানের পেন টঙ্টা তাহ এই আইনক্রণে 
নিযুক্ত কোর্টের টফ্টীর হাতে দিত অথনী আপণ করিতে পাপেন এব এ কোটের 
টঙ্টা বে ব্ূপীদ দেন্‌ তাহা এ সম্ন্তিন খালাসপত্রের ন্যাপ জ্ঞান হউবেক এব এই 
আইনের বিপির অনুসারে এ কোটের টুষ্টার হাতে মোপদহ ওষা অন্যান্য লম্মন্তির 
বিষয়ে এই আইনে যেং হুকুম আছে সেঈং হুকুম উক্ত সম্নন্তির বিষমেও খাটিবেক 
ইতি। 


৬ ধাহা। 


আশরে। ইহাতে হকুন হইল যে এই আইনে যে কামস্যনের বিষয়ে অনুমতি 
হইয়াছে তাহাছাড়া এ আইনের অন্য সকল নিধি কোটের নিযুক্ত আডমিনিষ্টেটর- 
স্বরূপ উক্ত প্রত্যেক কোটের এক্রিসিফাঞ্টিকেল রেষ্ট সাহেবের হাতে অপিত নাবা- 
লকেরদের কি উন্মত্তেরদের সম্পত্তির প্রতিও খাটিবেক হাতি | 
সমান্তিঃ। 
টিআর ডেবিডসন | 
ভারতবষের গ্রবণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী। 


০011৭ 0১ 1111] ১1415 2)6772166 12251407, 





টিসি গিলতে টি সে 
স্পা শী পান শাদা পি পিসি 
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ইঙ্গুরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ উনবি্শতিতম আইন 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গনর্নর্‌ জেনরল বাঙ্কাদুর হল্রর কৌন্সেলে *ইঙ্গরেজ' 
১৮৪৩ সালের” ৮ অকৃটোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব, 
তাহা সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


কৌন দলীলদস্তারেজ রেজিষ্টব্রী করণব্ষিয়ি আইন স"শোধনের আইন । 


যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ প্রথম আইনের প্রুকৃত অর্থ ও অভিপ্রাযের বিষয়ে 
লন্দেহ হইয়াছে 

অতএব ইহাতে হুকুম হইল বে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অপ্রিকার 
ও ভূমির অন্যান্য লাভনম্নর্কীয় রেজিষ্টরী না হওযা পাউী এবঘ দলীলদস্তানেপ্রুভৃতি 
আছে ইহা এ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভলম্নর্কীব পাউী এব” দলীল 
ঘ্রস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষউটরীকরণীয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এন্তেলা পাওনের 
বিষয়ি বাঙ্গাল ও মান্দ্রাজ ও বোষ্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধান 
সকল রদ করিতে এ ১ আইনে যেং সকুম আছে তাহা স্বিরতর ও বহাল থাকিবেক 
ইতি 


২ ধারী । 


এব উহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিন্থা বাঁটী 
কিঅন্যস্থাবর সঙ্মত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পাত্র অথবা দানপত্রের নিদশন আউনানুলারে 
রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষউর্রী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় 
আদালতের হৃদ্বোধরপে সাব্যস্ত হঈলে তাহার দ্বারা সেই সম্পন্তিবিষয়ক রেজিষ্টরা 
না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথব দান্পত্র আসিদ্ধ হইনেক এ দ্বিতীয অথব! 
অন্য দলীল রেজিষটরী হওষ1 দলীলের পূর্বে স্বাহ্গব হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক 
তাহা তুল্যরূপে অনিদ্ধ হইউবেক 1 এব, উক্ত তারিখের পর ভূমির এব বাড়ীর ও 
অন্যান্য স্থাবর সম্নত্তির ষে বদ্কপত্রের্‌ এব” এ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে 
সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুলারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর 
কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্ুমাণ হইলে তাহা 
রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্মত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পূর্বে পরিশোধ করিতে 
হইবেক এ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষউরীহওয়। বন্ধকপত্রের পূর্রে সহী 
হউক ব1! পরে লহী হউক তাহা তুল্যরূপে অঙ্গিদ্ধ 'হইবেক। এন" এ বন্ধকপাত্র 
অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরণিয়! ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়1 বন্ধকপত্র 


ঈক্গরেজী ১৮৪৩ সাল ১৯ উনবিৎশতিতমস আইন । ঙ্‌ 


বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা] লম্বাদ পাইল ইহ কথিত হইলেও তাহাতে 
এই হুকুমের অনাথা হইবেক না| কিন্ত আরো! জানা কর্তব) সৈ শত মে মাসের 
প্রথম তারিখের পূর্বে করা কোন দলীলদন্ভাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার 
সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি । 


৩ ধারা । 


এব” উহাতে হুকুম ও নির্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিনা? 
বন্ধকপত্র কি সর্টফিকটছাড়] ভূমির অধিকার ব। তাহার অন্যান্য লাভসম্নর্ষীয় পাট] বা 
দলীলদম্ভাবেজপ্রভৃতি গত মে মানের ১ তারিখের পৃর্র্ে সহী হইয়া থাকুক ৰা পরে সহী 
হইয়। থাকুক তাহা রেজিষউরী না হওয়াতে কোন প্ুকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল 
হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলে তাহাতে এই 
হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি | 


লমান্তঃ। 


টি আর ডেবিডসন | 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টের একটি" সেক্রেটারী । 


০1] 0. 41151711885 2727970126 4747514497. 


(৭1০11877171 4: 2৮৭ 136705) ১10070819 09887 চ16চ৪) ৮1 9. ৮. 03810101717, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ২০ বিশতিতস আইন! 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবরুনর্ জেনর্ল বাহাদুর হুর কৌপললেঞ ইজরেকী 
১৮৪৩ সালের»৩০ অকৃটোবর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এনৎ 
তাহা নব্জ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনপলল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
স্ময়ে তাহার কোন২ ক্ষমতার কাধ্যকরণের বিধানের আইন । 


১ ধারা | 


ফেহেভুক ভারতবর্ষের ঝৌলেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লঈদ। 
উত্তর পশ্চিম দেশে এব ভারতবষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনগল বাহাঁদ্ূনের 
গগনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইলযে শ্রীযৃত গবর্নর্ জেনণ বাহাদুন 
হনজর বেশন্সেলে উপস্থিত না থাকন নম্ষে শ্রীযৃত গবর্নরু জেন্রুল বাহাদুরের হল্গর্‌ 
কৌন্সেলে আইন করণের ক্ষমতাভিম্জযেং তা আছে সেইং ক্ষমতানুমাতে তিনি 
একাকী কার্ন্য করিতে পারেন ইতি। 


২ ধারা। 


এব আরো হুকুম হইল যে যে তারিশে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের 
দ্বারা এমত এন্ডেলা দেওয়া যায় যে পূর্বোক্ত অভিগ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীমৃত গবর্নর্‌ 
জেনর্ল বাহাদুর কলিকাতাহ্ইতে প্রস্থান করিয়াছেন নেই তারিখঅবধি এই আইন 
প্ুতল হইবেক ইতি । 
লমান্তিঃ! 
টি আর ডেবিডসন। 


ভারতবর্ষের গৰ্ণমেণ্টের একটিণ্ সেক্রেটারী । 


501৭ 0, 81410911154, 
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ঈল্লর়েজশ ১৮৪ ০ সাল হ% একবি*শতিতম আঙগন 


ভ্যরতবর্ষের জ্রীযুত গবররুনর জেনরল বাহাদুর হজ কেদেেলে উই্গরেজী 
৯৮৪৩ সালের, ১১ নবেম্থর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিটলৈন এব, 
তাহা লর্ব লাধারণ লৌককে জানাইবার লিমিভ প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষহইতে মরিচ উপন্থীপে মজরেরদের গঘ্নের নিয়ম করণার্থ আইন | 


৯ পারা 


যেহেতক প্রুকাশ হইঈযাছে যে এই বঙ্সরের শেষে মরিচ উপদ্বীপে চাপ ককের 
নিক্িত্ত মঙ্জরেরদের তাদাশ আনশ্যক হঈবেক না এব এ উপদ্বীপে বর্ধমান নিয়মা- 
নুপারে মে আতপ ভ্ত্রীৌলোক গমন করিয়াছে তদ্পেক্ষণ! অধিকাত্শ আ্ীলোকের তথায 
গমন করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুম হইল যে আগামি জানুগারি মাশের 
১ তারিখজাবধি ও তাহার পরে ১৮৪২ সালের ১৫ আইনের বিধির অনুসারে কেবল 
কলিকাতার বন্দরহইতে মজুরের! আইনমতে মরিচে গমন করিতে পারিবেক ইতি | 


২ ধারা) 


এবৎ, ইহাতে হকুম হইল যেত্রীযুত গবর্নক জেন্রল বাহাদুর হজুর কোন্সেলে 
গমনকারি মজুরেরদের রক্ষকের করসে উপযুক্ষ এক জনকে কলিকাতায় নিযুক্ত করিতে 
পারেন্‌ এব. মরিচের গবর্মমেণ্টের দ্বারা নিযুক্তহওব+ এজেপ্ট সাহেব গসনশীল 
ব্যক্তিকে যদি এইমত সর্টিফিকট না দেন্‌ যে উক্ত গবরণসেণ্টের পক্ষে এ উপদ্বীপে গমন 
করিবার নিমিত্ত আমি এই ব্যক্তির লঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছি এব সেই লর্টিকিকটে 
যদি রক্ষক লাহেবের সহী না থাকে তবে এ মজুর জাহাজে উঠিতে পারিবেক না ইতি] 


সমাপ্তিঃ। 
টিআর ডেবিডসন। 
ডারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের একটি" সেক্রেটারী | 
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ইন্ুরেজী ৯৮৪৩ সাল ২২ দ্বাবি“শতিতম আইন | 


ভারক্তবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজ্ৰর কৌল্সেলে *ইঙ্গরেজী 
১৮৪৩ লালের ০৯৮ নবেষ্থর় তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা পর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


জিল। চক্দিশপর্গনার দেওয়ানী আদালতের এলাকার বিষয়ি আইন দশে 
ধনের আইন । 


যেহেতৃক বাঙ্গলাপ্রুভৃতি দেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৭৯৩ সালের ৩ আই- 
নের ১৭ ধারাতে অন্যান্য বিষয়ের হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইয়াছিল বে জিল! 
চব্দিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের সময়ে যদি আসামী শহর 
কলিকাতার সীমাসরহদ্দের মধ্যে বলতি রাখে কিন্বা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর 
যুদি আসামী এ শহরে গিয়া বসতি করে তবে এইমত মোকদ্দম। এ জিলার দেওয়ানী 
আদালতে গ্রাহ্‌ হইবেক না 


এন্* যেহেতুক এ জিল। চব্দিশপর্গনার দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দম! উপস্থিত 
হওনের পর আসামীরা এ জিলার এলাকাহইতে পলায়ন করিয়। থাকে এবৎ* তৎ- 
প্রযুক্ত অনেক কেশ হয় এব সেই ক্লেশ নিবারণ করা! উপযুক্ত বৌধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের যেং কথা উপরে লেখা গিয়াছে 
তাহা রূদ হয় ইতি ! 


সসান্তিঃ! 
টিআর ডেবিডসন! 
ভার্তবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গয়েগী ১৮৪৩ সাল হত ত্রয়োৰি"শতিতম আইন । 


ভাগ্রতবর্ষের শ্রীযৃত গবরূুনর্ জেন্রল বাহাদুর হজুর কোল্গেলে ইজরেজী 
১৮৪৩ লালের *৮৮ নবেমৃর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা সব্দ্র সাধারণ লোককে দানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে! 


শ্বীযৃত নওয়াব উজীরে দন্ত দেশে এব” আন্যান্য কোন স্থানে জিলার আদালতের 
এলাকাবিষয়ক আইন শ্বধরিবার আহইন। 


যেহেতুক বাঙ্গলাগ্ুভৃতিৎদেশের চলিত আইনের মধ্যের ১৮০৩ মালের হ আই- 
নেরু ১২ ধারাতে অন্যান্য হুকুমের মধ্যে এই হুকুম হইীযাচছিল মে কলিকাতা 
শহরের সীমাসরহদ্দের বাহিরে স্থাবর শল্পত্তির কিন্া সরকারী রাস্বের বিমঘি 
নীলিশভিন্ন অন্য যে সকল নালিশ কলিকাতা শহরের লীমানরহদ্দের মধ্যে বলতি- 
কারক কি থাকা কোন ব]ক্তির নামে উপস্থিত হর মেইং নালিশ কোন্ানি বাহাদুরকে 
স্বীযুত নওয়াব উদ্দীরের দন্ত দেশস্থ দিলার আদালতে গরাহ হইবেক না 


এবং যেহ্তুক উক্ত আইনের যেং কথা! উপরে লেশ্বাশিয়াছে তাহা অন্যান্য 
আইনের দ্বারা অন্যান্য প্রদেশে এব, জিলাতে ও পর্ণনায় চলন হইয়াছে 


এব০ং যেছেতুক উক্ত আইনের উপরের লিখিত কথার দ্বারা ক্লেশ জন্মে 


অতএব ইহাতে ভকুম হইল ষে কোপ্নানি বাহাদুরকে শ্রীযুত নওয়াব উজীনবর 
দত্ত দেশে এন অন্যান্য যেং গ্রুদেশে কি জিলায় অথবা পরথনায় এ আইন চলন 
হইয়াছে সেইং স্থানে উল্ত আইনের উপরের লেখা কথাসকল রদ হয় ইতি। 


নমাপ্ধঃ| 


টিআর ডেবিডসন ' 
ভখ্র্তব্ষের গৰণমেণ্টের একটি লেক্রেটারী। 
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ইঞঙ্গরেজী ১৮৪৩ লাল ২৪ চতুর্বি্শতিতস আউন। 


জরতব্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর নৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৩ সান্ের ১৮ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিতলন এব, 
তাহা সর্্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিকক প্রকাশ হঈতভেছে। 


ভাঁকাইতীর অপরাধ পুর্বাপেক্ষা উদ্ভতমরূপে নিবারণেহ আইন । 


ঘেহেতৃক কোনং জাতির অন্তর্গত বে ব্যবনারি ডাকাত দেশর নানা ভাগে 
আপন এ বেআইনী কম্ম নিযসসতে করিতেছে তাহারদিগের দোস প্রুমাণ বরণের 
নিমিত্ত পুর্বাপেক্ষা প্রুবল উপায় করণের আবশ্যক বোধ হইমাছে এব” এই নিসিন্ত 
ঠ্গী নিবার্ণার্থ ৯৮৩৬ সঃলের ৩০ আন এব, ১৮৩৭ লালের ১৮ আইন ও ১৮৩৯ 
সালের ১৮ আইনের বিধি ডাকাইভী কর্মে লিপ্ত ব্ক্তিরদের বিষয়ে শ্াটাওনের্‌ 
আবশ্যক বোধ হইয়াছে। 


১» ধারা? 


আভএক উহাতে হুকুম হইল যে মে কোন ক্যক্তির বিটি এনত সালদ্‌ হয় ছে 
এই আইন জারী হওনের পুক্ধে বা পরে দেই ব্যক্তি কেও, বাহানুরের শাসিত 
দেশের মপ্যে কি তাহার বাহিরে কোন ডাকাইতের দলে ভক্ত ছিল মে ল্যক্তির 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ড হইবেক কিন্থা নেই ব]ক্ি তদপেক্ষা কন নএাঁদে 
কঠিন পরিশ্রমযুক্ত কয়েদ হইবেক ইতি । 


২ ধারা 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তির নামে মদি এউঈসত নালিশ হয 
যে সেই ব্যক্তি খুন সমেত বা! খুননাতিবিন্ত, ডাকাইঈতী করিযাছে অথব] ডাকাঈভের 
দলভুক্ত ছিল কি ডাকাইতের দ্বাত্ু!। যে সম্নন্তি চুরী অথবা লু হইযাছিল তাহা 
বেআইনীমতে জানিয়। শ্রনিয়। লইল কি ক্রম করিল তবে সেই ব্যক্তি কোক্নানি বাহা। 
*ুরের শাদিত দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্রেট মাহেবের দ্বারা আদ।লতে বিচারাথে 
মোপর্দ হইতে পারে এব” যে জিলার মধ্যে কৌন আদালত বৈঠক করেন্‌ সেই 
জিলার মধ্যে এ অপরাধ হইলে সেই আদালত যেবূপে তাহার বিচার কন্দিত্তে 
ক্ষমতাপন্ন আছেন সেইরূপে কোন আদালত তাহার বিচার করিতে পারেনূ ইতি ! 


ইন্বরেজী ১৮৪৩ সাল ২৪ চতুর্বি*শতিতম আইন । 


৩ ধারা । 


আরো ইছাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত অপরাধের বিচার কর" 
ণের সময়ে; কোন।আদালত কোন মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইতি। 


পমান্ত৪। 


টিআর ডেবিডমন। 
ভারতবর্ষের গবরর্ণমেন্টের একটি" সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গর়েজী ১৮৪৩ পাল হ৫ পঞ্চবিশাতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের স্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইর্জরেজী ১৮৪৩ সি 
সালের ২৩ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব. তাহা সর্ব 
সাধারণ লৌককে জানাইবার নিগিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


প্রীপ্ীমতী মাহারাশী বিকটোরিয়ার পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষায় আইনের ৪৭ ধারার ৯৯ 
প্রকরণ ভারতবর্ষে খাটিবার নিমিত্ত আইন । 


যেহেতুক “জিনিনের মাসুলবিষয়ক আইন সণ্শৌোপনের আইন” এই নামে 
বিখ্যাত ভ্রীপ্রীতী মহারাণী বিকটো রিয়ার পঞ্চন ও ষষ্ঠ ব্সরের যে আইন জারী হয় 
তাহার যে ভাগে লেখে যে“ ১৮৪৩ লালের ৫ জান্বআরি তারিখঅবধি এবছ্ তাহার, 
পরে ভিম্নাধিকার দেশের নিম্মিত কোন দ্রব্য বা এ ব্ুব্যের কোন বস্তা ইঙ্গলগড দেশে 
কি ইঙ্গলগ্ড দেশের বাহিরে ইঙঈলগীয়েরদের অধিকারের কোন দেশে আমদানী হইলে 
এব«ং তাহার উপর ইন্গলগ্ড দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম ব! দাগ কি চিহ্ 
বলিল! কোন নাম কি দাগ বা চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক” লেই ভাগ ভারতবর্ষের 
কোম্নানি বাহাদুরের শামিত দেশে খাঁটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল সে ১৮৪৪ সালের ১ মে তারিখঅবধি 
এবৎং তাহার পর ভিন্নাধিকার দেশের নির্মিত কোন ব্য কিএ দুব্োর কোন বস্তা 
কোল্পানি বাহাদুরের শামিত দেশের মধ্যে আমদানী হইলে এব. তাহার উপর 
ইঙ্গলও দেশনিবাসি কোন শিল্পকারের নাম অথবা দাগ কি চিহ্ত বলিয়া কোন নাম 
কি দাগ ব! চিহ্ন থাকিলে তাহা জব্দ হইবেক ইতি । 


লমান্তঃ। 


টি জার ডেবিডলন । 
ভারতবর্ষের গবর্মমেণ্টের একটি«, সেক্রেটারী 
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ইঞজরেজী ১৮৪৪ লাল দ্বিতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের ীযুত গহর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবঙ্গের কৌ- 
ন্সেলের প্ীযুত প্রসীডেন্ট লাহের বাহাদুর হজুর কৌন্লেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সালের 
১৭ ফেব্রুআরি তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেন 
রূল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া] কৌন্দেলের বহীতে লেখা গেল। 

হুকুম হইল যে এই আইন দকল লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হয়। 


আপাীলের কাগজপত্রের নকল পুস্তত করণের খরচপত্রের ৰিষয়ি আইন । 


যেহেতুক শ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্দেলে আপীল্রহওয়া! মোকদমার 
কাগজপত্রের যে নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশ্রত করিতে বাঙ্গল। দেশের চলিত ৯৭৯৭ 
মালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবছ, 
মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ লালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এব* বৌস্বাইয়ের চলিত 
১৮২৭ লালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৬ প্রুকরণে হুকুম আছে লেইং নকল প্রস্তত 
করণের খরচ আপীলকরণীয়। ব্যক্ষিরদের দেওয। উচিত ও যথার্থ! 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দ্াজ ও বোম্বাই ও আলাহা- 
বাঁদের সদর দেওয়ানী আদালতের করণ ডিক্রীর উপর প্রশ্রীমতী সহারাণীর হজুর 
কৌন্মেলে:.যে সকল আপীল হয় কাহার মস্ত কবকারীর এব” আপ্পীলহওয়$ মেখক- 
দমাতে যে সকল ভিক্রী ও হুকুম দেওয়া শিয়াছেল তাহার এব লমন্ত নাক্ষ্য ও 
দলীলদন্তাবেজের নকল পুন্ত্বরত করণের এব উক্ত কাগজপত্রের যে২ ভাগ পুথমতঃ 
দেশীয় ভাহাতে লেখ! গিয়াছিল তাহা" ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ 
আপ্াীলকরশিয়ণ ব্যক্তিরা দিবেক ইতি | 


২ ধার । 


এব ইহাতে আরো হুকুস হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের লাহেবদিগকে 
ক্ষমত! ও হুকুম দেওয়া গেল যে ঠাহারা উক্ত দুই নূক্রুল প্রস্তত করণের খরচের উপযুক্ত 
টাক? আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের ভ্রীয়াদের মধ্যে আমান করিতে 


ইয়ে ১৮৪৪ লাল ২ দ্বিতীয় আইন। 


আপেলাস্ষ্কে হক্চুম দেন্‌ এব, লেই টাকা আমানঙ না হইলে আপাল মন্থুয় না 
করেন এবং আহফানদ্ হইলে আশীজ সপ্ডুর করেস্‌ এব, তাহা নস্থাদ আগপে- 
লাপ্ট দাগ্ডেন্টকে দেন্‌ ইতি 


সমাপ্তঃ। 
টি আর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গবণমেপ্টের একটি, বলক্রেটারী। 


40 2 51415 লু ১585 25795166 21798806 


05)701181---৮100080 8৫187385851 80117010104) 165৪7 ৮ 0 8410099, 


অর্দ্ধশোধন | 


১৮৪9 সাঞ্টলর ২৭ ফেব্রুমারি ভারিখের বাক্কল। গররমেন্ট গেঙ্গেটের প্রকাশিত 
জঁপীলের মোকদ্দমীর কাগজপত্রের নকল প্রস্তত করশের শরচের বিষয়ি ১৮৪৪ 
সালের ২ আইনের ১ ধারার অশ্দ্ধ শোধন । 


* খ্চোট উলিয়ম ও সান্দ্রাজ ও বোস্থাই এব. আলাহাবাদের সদর*দে'ওপানী 
আদালত” এই "কথার পরিবর্ধে “ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্যাজ ও বোম্বাই ও আগার 
সদর দেওয়ানী আদালত এই কথা পড়। 

মসাপ্ত ৪1 
টি আবু ড্েবি্লন । 


ভাঁরতবষের গৰণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী। 


3010৭ 0 ১14৮1২51111 5 57367571216 27275160107 


০ এ... লা সা শাহ শি পপি সপ প আ শশী 


(08159615 ,-৮607)01 81186 1367651 [10105151010 80 81687 ৮৮9 6, এস 


ইন্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতব্ধর ভ্রীয়ৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৪ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা! 
লব্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার লিমিত্ত পকাশ হইতেছে! 


সামান্যতঃ ক্ষুদূ চুবীর অপরাধে এব. কোমলবয়স্ক ব্যক্তিরা সেই অপরাধ 
করিলে তাহারদের শারীরিক শান্তি দেওন আইনসিদ্ধ হইবার বিষয়ি আইন | 


১ ধারা। 


যেহেতৃক কারাগারে উচিতমত উত্তপ শাসন না হওয়াপর্যযন্ত কোনং অপরাধে 
কয়েদের পরিবর্তে শারীরিক শাস্তি দেওয়া উপযুক্ত বোধ হইয়াছে 


অতএৰ ১৮৩৪ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণ শ্রধরিবাতে হকুম 
হইল যে ৫০) টাকার অনুদ্ধ গুলোর সঙ্পন্তি চুরীর অপরাধ সাবুদ হইলে মাজিষ্টেট 
সাহেব অপরাপি ব্যক্তিকে ত্রিশ বেত্রীঘাতেদ্ অধিন্ত নী হয় এমত শারীরিক শাস্তি 
দিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা। 


এব যেছেতৃক কোমলবয়স্কধ অপরাধিদিগের লাসান্যতঃ ফৌজদারী আদাল- 
তের র্লীতিমতে দণ্ড না করিয়া বর" পাটশালার শাসনের ন্যায় দণ্ড করা উচিত 
বোধ হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ৫০/ টাকার অনুর্ধ মূল্যের সম্পত্তি চুরীর অপ- 
রাধ লাবৃদ হইলে দি মাজিঞ্রে্টি সাহেবের নিজ দৃষ্চির দ্বারা অথবা অন্য কোন 
প্রমাণক্রমে অপরাধি ব্যক্তি এমত ৫কামল বয়সের বোধ হয় বে তাহার সাসান্য 
ফেপজদশারী আদালতের ব্রীতিমত দৃগ ন1 করিয়া বর” পাঠশালার শালনের মত দ্গ 
ক্লুরা বিহিত তবে মাজিষ্ট্রেটে সাহেব এ ব্যক্তিকে এক লঘু বেতের দ্বার দশঘার 
অধিক না! হয় এমত শারীরিক শাস্তি দিতে পরেন এব" দেইমত শাস্তি দিতে এই 
আইনের দ্বারা তাহার প্রতি হুকুম হইল ইতি 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল গু তৃতীয় আইন! 


ও ধারা। 


এবসং ইহপিআরো। নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল হে কোন ক্ত্রীকে শারীরিক শাস্তি 
দিতে হইবেক না| এব” শারীরিক শাস্তি হইলে তাহার অতিরিক্ত আর কোন দণ্ড 
করিতে হইবেক না এব এ শারীরিক শান্তি নিয়ত -মাজিট্টিট সাহেবের সম্মুখে 
করিতে হইবেক ইতি। 


লমান্তিঃ| 
টিআর তেহিতলন | 
ডারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের একটি সেক্রেটারী । 
০ 0, 71141১57015 তি) 208770166 2707512207, 


পপ পাপ 
0516816--75 00060 ৪1 0৫49৫088 দ11110511 010081) ৮16585 00 3০ 23101160181, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ লাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজর কৌম্সেলে ইজরেজী 
১৮৪৪ লালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবন্* তাহ? 
নর্ধলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রুকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৮ সালের ৯ আইন রদ করণের আইন । 
যেছেতুক “যেসকল লোকেরা ডাকাইতী করণের সঙ্গীহহ তাহারদিগকে এছ 
বিশেমতঃ ডাকাইতেজ সরদারেরদিগকে ধরিবার নিনিভ্ত” বাঙ্গল) দেশের চলিত 


১৮০৮ লালের ৯ আইনের বিধি অত্যন্ত কঠিন হওয়াগুযুত্ত' প্রায় অধ্যবহার হইয়াছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উদ্ত আইন রূদ হয় ইতি। 


প্রিসান্ত 1 


টিআর শেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টেন একটি মেক্রেটারী | 


এ০ নু 0. মই 105 001 32847721662 74%১৫৫৫০৮ 


- পপর এপার 
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ইঞ্গয়েজী ১৮৪৪ লাল ৫ পঞ্চম আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইঙ্রেজী ১৮৪৪ 
লালের ২ 'সার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ) সর সাধারণ 
লোককে জানাইহার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে। 


গৰর্ণমেদ্টের বিনানুমতির লকল পূর্তি নিবারণার্থ আইন! 
যেছেতুক দৃষ্ট হইয়াছে হে লূর্তি হওয়াপ্রযুক্ত বড় অনিষ্ট হইতেছে 


১ ধারা । 


অতঞএক্্ছহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে গবর্ণমেন্টের বিনানুমতির সকল সূর্তি ১৮৪৪ লালের ৩১ মার্চ তারিখ- 
অবধি এব” তাহার পরে সর জনের ও সামান্য তঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ জ্ঞান 
পইবেক এবং ইহার দ্বারা সর্ব জনের ও লামান্যতঃ অপকারক ও আইনবিরুদ্ধ 
প্রকাশ করা গেল ইতি! 


২ ধারা। 


অহ ইহাতে হুকুম হইল ফে"উক্ত তারিখআবধি এব তাহার পরে উক্ত রাজ্যের 
মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রুকীশরণপে বা গোপনে গব্ণমেপ্টের বিনানুমতির কোন পূর্তির 
থেলার নিমিত্ত কোন দস্করখীনা কি কোন স্থান রাশিবেক না অধ্ব1 সেইরূপ কোন 
পূর্তির খেলা করিবেক না অধ্থব! জানিয়াশুনিয়! আপনার ঘরে সেইরূপ কোন সূর্তির 
শেল! করিতে দিবেক না। এব যেকোন ব্যক্তি এই আপরাধ করে তাহার দোষ 
জুঞ্চিল অফ দি পীল অথবা মাজিঞ্ট্রেট লাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপ- 
রাধের নিমিত্ত তাহার ৫০০০) টাকার অনধিক জরীমান1 হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


আরে। ইহাতে হুকুম হইল ফেউক্ত তারিখঅবধি এব” তাহার পর কোন 
ব্যক্তি এরপ কোন সূর্্ির কোন টিকিট কি লাট কিস্া নম্থর অথবা অস্ক তুলিবার নিমিত্ত 
বা! তৎ্লম্পকে কোন টন বা সপঘযোগ উপলক্ষে কোন ছল বা প্রতারণার দ্বারা কি 
কোন প্রুকারে কিছু টাকা দিবেক না হা কোন দুব্য অপণি করিবেক না কিন্থা বেতনু 
লইয়া বা বেক্ন্বিনা কোন ব্যক্তির লাভের নিমিত্ত কোন কর্ম্সকরিবেক না বা করিতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


গ্রান্ত হইবেক না কিম্বা উদ্ক কোন অভিপ্রায় কোন প্রস্তাব ঘোষণা করিবেক না? 
০ এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষয়ে ষে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুক্টিস 
দি পীস কি মাজিঞ্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রুত্যেক অপরাধের নিমিত্ত 
তাহার ১০০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক হইতি। 
৪ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমানা 
হয় তাহার অর্ছেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অদ্ধেক গোয়েন্দাকে বা গোয়ে- 
স্ারদিগকে দেওয়া যাইবেক ইতি । 


সমাপ্ত ৪1 


টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 


017 0৮ 81418511518 ১ 26770166 2767512197, 


পরার ওপর 
08109615 ০-৮ 0৮01071668 56019 95088] 01011615 010081) 21958, 0 0 8, লতা তোদ909, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অফ্ম আইন । 


ভারতবর্ষের প্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিশ্িত আইন জারী করিলেন এব” তাছা সবর 
সাপারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্ব প্রকাশ হইতেছে। 


এদেশীয় যে হুদ্দাদার এব” নিপাহী ও সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক কোট মাস) 
লের হুকুমক্র্মে কয়েদ হয় তাহারদিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায 
লইয়া! যাইবার ভকুম দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্াজ ও বোস্বাইয়ের 
গব্ণমে্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষযি আইন । 


ই্াতে ভকুম হইল বে ভারতব্বের কোম্সানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্তঃপাতি 
এদেশীযব কোন হুদ্দাদার অথবা সিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট 
মার্সযলের হুকুমক্রমে উক্ত কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মপ্যে কোন সরকারা 
জেলখনাদ অথবা অন্য কোন স্থানে কযেদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার 
মপ্যেএ নরকারী জেলখানা অথবা অন্য কোন স্বান থাকে মেই রাজধানীর গ্রয়ুত 
গব্রুনর্‌ বাহাদুর অথব' শ্রীয়ুত গবর্নর বাহাদুর হন্গুর কৌন্সেলে এ জেলখানার 
রক্ষক অথবা! অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় এ জেলখান। থাকে ভ্াহাকে এইনত 
একটা লিখিত হুকুম দিত পারেন যে এ হুকুম যে ব্যক্তি দেখাম তাহার হস্তে এ 
কষেদী ব্যক্তিকে অপণ করেন এব এ জেলরক্ষক অথবা অন্য ব্যক্তি এ কশেদীর 
কমেদ হওনের কোন সমঘে তাহার গ্রালান হওনের নিণিত্ত অথবা সৈন্যেরদ্র 
লিম্মাম তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্ধ্যস্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলগ্রানা 
অথবা অন্য যে কোন স্বান এ শ্রীযুত গবরূনর বাহাদুর অথবা শ্রীযুত গবর্নর্‌ বাহাদুর 
হর বৌন্সেলে নির্দিষ্ট করেন. সেই স্থানে কয়েদ থাকিবার নিমিত্ত এ হুকুমদেখানিয়। 
ব্যক্তির হাতে এ কয়েদীকে সমপণ করিবেন । পরন্ভ আবশ্যক যে এ অন) সরকারী 
জ্সেলথানা অথব। অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ বাহাদুর অথবা শ্রযৃত গবর্নর বাহাদুর 
হজজর কৌন্সেলে হুকুম দেন্‌ তাহার অধীন দেশের সধ্যে থাকে এব" আরো আপশ্যক 
যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্বানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল 
কয়েদ থাকে অথবা এক জেলশ্বানাহইতে অন্য জেলখানায উঠাইয়া লইয়া যাইতে 
সত টাল সৈন্যেরদের জিম্মায় থখকে তত কাল এ কযেদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াছ 
নি্দ্ট হইয়াছিল সেই মিযাদের মধ্যে ধর। যাইবেক ইতি। 

সমান্ত ৪। 
টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গররণমেন্টের একটি সেক্রেটারী। 
10017) 0৮] ১10৯11১14১১ £36791166:£7094১10£97, 


স্পপম্পিিপিলস সপ শিাশিশ্শশি কত টি 


€81011618 _ 61111161 5৫ 1116. 19671851 11111181) 0)1100051) 15685, (১) (3:11 €4111 02781), 








ইজরেজী ১৮৪৪ লাল ৫ পঞ্চম আইন 


হইবেক না কিন্বা উক্ত কোন অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব ঘোযুণা করিবেক না। 
০ এই ধারার মধ্যের লিখিত বিষিয়ে যে ব্যক্তি অপরাধ করে তাহার দোষ জুফ্িস 


দি পীস কি মাজিঞ্ট্রেট লাহেবের লম্মুখে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের নিমিস্ত 
তাহার ৯০০০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি। 


৪ ধারা । 


এব" ইহাতে হুকুস হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে যে সকল জরীমান। ' 
হয় তাহার অর্ধেক সরকারে দাখিল হইবেক অপর অদ্ধেক গোয়েন্দাকে ব। গোয়ে- 
ন্দারদিগকে দেওয়। যাইবেক ইতি । 


সমাপ্ত ঃ। 


টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একটি সেক্রেটারী | 


01] 0,141] 5 তি :2877262%751210, 


| 82245555255 
090981৯ ১-- 1106৫ 56 009 580881 0111115 910081 51959) 15 3. 7. £219157978, 


ইক্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৮ অফ্টম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীয়ীত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ৯ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সঙ্্ 
সাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিত্ব প্রকাশ হইতেছে । 


এদেশীয় যে হদ্দাদার এব সিপাহী ও সৈন্যলমভিব্যাহারি লোক কোট মাস্য 
লের হুকুমক্রর্মে ফয়েদ হযফ তাহার্দিগকে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানাষ 
লইয়া যাইবার হকুস দিতে বাঙ্গলা দেশের ফোট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোদ্বাইয়ের 
গবণমেণন্টকে ক্ষমতা দেওনের বিষয়ি আইন। 


ইহাতে উফুম হইল থে ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের অন্ততপাতি 
এদেশীব কোন হুদ্দাদার অথবা মিপাহী কি সৈন্যসমভিব্যাহারি লোক যখন কোর্ট 
গার্টটলের হুকুনক্রমে উক্ত কোসক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মপ্যে কোন সরকারী 
জেলখানা অথবা অন্য কোন স্থানে কয়েদ থাকে তখন যে রাজধানীর এলাকার 
মপ্যে এ সরকারী জেলথানা অথবা অন্য কোন স্থান থাকে সেই রাজধানীর শ্ুত 
গররুনর্‌ বাহাদুর অথবা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে এ জেলখানার 
রক্ষক অথব। অন্য যে কোন ব্যক্তির জিম্মায় এ জেলখানা থাকে উহাকে এইসত 
একট। লিখিত হুকুম দিতে পারেন যে এ হুকুম মে ব্যক্তি দেখান তাহার হস্তে এ 
কয়েদী ব্যক্তিকে অপণ করেন এন” এ নেলরক্ষক অথবা] অন্য ব্যক্তি এ কষেদীর 
কষেদ হওনের কোন সময়ে তাহার খালাস হওনের নিমিন্ত অথবা সৈন্যেরদের 
জিম্মায় তাহার দণ্ডের অবশিষ্ট কালপর্যযন্ত অন্য যে কোন সরকারী জেলখান" 
অথবা অন্য যে কোন স্থান এ প্রীমৃত গবর্নর্‌ বাহাদুর অথবা শ্রীযৃত গরর্নর্‌ বাহাদুর 
হুর বৌন্সেলে নির্দিষ্ট করেন্‌ সেই স্থানে করেদ খাকিবার নিমিত্ত এ হকুমদেখানিষা 
ব্যক্তির হাতে এ কয়েদীকে সমপণ করিবেন। পরজ্ভ আবশ্যক যে এ অন্য সরকারী 
জেলখানা অথবা অন্য স্থান যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ বাহাদুর অথবা শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ বাহাদুর 
হজুর কৌন্সেলে হুকুম দেন্‌ তাহার অধীন দেশের মধ্যে থাকে এব". আরো! আনলশ্যক 
যে এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় স্থানান্তর করণের পর সেই ব্যক্তি যত কাল 
কয়েদ থাকে অথব] এক জেলখানাহইতে অন্য জেলখানায় উঠাইয1 লইয়! যাইতে 
যত কাল সৈন্যেরদের জিম্মীয় থাকে তত কাল এ কযেদী ব্যক্তির আদৌ যত মিয়াদ 
নির্দিষ্ট হইয়াছিল লেই মিয়াদের মধ্যে ধারা যাইবেক ইতি 


সমাপ্ত ৫1 
টিআর ডেবিডসন। 
ভারতবর্ষের গরণমেন্টের একটি সেক্রেটারী । 
107 তে 01 ১13১11318২১ 7/40 476%21540 
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ইজরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন! 


ভবরতবর্ষের প্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ১৩ আপ্রল তারিখে নাচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা সর্ধ্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্ুকীশ হইতেছে। 


প্রধান সদর আমীনেরদের এব” সদর আমীনেত্রদের আদালতে সোকদ্দমা উপ- 
স্বিত করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । 


৯ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর ও মান্দ্রাজের 
এব, বোস্বাইয়ের অপ্রীন দেশের সপ্যে প্রধান সদর জাদীন ও সদর আসীন হে সকল 
মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন ,লেই সকল মোকদামা সাসান্যতঃ এ২ বিচ'রকের 
আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক ইতি | 


২ ধারা। 


পরন্ত ইহাতে হুকুম হইল যেজিলাকি শহক্লের জজ সাহেৰ উপযুক্ত হেতু 
দেখিলে যে আদালতে উক্ত প্রকার মোক্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতহইতে 
সেই মোকদ্দমা তলব করিয়। আপনিই তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা মোকদ্দ- 
মার মূল্য বুঝিয়! আপনার অধীন অন্য ফে কোন আদালতে তাহার বিচার হইতে 
পারে সেই আদালতে বিচারার্থ তাহা সোপর্দ করিতে পারেন ইতি | 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিল! বা শহরের জগ সাহেবের আদাল 
তের সম্পর্কে যখন একের অধিক প্রপান সদর আমীন অথবা একের অধিক সদরু 
আর্ীন নিযুক্ত থাকেন্‌ এব তাহারদের কোন বিশেষ এলাক। নিদিষ্ট না থাকে 
তখন এ জজ সাহেবের উচিত যে যে কএক মুনমেফের এলাকার মধ্যে গুত্যেক প্রধান 
সদর আমীন এব দর আমীনেরদের ধ্বশেষ কর্তৃত্ব হইবেক তাহা নমমতেমে নিক 
পন করেনু। এবং যে ভূমি বা! অন্য প্রুকার স্বাৰর সম্পত্তির বিষমে মোকদ্দমা হয 
তাহা যদ্যপি এ বিশেষ এলাকার মধ্যে থাকে অথবা অন্যান্য গতিকে যদ্যপি নালিশেন্‌ 
হেতু সেই এলাকার মধ্যে হইয়া থাকে অথবা সোকদ্দমা আরস্ত হওনের সমস্য সেই 
এলাকাদ্র মধ্যে দি আসামী বাস করে তবে এ প্রত্যেক প্রধান সদর আমীন এব০৩ 
দর অধ্কমীন এই আইনের ৯ ধারার নির্দিষ্ট সকল গ্ুকার মোকন্দমা শ্রনিতে ও বিচার 
করিতে পারেন ইতি। 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ৯ নবম আইন । 
রা 


৪ ধার)]। 

আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত 
উপস্থিতহওয1! যে মোকদ্দসার বিচার করিতে পারেন তাহ যদি অগ্রাহ্া করেন তবে 
তাহার অগ্রাহ্া করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী 
আপীল, লইতে পারেন এব” কোন প্রকার ক্রটিগ্যুক্ত প্রথমত উগাস্থিতহ ওয়া 
মোকদ্দসা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরালরী আপীল হইলে সে সকল বিধান 
খাটে সেই সকল বিরান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপালের বিষয়েও 
খাটিবেক ইতি | 


৫ ধারা। 


এন, ইহাতে হুকুম হইল ঘে সদর আসীন যে মূল্যের মোকদ্দমার বিচার 
করিতে পারেন সেই সকল মোকদ্দমাতে মে স্লোর ইক্টাক্স কাগজের ব্যবহার সদর 
আমীনের আদালতে হইত নেই মুল্যের ইঞ্টাস্র অন্য আদালতেও ব্যবহার হইবেক্‌ 
ইতি 


সমাপ্তঃ| 
টিআর ডেবিডসন | 


ভারতবর্সের গৰ্ণমেণ্টের একটি” সেক্রেটারী। 


0917২ 0. ৮1১1 ৯1১2১ 43077904106 47078512197 


081080117 --1117160 5001৫ 1011৮81৯111 01185 [065৪১ 10 09. 12. 119৮0), 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৪ চতাদ্দশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরূল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরে্গী ১৮৪৪ 
সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব তাহা স 
সাধারণ লোঁককে জানাইবার নিমিন্ত প্রুক্গাশ হইতেছে । 


যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দণ্ডের বিষষে ফোট্ট উলিষযম ও মান্দ্রাজ ও বৌ- 
স্বাট ও আগ্ৰীর সদর আদালতের বার্পোর নিরম করণের আইন! 


১ ধারা । 


ইহাতে ভকুম হইল যে কোষ্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মপ্রে খন কোন 
সদর আদালত কোন অপ্রাধিকে যাবজ্জীবন কষেদের দণ্ড করেন তখন এ অপরাপিকে 
বানজ্জীবন দ্ৰীপান্যর প্রেরণের দণ্ডের হুকুম করিবেন কিন্ত সদ্যপি কোন বিশেষ কারণ- 
£ক্ত এ আদালত বোধ করেন যে এ অপরাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের মোগ্য নহে তবে 
সেইকপ দণ্ডের হুকুম করিবেন ন' এব. এ বিশেন কারণ লিখিয়া রাখিতে এ আদা- 
লতেরু গ্রুতি হুকুম হইল ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতত আরে হুকুম হইল মে উক্ত শানিত দেশের মপ্য যখন প্রথমতঃ 
কোন দারেরমামেরীর কমিম্যনর সাহেব অথব1 কোন মেশন জজ সাহেন কোন আপ- 
ল্লাধিকে যাবজ্জীবন কষেদের হুকুম করি! থাকেন কিম্বা দায়েরসাযেরীর কষিমল্যনর 
সাহেন কি সেশন জজ সাহেব কোন অপরাধিকে ফাবহজীবন কমেদ করণের পরামরশশ 
দিবা থাকেন তখন সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব সেই সময়ে এ আপরাপ্িকে 
যাবজ্জীবন দ্ীপান্তর প্রেরণের হুকুম করিতে পারেন এন এ এক জন জজ সাহেবের 
প্রতি হুকুম হইল যে তিনি সেই সময়ে এ অপরাধিকে মাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পাঠাই'বার 
হুকুম দেন্‌ কিন্ত ঘদি বিশেষ কাঁরণপুযুক্ত এ জজ সাহেব ৰোধ করেন যে সেই অপ- 
রাধী দ্বীপান্তর প্রেরণের যোগ্য নহে তবে সেইরূপ দণ্ডের হুকুম করিবেন না এব এ 
বিশেষ কারণ লিখিযা রাখিতে এ জজ সাহেবের গ্রুতি হুকুম হইল ইতি | 


সমান্তঃ। 
€ 
টিআর ডেবিডনন | 


ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের একটি, মেক্রেটারী। 
০9118 0, 1১4১1১11011 29671762126 41671512497, 





স্পেস সস শা 


5547 2 42558 1: 
05১ 0106:-510101071060 ৪6 ৮৫ 13617851 %1011091) 0)11)1006) [18 4559 000 0351 10513000101৮1105 





ইঙ্গর়েজী ১৮৪৪ সাল ৯৫ পঞ্চদশ আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌন্েলে ই্গরেজী ১৮৪৪ 
সালের ৬ জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন । এব তাহা! সর্ব 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রুকাশ হইতেছে। 


১১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের এব” ১৮৩৮ লালের ১ আইনের ও ১৮৪৪ সালের 
৬ আইনের শেষ ভাগে আম্দানীহওয়া দৃব্যের মামুলের মে তফলীল আছে তাহা 
শুধরিবার আইন । 


যেহেতুক ইঙ্গজলগ্ড দেশ কি ইঞ্জলগ্ডের বাদশীহের অধীন অন্য কোন দেশছাঁড়। 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন ষে কাপামের ও ব্রেশমের থান কাপড় বাঙ্গল। ও 
উড়িষ্য) দেশের বন্দরে এব” বোম্বাই ও আান্দ্রীজ রাজধানীর অধীন বন্দরে আসদানী 
হয় তাহার সাসুল নিরপিত হারানুনারে লইতে ১৮৩৬ সালের ১৪ আইনের শেষ 
ভাগের লিখিত ,$ চিন্ধিত তফমীলের *৭ দফ্ষাতে এব ৯৮৩৮ সালের ১ আইনের 
শেষ ভাগের লিখিত 4 চিত্ত তফনীলের্‌ ১৮ দফাতে এব, ১৮৪৪ সালের ৬ আই 
নের্‌ 5 চিহ্বিত তফশীলের ১৯ দফাতে হুকুম আছে । এবং যেহেতুক ভিম্নাধিকার 
দেশের উৎপন্ন উক্ত প্রকার অন্যান্য দূব্যের উপর মাধুলের সেই হার নিরূপণ করা! 
বিহিত বোধ হইয়াছে । 


অভএব ইহাতে জ্কুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জানুআরি তারিখআবধি ও 
তাহার পরে ইঙ্গলও দেশ কিছ্বা ইঙ্গলণ্ডের বাদশীহের অধীন অন্য কোন দেশছাঁড়া 
ভিন্নাধিকার দেশের নিম্মিভ রেশম কি কাঁপান কিন্বা। যে দূর্য নিষ্বাণ করিতে অন্যান্য 
সরঞ্জীসের সঙ্গে রেশম কি কাপাস দেওয়া যায় সেই দুব্য এব ভিন্নাধিকারে উক্ত 
দব্যেতে গ্রস্ত কোন পোশাখ অথবা যে পোশাথের কোন ভাগ উক্ত দৃব্যেতে প্ুস্তত 
হইয়াছে তাহা! বাঙ্গল। ও উড়িম্য! দেশের বন্দরে এব সান্দ্বাজ ও বোদ্বাই রাঁজ- 
ধানীর অধীন বন্দরে আমদানী হইলে তাহার উপর শ্িক্ত নান! তফসীলে উক্ত 
দ্ুব্যের উপর মাসুলের থে হার নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই হারের মাসুল লাগিবেক ইতি। 


লমাপ্তিঃ। 
টিআর ডেবিডসন | 


ভারতবর্ষের গব্মেণ্টের একটি, সেক্রেটারী | 
0111৭ ০ 014১15১1101] 54397190166 77 ০/4৫০/০ 


৮০২ পাশা টা শী 


পপ স্পস্ট _ লী 
০81০8) 1--1101050 ৪116 86781 01111810 01]077818 701585710১9 0 11. 55010000508, 





ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্বর কৌদ্দেলে ইঙ্গরে্ী ১৮৪৪ 
সালের ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এবং তাঁচী সর্্ঘ 
সাধারণ, লোককে জানাইবার্‌ নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গলা রশজধানীর অধীন দেশের মধ্যে পূৰ্বীপেক্ষা উত্তমরূপে জেলশ্বানীর 
কর্তৃত্ব করণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করণের আইন । 


১ পারা । 


ইহাতে হুকুম হইল ষেবাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের 
নানা গেলখানার ও তাহার মধ্যে থাকা কয়েদীদিগের এব" এ জেলখানার সম্নর্কীয় 
চাকরপ্রভৃতির এব”, কযেদীরা। দেশান্তর কি দ্বীপান্তর যে স্থানে পাঠান যায় সেই 
স্বানের কর্তৃত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বাঙ্গলা দেশের চলিত কোন আইনের যেহ 
ভাগের দ্বার! কি ভারতবষের গৰর্ণমেণ্টের কোন আকৃটের যেং ভাগের দ্বারা দামেহ- 
সায়েরীর জজ লাহেবদিগকে কি দাযেরসায়েরীর কমিস্যনর সাহেবদিগকে অথ] 
পোলীসের সুপরিপ্টেণ্ডে্ট লাহেবদিগকে কিম্বা সদর নিজামণ্ড আদালতের সাহেক- 
দিগকে অর্পণ হইয়াছিল সেইং ভাগ রদ হয় ইতি। 


২ পারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নকল কর্তৃন্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা মাক্তি- 
স্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে অর্পণ হইবেক এর্* তাহার জিল 
ও শহরের জজ নাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য করিবেন এব ভাহারদের অধীন জেল- 
খানার এব, এ জেলখানার কয়েদীদিগের এব” তাহার সন্মকীয় চাকর প্রভৃতির বিষয়ে 
ও কয়েদীরা দেশান্তর কি দ্বীপাস্তর ষে স্বানে পাঠান যায় সেই স্থানের বিষষে উক্ত 
মাজিঞ্রেট ও জাইণ্ট মাজিঞ্টেট এব” জিল। ও শহরের জজ সাহেবের যে গবর্ণমেণ্টের 
অধীন থাকেন: দেই গব্ণমেণ্টের স্থানে যেং হুকুম পান্‌ তদনুসারে কাধ্য করিবেন ইতি] 


নমাপ্তঃ। 
টিআর ডেবিডসন। 
ভাঠুতবর্ষের গৰণসেণ্টের একটি", সেক্রেটারী। 
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ইন্গরেজী ১৮৪৪ সাল হ৯ একবি"শতিতম আইন । 


ভারহ্তবর্ষের শ্রীযৃত গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ 
লালের ১১ নব্রেষ্বর তারিখে নাচের লিখিত আইন জারী করিলেন। এব তাহা! সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্ুকাশ হইতেছে! 


কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশনিবাসি দেশীয লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ 
গৈয়ান। ও ত্রিণিদাদে গপনের নিয়ম করণার্থ আইন! 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৯ সালের ১৪ আইন এব্* তাহার দ্বার! যে পকল 
আইন রদ হইয়াছিল সেইং আইন যেপধ্যন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্বাইয়ের 
বন্দরহইতে দেশীয় লোকেরদের জামেকা ও ব্রিটিশ গৈয়ানা ও ত্রিণিদাদে গমনের 
বিষষে খাটে সেইপর্য্যস্ত রদ হইবেক1 কিন্ত উপরের উক্ত তিন বন্দরছ্ছাঁড়া ভারভ- 
বর্ষের অন্য সকল বন্দরের বিষষে এব জামেকা ও বিটিশ গৈয়ানা ও ব্রিণিদাদ ছাড়! 
অন্যান্য স্থানে ভারতবর্ষহইতে গমনোদ্যত ব্যক্তিরদেহ বিষয়ে ১৮৩৯ সালের পূর্বক 
১৪ আইন পুর্ব সঞপুণরূপে বলবৎ থাকিবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল মে এই আইন চলন হওনের পর কোক্সনানি বাহ! 
দুরের শাসিত দেশের দেশীয় প্রজা মজুরী করিলার নামন্ত কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও 
বোস্বাইয়ের বন্দরহইতে জামেকা ও রিটিশ গৈয়ান1 ও ত্রিপপদাদে যাইতে এনদ তথ 
তাহারদিগকে লইর] যাইতে অনুমতি হইবেক কিন্তু অন্যমতে নহে ইতি! 


৩ধারা। 


এব” ইহাতে কুক্কুম হইল যে যে২ ব্যক্তিকে দামেকা ও বুটিশ গৈশান! ও 
ত্রিণিদাদে শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের নিযুক্ত করেন উক্ত তিন বন্দরের আত্যেক বন্দর 
যেরাঙ্গধানীর মধ্যে থাকে নেই রাজধানীর গবণমেণ্ট মেইং ব)ক্তিকে উত্ত বন্দরে 
দেশান্বরে গমনের কার্ষের এজেণ্টী কর্ম করিতে এব" এই আইনের দ্বারা এ এজেন্টের 
পুতি যে ক্ষমত] অর্পণ হইয়াছে তদনুলারে কার্য করিতে হুকুম দিতে পারেন।। এবদ্, 
এ দেশান্তরে গমনের কার্য্যের প্রত্যেক এজেন্ট যে গব্র্ণমেণ্টের অধীনে থাকেন সেই 
গব্ণমেণ্টের নিকটে এই আইনানুমারে করা ভাহাহঠ সমস্ত কার্য্ের রিপোর্ট মামেং 
করিবেন ইতি। 


ক 


২. ইঙ্গঈরেজী ১৮৪৪ লাল ২১ একবি*শতিতম আইন! 


৪ ধারা। 
এবং ইহাতে ভ্কুস হইল যে প্রান্দ্বক্ত তিন বন্দরের যে বন্দর যে রাজধানীর 
আন্তঃপাতী থাকে সেই রাছপ্রানীর গবণমেণ্ট লেই বন্দরে দেশাম্বর গমনকারি ব্যক্তি- 
রদের রঙ্গ করিবার পদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ ইতি | 


৫ ধারা? 


এব ইহাতে ভৃকুম হইল যে যে রাজধানীর মপ্যে বন্দর থাকে মেই বাজধানীর 


গবণমেণ্টের স্বীনে কোন জাহাজ দেশান্তর গমনকারি ন্যক্তিকে লঈব। বাইবার নিমিত্ত 
পরওষান। না পাইলে সেই বন্দরহইতে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈবানা কিন্বা ত্রিণিদাদে 
মজুরী করিবার নিমিত্ত ভারুতবর্ষজাত দেশান্তর গমনকারি ব্ক্তিরদিগকে এ জাহাজে 
লইয়া যাইতে নিমেপ হইল । এ প্রত্যেক পরওয়ানার নিমিস্ত দেশান্তর গমনকারি 
পুত্যেক ব্যক্তির বিষয়ে সমযেহ গব্ণমেণ্ট নে নিয়ম করেন সেই নিরমানুলারে অনধিক 
১) টাকা করিয। রমুমের দাওয়া হইতে পারিবেক এবৎ* এ বসুমের টাক! উক্ত গবর্ণ- 
মেণ্টের নামে জস] হইবেক এবণ গবৰণমেণ্ট আপন বিবেচনা ক্রমে এ প্রকার পরুওয়ানা 
দিতে না নাদিতে পারেন । এব এ পর্ওষানা পাইবার নিমিন্ত ভারতব্সহইভে 
দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে ষে প্রত্যেক জাহাজ লইযা ঘায বা লইয়া যাওনার্থ 
ভাড়া হয় এ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যক্ষ এক বণ্ড অর্থাৎ তমঃসুক লিখিমা দিবেন ও 
সেই বণ্ডে এইম্ত লেখা! থাকিবেক য়ে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা তাহার মালিক এই 
আইনের পশ্চাৎ লিখিত নানা নিয়মের মভাচরণ না করিলে তিনি দশ হাজার টাক" 
জরীমান। দিবেন | এবদ্ যে স্থানে এ বণ্ডে দস্তখও্ হয সেই স্থানে অথবা সে দেশে এ 
বিদেশ গমনকারিরদিগকে যাঁঈত হইবেক সেই দেশে এ বও দৃষ্টে নালিশ হইবার 
নিমিত্ত এ প্রকার দুইউখান বণ্ডে দস্তখৎ্থ করিতে হইবেক এব তাহার একখান এ 
উপদ্থীপের গৰ্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান বাইবেক এব তাহারা সেই বিষয়ে যাহা 
আবশ্যক বোধ করেন তাহাই করিবেন। এব, যে সকল জাহাজের বিষয়ে পূর্বোক্ত" 
সতে পরওয়ান] না দেওয়া গিয়া থাকে তাহাতে যদি জাহাজাধ্যক্ষ কোন দেশান্তর 
গীমনকীরি ব্যক্তিকে লইয়া যান তবে এ জাহাজ জব্দ হইবেক এব জাহাজের অধ্যক্ষ 
দেশান্তর গমনকারি যত ব্যক্তিকে এরূপ বেআইনমতে লইয়। যান তাহারদের জঞ্চুতি 
হাজার টাক! করিয়া! জরীমানা দিবেন ইতি | 


৬ধাকু,। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশান্তরগমনকারি যে মজুরের নিকটে এ 
বন্দরের দেশান্তরে গমনকার্যের এজেপ্ট সাহেবের দেওয়া এব রক্ষক সাহেবের 
দৃস্তথ্করা! একখান সর্টিফিকট কিন্বা পাল না থাকে এবং নে ব্যক্তি তাহা দেখাইতে 
না পারে এমত মজুরেরদিগকে 'পর্ওয়াপাপ্রাপ্ত জাহাজের অধ্যক্ষ আপন জাহীজে 
লইতে পারিহেন না! এ লর্টফিকটের মধ্যে এ মজুরের নাম ও তাহার বাপের 


ইজরেঙগী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিৎশতিতম আইন। ৩ 


নাম ও তাহীর ব্যঃক্রম লেখা থাকিবেক এব তাহাতে আরো ইহা লেখা ফাইবেক 
যে এ মন্ুর এ এজেপ্ট সাহেবের সম্মূথ উপস্থিত হইয়া এ জাহাঙ্গ যে দেশে গমন 
করিতেছে সেই দেশে বেতনের জন্য খাটিবার নিমিত্ত তথায় যাইতে আপনার সম্মতি 
জানাইঈয়াছে এব. এ একণ্ট সাহেব এ দেশে যাইতে তথাকার গব্ণমেণ্টের তরফে 
তাহার্‌ সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়ছেন ইতি। 


৭ ধারা। 


এব*্ ইহাতে হুকুম হইল সে পৃর্রবোক্তমতে দেশান্তর গমনকারি মজুরেরাদিগকে 
লইয়া যাইতে যে জাহাজের বিমষে পর ওষানা দেওয়া যায় সেই জাহাজ পূর্বোক্ত 
কোন বন্দরহইভে উক্ত তিন দেশের মধ্যে কোন দেশে যাত্রা করণের পক্ষে যদ্যপি 
সেই পুকার দেশান্তর গমনকারি কোন ব্যক্তি তাহাতে আরোহণ করিয়া থাকে তবে 
এ জাহাজের অধ্যক্ষের আবশ্যক যে এ বন্দরে নিযুক্তহওযা ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশাস্তরে 
গমনের কার্ধ্যের এছেপ্ট সাহেবের দন্তথত্করা এই মজমুনে এক সর্টিফিকট প্রাপ্ত হন্‌ 
অর্থ 


১1 যে পশ্চাৎ লিখিত তফসীলের ৩ দফায় এ এজেন্টের প্রতি যাহ] করিতে 

"হুকুম আছে তাহ] তিনি স্বঘণ্জ জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা করিষাছেন। এ তফসীলে যে 

তহকীক করিতে হুকুম আছে তাহা এ এজেন্ট কোন খোলা আদালতে অথবা সরকারী 
ষে দৃক্কুরে নকল লোকের অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে সেই দক্কুরে করিবেন। 


২) যে উক্ত তফসীলের ৪1৫1৬ এব” ৭ দফাতে চড়নদারেরদের স্বাস্থ 
ও নির্তিঘ্থে থাকিবার বিষয়ে যে সকল নিয়ম আছে তাহার প্রকৃতরূপে মতাচরণ 
করিয়াছেন। 


৩1 যে এ তফপীলের নির্দিষ্ট হুকুমের অতিরিক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করণ ও 
ওষধাদি এব উপযুক্ত প্রকার বস্ত্রাদি সঙ্গে দেওনের বিষযে এব দেশের ব্যাবহার 
বুঝিয়। উপযুক্ত প্লুকীর আহারীয় দুব্যাদি যোগাইবার বিষয়ে এব”, দেশান্তর গমনকারি 
ব্ক্তিরদের সঙ্গে যম স্ত্রীলোক যাইবেক তাহার সপ্খ্যার বিষয়ে এক অন্যান্য বিষয়ে 
সসয়েং শ্রীযুত গবরূনর্‌ জ্েনরুল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে বিধি করেন তাহার 
প্রতিপালন হইয়াছে ইতি । 


৮ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হই'ল যে এ বন্দরহইতে জামেকা ও বরটিশ গৈয়ানা ও 
ভ্রিণিদাদে যাইতে আনুমান যত কাল লাগিবেক তাহা? এই আইনের অভিপ্লায় জিদ্ধ* 
করণের নিমিত্ত এইরূপে নিরূপণ হইবেক। 


€ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি"শিতিতম আইন! 


কলিকাতা ব্দ্দরহইতে কুড়ি সন্তাহ। 

মান্দ্রীজ বন্দরুহইতে উনিশ সপ্তাহ | 

বোষ্বাইয়ের বন্দরহইতে উনিশ সন্তাহ। 
এব যে কোন জাহাজ দেশাস্তর গমনকারি মজুরেরদিগকে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈয়ানা 
কি ত্রিশিদাদে লইয়া! যাব সেই জাহাজ সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখঅবধ্ি তৎপর 
মার্চ মাসের ১ তারিথপর্য্যন্ত যে নময় তাহাছাড়া অন্য কোন সময়ে কলিকাতা অথব! 
সান্দ্রীজ কি বোস্বাইহইতে গমন করিবেক না ইতি 


৯ ধারা] 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ৰো্ত নানী বন্দরহইতে জামেকা কি বটিশ 
গৈযাঁন] কিম্বা ভ্রিণিদীদে কোন জাহাজ রফ্রহওনের পূর্বে এ জাহাজের অপ্যচ্ষের 
উচিত যে উক্ত তফমীলের ১০ দফায় যে তালিকার বিষম লেখা আছে তাহা এ বন্দনে 
নিযুক্তহওযা এব ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশাস্তরে গমনের কার্শ্যর এজেণ্ট সাহেবকে দেন। 
এবং এ ১০ দফায় যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে তাহার স্থানে এ তালিকার এক 
নকল লন্‌ ইতি। 


১০ ধারা] 


এবৎ ইহাতে হৃকুম হইল যে জাহাজ রফুহওনের পূর্রে যে সকল কার্ট করিতে 
এই আইনের পুব্দ ভাগে হুকুম আছে তাহার সণ্পুণরূপে মতাচরণ না করিয়া যদ্যপি 
কোন জাহাঙের অধ্যক্ষ পূর্বোক্ত কোন বন্দরে উক্ত পুকার দেশান্তর গসনকারি 
সম্ত্ররকে এ জাহাজে লঈয। জামেকা কি বিটিশ গৈযান। কিন্থা ত্রিণিদাদে গমন করেন্‌ 
তবে যে প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি মজুরকে এইরূপে জাহাজে লন তাহার বিষয়ে 
সাজিষ্ট্রেট অথবা জুষ্টিন অফ দি পীসের সম্মথে তাহার দোষ প্রমাণ হইলে তিনি ২০০) 
টাক] জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১১ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল গে কোন জাহাঙ্গের অধ্যক্ষ যদি পূর্বোক্ত কোন বন্দর্- 
হইতে জখামকা! কি বিশ গৈয়ান। কিম্বা ভ্রিশিদাদে গমনার্থ জাহাজ রম্ভকরণের পর 
এ জাহাজে এ প্রকার দেশান্তর গমনকারি কোন মজজুরকে লন্‌ এব” যদি জাহাজ রফ 
হওনের পৃর্রে দেশান্তর গমনকারি এ মজুরের 'নাম পৃর্বোক্ত তালিকার মধ্যে লেখা 
না গিয়া থাকে কিন্বা যদি এ অধ্যক্ষ এ দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামের তালিকার 
নকল পৃব্ধাক্তমতে না লইয়া থাকেন তবে এ জাহীজাধ্যঙ্ছের এ অপরাধ কোন 
মাজিষ্টেটে অথবা জুফিস অফ দি পাসের সমক্ষে প্রমাণ হইলে জাহাজে সেইরূপে 
“যত মজুরকে লন্‌ তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে ৫০০, টাক। করিয়া জরীমানা হইবেক 
ইতি। 


ই্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবি"শতিতস আইন! ৫ 


১২ ধানা। 

এব, ইহাতে হক্লুম হইল যে পূর্রোক্তমতে জাঁমেকা কি বুটিশ গৈলান। কিনা 
ত্রিণিদাদে রন্তহওযা কোন জাহাজের অধ্যক্ষ পৃর্দোক্তমত সার্টফিকট পাঈলে পর 
গ্ুবর্চন। করিয়া এমত কোন কর্ম স্বরণ করেন বা অন্যকে করিহে দে দে ভাহার 
ঘ্ার! এ ক্াহ্রীজের বা চড়নদারের কি এ সটিফিকটমল্সকীয় অন্যান্য বিষলে - নন্যানস্থা 
হওয়াতে এঁ সর্টফিকট আর তাহাতে শ টিতে না পানে তবে এ জাহাজের আথ্যক্ষের 
অপরাধ প্রমাণ হউলে ৫০০০ / টাকার উদ্ধ নাহয ভিনি এমত জরীমানার যোগ) 
হইবেন এব” তদতিরিজ্ত এ জাহানের বিষয়ে পুর্ষের নিদ্দিষট যে পরওসানা পাউয়। 
থাকেন তাহার লম্রককে যে বড লিখিরা দিাছিলেন তাহার জধ্যের লিখিত জরীসানা 
দেওনের যোগ্য হইবেন ইতি । 


০৩ পরার । 


এবং ইহাতে হুকুম হউল যে এই আইনের বিধি বিরুদ্ধে জামেকা। কি নিটিশ 
গৈশান। কিন্ব। ভ্রিণিদাদে দেশান্তর গমনক্ণারি সম্ভরেরদিগকে লইমা নাঈবার খখাসাধ্য 
নিবারণ করিবার জন্য জাহীঙে সামূশ না দিবা জিনিস উঠাগুনের নিবারণার্ে 
জাহাজের তালাশী লওন এব এদিক করণের বিদ্ষে হাসিলের কার্ণ)কারকদিগকে 
শ্রাইনমতে বে সকল ক্ষমতা দেওমা। গিনাছে জামেকা কি ব্রিটিশ গৈষ্বান] কিস্বা ত্রিণি- 
দাদে গননশীল জাহীঙ্ষের উপর উত্ঞ প্ুব্ার দেশান্র গমনকারি ব্যঞ্তিদিগকে 
সেআন্নরূপে জাহাজ আরোহণের নিপারণজন্য এব এই ভতাইনের নিনিদ্ধ কমে 
নিবানণ।র্থ এ২ বাপ্যকারক সেই ক্ষম্তানুলানে কার্য করিতে পারেন । এ আছো। 
ভুরুম হইল বে এই বিলযে হাসিলের কাধ্যকারকেরদের গ্রুতি যে কারের ভাবাপ৭ 
হঈল এব শাহারদিগকে যে ক্ষমতা দেওরা গেল কোন্নানি বাহাদুরের সকল 
আড়ঞ্ুটটিরও ঠেষ্প ক্গনতা ও ভার হইবেক ইতি] 


১৪ ধারা? 


আরে ইহীতে হুকুম হল যে যদি কোন ন্যক্তি বেহোশ করণের দ্বারা আথরা 
বেআননী করেছ করণের দ্বারা কি অন্যাঘরূপে যুটিযা দেওনের দ্বারা এই আইনের 
বিরুদ্ধে কোন এদেশী লোককে জাহানে রস্তু করিতে উদ্যোগ কত তবে তাহার 
পুমান হইলে মেই অপরাধি ব]ক্তির মাজিষ্টেট লাশের ৫০০ টাকান অনুদ্দ জরীসানা 
করিতে পাবেন্‌ অগ্ব! ছব মাসের অনুদ্ঠু সিগাদে 'দ করিতে পারেন] কিন্তু এ 
অপরাধি ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে এই আইনের নিখত কোন কথার দ্বার। 
প্রতিবন্ধক নাহি পরন্ত এ অপরাধি ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত দুই গ্ুকাহ কারন্যের কেবল 
এক প্রকার কার্য হইতে পারে ইতি। 

১৫ ধারা। 
এরদ ইহাতে হুকুম হইল যে রীতিমত আরোহণহওয়া দেশান্তর গননকারি 
শ 


ঙ উঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১৯ একবিৎশতিতস আইন? 


সজ্রেরাদগকে লইযণ যদি কোন জাহাজ কলিকাতাঁহইতে জামেক। কি ব্রিটিশ গৈমান! 
কিম্বা ত্রিণিদাদে যাইতে রঙ্কু হয তবে এ জাহাজে নিযুক্ত ভাঁনিলের কার্যকারকের 
উচিত যে এ বিদেশ গমনকারি সঙ্জুর যে পাস অখবা সটিফষিকট লঈমা জাহাজে 
আইসে তাহাতে দস্তঘৎ্থ করেন এব” এরূপ দেশীশ্বর গগনকারি যত সজুর জাহাজে 
উঠে তাহারদের এক রেদিইটর রাথেন। এব এ জ।হাজ সাগরে ন। পহুচ্ছন পর্য্যন্ত 
এ হাসিলের কাঙ্যকার্ক জাহাজে থাকিবেন এব আপনার সম্মুখে ও জাহাহতৌল 
আড়কাটির সম্মুখে জাহাজের সল্লাপ্রভৃতি ও চড়নদারেরদের ও বিদেশগমনকারি মঙ্গু- 
রেরদের গণতি না হওয়াপর্ব্ন্ত জাহাজহইতে চলিয়া আলিবেন না এব হাদিলের 
কার্পযকারক এ গণতভি করিযা জাহাঙ্গ ছাড়িবার পরে আডকাটি এই আইনের ১৩ 
ধারার নির্দিষ্ট কার্য নিব্বাহ কবিতে থাকিবেন | এব" তাহার এসত ক্ষমতা থাকিবেক 
ঘেআনশ্যক বৌপ করিলে এ জাহাজে দেশান্তর গমনকারি যত সজর থাকে তাহার 
দের এন মল্লাপ্রভূতি ও চড়নদারেরদের গণতি করিতে জাজের অধ্যক্ষকে ভকুম 
করেন এব এ গণ্তির তালিকায় দস্তখৎ্থ করেন । এব, হাসিলের এইমত গ্রাত্াক 
কার্ধযকীরক ও আড়কাঁটি যে সময়ে জাহাজ হ্ছাড়িয়া আসিবেন সেই সমবে এ জাহ জের 
উপর দেশান্র গমনকারি ঘত মজুর ছিল তাহারদের বিষয়ের সমপুর্ণ রিপোর্ট 
করিবেন এন« এ রিপোর্টে এসত কথা লিখ্িবেন বে আসার জ্ঞাতসাররপর্যান্ত আমি 
কহিতে পারি যে স্টিফিকট প্রাপ্ত ঘওনের পর ক্াহাজে অতিরিক্ত বোন বিদেশ গমন- 
শীল সগুর লওম।| যার নাই এস আই আইনের বিধানের বিপরীত কোন কার্সা করা 
যাঁর নাঈ কিম্বা যাহ করিতে হুকুম আছে তাভার ক্রটি হয নাই এব এইমত রিপোর্ট 
এব০, গাণ্তি হইলে মেই গণ্ভির তালিকা এ বন্দরের দেশান্তরে গমনের কার্স্যের 
এেন্ট সাহেবের নিকটে অবিলগ্বে পাঠাইনে হইনেক | এবরৎ্ হাসিলের ঘে কোন 
কাঙ্যকারক কিম্বা আড়কাটি জানিষাশ্রনিা এ জাহাজের উপর দেশান্তর গমনকারি 
মজবরেরদের মিথ]া ব) তাশ্ুদ্ধ কিম্বা অসসপুর্ণ রিপোর্ট করেন অথবা বেআইনমতে 
দেশান্তর গমনকারি সভ্রেরদিগের আরোহণকরণের বিষম জানিশাশ্রনিম। টুপ করিয়া 
থাকেন সেই কার্ধ্যকারক বা আড়কাটি কম্মহইতে তগীর হওনের যোগ) হইবেন 
এব তদতিরিক্ত ৫০০) টাকা জরীমানা দেওনের যোগ্য হইবেন এব যদি এ জরী- 
সানার টাকা না দেওয়া যায তবে কলিকাতার জেলশখ্বানায় ছষ মান মিযাদে কয়েদের 
যোগ্য হইবেন এব হাসিলের রাজস্থের ব্ষ্ষে অপরাধ হইলে যেরূপ দগু নিব্ূপণ 
হয সেইরূপে এই অপরাধের ব্ষয়েও দণ্ড নিরূপণ হইবেক ইতি | 


১৬ ধারা । 


আরে ইহাতে হুকুস হইল যে যদিকোনব্যক্তি এই আইনের হুকুমকর1 কোন 
দলীলদস্তাবেজ জাল করে অথবা জাল হইয়াছে ভ্ানিয। তাহা লইয়া ব্যবহার 


«করে তবে মে ব্যক্তি সাত বৎসরের অনধিক কালপর্যন্ত বয়েদের যোগ্য হইবেক 
ইতি। 
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১৭ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেশাস্তর গমনের কার্যের এজেণ্ট সাহেব অথবা 
তৎস্থানের কি রাজধানীর গবণমেণ্ট সেই কম্মের নিমিত্তে যে কোন কর্মকারককে 
নিযুক্ত করেন তিনি কোন ভুষ্টিন অফ দি পীসের নিকটে এজহার দিলে জ্রাহারছর 
অধ্যক্ষেরঃ এই আইনের দ্বারা যে দণ্ডের যোগ্য হন্‌ সেই দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক 
অথবা এ জাহীজাধ্যক্ষ যে বণ লিখিযা দিয়া থাকেন তাহা যদি জাহাজকে দে ওযা 
পর্ওযানার নিমিত্ত লেখা গিশা থাকে তবে সেই ব্গড ধরিয়া নালিশ করণের দ্বারা 
এই আইনের নিরূপিত দণ্ডের হুকুম জারী হইবেক ইতি। 


ভফমীল ৷ 


১। জামেকা ও বিটিশ নৈদানা ও ত্রিশিদাদের গরর্নর্‌ সাহেবের যে ব্যক্তির- 
দিগকে উচিত বোপ করেন উাঙারদিগকে কলিকাতা ও সান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দেশান্তর্‌ 
গমনের কার্যের এজেপ্টী কষ্ষে সনঘেই নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি । 


২। ভারতবরের মপ্যে যেং ব্যক্তি এইরূপে এজেপ্টী কর্মে নিযুক্ত হন ভাহারা। 
ঠীমনকারি ব্যক্তিরদের সৎ্খঠানুনলারে মেহনভানা পাইবেন না কিন্ত লালিনান! বেতন 
পাইবেন ইতি! 


৩। এইমত দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিদের প্রত্যেক এজেন্ট সাহেব যে বন্দরে 
বা স্থানে নিযুক্ত হন্‌ সেই বন্দর বা স্কানহইতে গমনকারি পুত্যেক পুরুষ বাসীর সঙ্গে 
নিজে কথাবার্তার দ্বারা এঈ নিশ্চয় করিবেন যে এ দেশাম্তর গসনকারি ব্যক্তিকে ছল 
চক্রান্তে কিন্বা মিথ্যা ও অসঙ্গত আশার দ্বারা দে্শান্তরে গমনের প্রবোধ দেওয়া যাখ 
নাহি এব” এ পুরু বাস্ত্রী যেস্থানে গনন করিতে উদ্যত আছে সেই স্থান তাহারদের 
জাহীজারোহণ করিবার স্থানহইতে কত দূর ইহা নিতান্ত অবগত আছে। এবৎ এ 
গমনকারি ব্যক্তিরদের এ দেশে গননে যেহ উপকার নিতান্ত হইতে পারে তাহা এ 
এজেণ্ট লাহে তাহারদিগক্ষে বুবাইয1 দিনেন এবং এ গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে অসঙ্গত 
এব মিথ্যা প্ুত্যাশ] করিতে নিবারণঞ্করিবেন | এবৎ এ গমনকারি ব্যন্টি বিলক্ষণ 
সুস্থ এব”, বাদ্ধক প্রযুক্ত কিম্বা শারীরিক দৌর্্লয অথব! পাঁড়াপ্রযুক্ত পরিশ্রম করিতে 
অক্ষম নহে ইহা) তিনি নিশ্চন অবগত হইবেন ইতি | 


৪। এব ভারতব্্হইতে উক্ত কোন দেশে গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়! 
যাইবার নিমিত্ত বে জাহাজ ভাঁড় হয় এ জাহাজের তেজিষ্টরীহওর। পরিমাণদৃক্টে 


৮ ইঈঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবনি*শিতিতম আইন। 


দুঈং টনের হিসাবে একং ব্যক্তির অধিক তাহাতে লইয়া যাইতে নিষেধ হইল। 
এব. গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে লইয়। যাইবার নিমিত্ত যে প্রত্যেক জাহাজ নিযুক্ত 
হয সেই জাহাজে যদি এক তালার অধিক থাকে তবে দুই তালার মধ্যে ছয ফুট 
অর্থাৎ চারি হাতের কম ব্যবধান থাকিবেক না! এব মৃদি এ জাহাজের কেবল 
এক তালা থাকে তবে এ তালার নীচে এক কাষ্ঠের মেজযা করিতে হউনেকদ এবছ্, এ 
মেজ্যাঅবপি তালাপপ্যন্ত ছস এুটর কম ব্যবধান থাকিবেক না এন. মেক্যা এত 
তৈয়ার করিতে হইবেক না ষে তাহার তালার কড়িকান্ঠ তাহার উপর রাখী যা! 
এবং এঈমনভ কোন জাহাজে শ্বঈবার নিমিত দু থাক মাচানের অধিক থাকিবেক না 
এ৭০ জাহাজের নীচের তালা অথবা মেজ্যার উপর যে নাচস্থ থাক থাকে সেই থাক 
এব এ মেজ্যা কিন্বা তালার মধ্য সমস্ত জাহাজ ব্যাঁপি্সা ছধ বুরুল ব্যবধান না 
থাকিল কোন জাহাজ চড়নদারেরাদগকে উক্ত কোন দেশে লঈনা যাইতে পারিবেক 
ন।। এব৭ জাঙ্কাজের যত পরিমাণ হউক তাহার নাচের তাল) ভাথবা মেজযার 
চতুবসু বারো ফট প্রত্যেক গমনকারি ব্যক্জির নিমিন্ত নিদিষ্ট করিতে হইবেক এব, 
দেই স্কানের সপে এ ৮দনদার ব্যক্তির লওসাজ্েনা দূব্যচ্ছাড়া কোন মাল কি দুব্যাদি 
থাকিরেক না এব এ বারো ফুট হিসাব কবিধা বত চড়নধারের স্বান হয তাহাৰ 
অপিক্ চড়নদীর মনেই জাহাজে যাইবেক না ইতি । 


৫ | এট বিধানের অর্থের মপ্যে চডনদাস্বদের জঅন্খযার হিসাৰ করণেতে 
দশ বৃহ্সরের ন্যন দুই বালক এক পুরুনের অব্য গণ্য করা বাসবেক ঈভি | 


৬। যেজাহাজ এঈরাপ দেশান্তর গননকারি ণ্ক্তিবদিণণক উক্ত কোন স্থানে 
লইবা যায ঘে বন্দর বা স্থানে এ মজ্রেবা। জানে আদ্বাঞণ কবে সেই বন্দর ব1 
স্বানহইতে এ জাহাজের রস্ত হণওনের সনয়ে জ।হালীয় লাভিলকদ্র ক্গাহারের অতি- 
রিক্ত চড়নদারেরদের ব্যল্হার ও ব্যমের কারণ মতের লিধত দিব মনুনারে উন্তস 
এব০ং স্বাস্থ্যজনক আহারীয দ্ুব্য এ জাহাজে দিতে হইবেক অর্থাঞ এ জাহাঙ্গের সমুদু- 
পথে থাকনের আন্দাজী সময হিলাব করিক্বা এ জাহাজের প্রত্যেক চড়নদতরর নাশ 
গুত্যেক সপ্তাহে পাঁচ গ্যালন অর্থাৎ কুড়ি সের করিয়া জল এব” এ জল জলাশয়েতে 
অথবা উত্তম পীপাতে রাশিতে হইবেক এব আন্দাঙা নমুদৃপথে থাকনের প্রত্যেক 
সন্তাহের হিশাৰে গ্রুত্যেক চড়নদারের নিমিত্ত সাত পৌও অর্থাৎ লাঁড়ে তিন সেরে 
হিলাবে চাউল কি রুটি অথবা বিস্কুট কি গোমংকিস্বা গটমিল অথবা অন্য আহারীয় 
দ্ূব্য জাহাজে লইতে হইবেক | কিন্ত বদি এ জাহাজের পখ্িমিধেত কোন বজ্দর বা 
স্কানে আপনার জলের পীপা পুশ করিবার নিমিত্ত লাগান করিবার কল্প হয় তহে 
এ বন্দর বা স্বানে গমন করিতে আন্দাজী যত কাল লাগে তাহার প্রুত্যেক সপ্তাহের 
+,মিন্ত উপরের উক্ত নিরিখ অনুস্দারে জল লইলে এই বিধানের অভিগ্রায় সিদ্ধ হইল 
জ্ঞান করিতে হইবেক। এব স্দ্যপি এইমত দর্শান যায় যে ভারতবষের' গ্রযুত 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২১ একবিশতিততা আইন | ৯ 


ণাৰরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজ কৌন্সেলে বিশেষ অনুমভিক্রনে উপরের উক্ত 
আহারীয় দুব্যের পরিবর্তে সেইইং পত্রিমাণের অন্য কোন গঙ্গার আহাক্লীব দুন্য 
নিরূপণ হয তবে আহারীয় দুরের বিদ্নমে উক্ত বধানে দে হুকুম আছে তাহার 
অভিপ্রাব সিদ্ধ হইল বোধ করিতে হইবেক ইতি । 


৭) এইরূপ কোন জাহাঙ্গ বন্দরহ্ইতে রতনের পৃন্ধে যে ঝ্দর বখ 
স্বানহইঈভে এ জীহাজ এইরূপে রড হয় সেই বন্দর বা স্থানে নে এজেন্ট লাহের নিযুক্ত 
হন তাহার উচিত ঘে এ জাহাজের চড়নদারের নিমিত্ত পৃব্বোক্ত দফায দে আহাবীহ 
দুব্য এবণ জল জাহাজে লইতে হুকুম আছে সেই দুব্য ও দলের তদারক আপনি 
করেন্‌ অথবা কোন উপঘুক্ক ব্যক্তির দ্বারা তদারক করান এব” এ দ্বব্য যে উত্তম ও 
স্বাস্থ্যজনক ইহা! নিশ্চয অবগত হৃন্‌ এব চড়নদারেরদের এ দুব্যাদির অভিবিত্ত 
জাহাজীঘ লৌকেরদের নিমিত্ত বথোচিত জল ও আহারীষ দুব্য আছে এন এ 
জাহীজ সামান্যতও সমুদ্ূুপথে যাইবার যোগ) এব চড়নদারেরদের স্বাস্থ্য ও নিছে 
থাকনের বিষয়ে পুর্রোজ্ঞ বিধানে যে মক্ল নিয়ম আছে তাহার মভভাচরণ হইলাছে 
কি না ইহ? নিশ্চয় করিয়া জানেন্‌ এবং তদ্বিষয়ে আপনার দস্তখত্করা এক সর্টিকিকট 
এ জাহাজের অধ্যঙ্গকে দেন্‌ ইতি! 


৮1 যে শক্তল জাহাঙ্গ এইরূপে দেশান্তর গমনকারি ক্ক্তিরদিগকে জাসেক। 
কি ব্রিটিশ গৈয়ান। কিম্বা ত্রিশিদীদে লইঘ] বাম তাহার অপযদপ্ধের গ্ুতি ভকুম হ৮প 
যে যাত্রাকালে এব” লক্ষিত স্কানে জাহাজ পঁছৃচ্তিলে পর ৪৮ ঘণ্টাপশ্যন্ত গুনকারি 
গ্ুত্যেক ব্যক্তি ও তাহার জ্ত্রীও সন্তানকে দৈনিক আহারের নি।মন্ত উত্তম ও স্বাগত নক 
ভঙ্গ্য দুব্য প্রুচুরমতে ফোগাইয়া দেন্‌ হতি। 


৯| মে বন্দর বা স্থানে এরপ শেশান্সর গমনকারি ব্যক্তির ভাহালানোহণ 
করে সে স্থানের এজেণ্ট সাহেব এই বিধানের দুইশখান নকলে দস্তখহ কৰিব] চা 
রক্কৃহওনের সময়ে তাহার অপ্যচ্ছচ চাহিলে তাহাকে দিবেন এন এ দুর নকল 
দেশান্তর গসনকারি ব্যক্জিরা যে জাহাজে গমন করে সেই ভাজছে খ্াকিবেক এন্ছং 
এ জাহাঙ্গের কোন এক জন চড়নদার উপযুক্ত সমবে এ জাহাজের অধযক্ষেত স্বানে 
এ বিধির একখান নকল প্ঠাঠ করিবার নিমিত্ত চাহিলে তিনি তাঁহী। তাহাকে দিবেন 


ইতি । 


১৩ যে প্রত্যেক জাহাজ ভারতবর্ষহইতে দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তিরদিগকে 
পূর্বোক্ত তিন দেশেব মধ্যে কোন দেশে লইয়া যার তাহার অধ্যক্ষের উচিত যে এ 
জশহাজের রুক্ুহওনের পুর্রে ষে বন্দর ব স্বানহইতে রন্তু হয় সেই বন্দর বা স্থানের 
এজেন্ট সাহেবকে এ জাহাজের উপর প্রত্যেক দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নাম ও 

গ 


১০ উঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাঁল ২১ একবিৎশতিতম আইন 1 


বয়স ও বাদপাগের দ্বুইশখান তালিকা যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লিখিয়। দেন্। এবছ, এ 
এজেন্ট সাহেবের উচিত বে তাহার এক তালিকাতে আপনি দস্তখ্ করিয়। তাহা 
এ জাহাজের অধ্যঙক্গকে দেন! এবং এ জাহাঙ্গ লক্ষিত স্থানে পছছিলে এব৭্এ 
জাহাজহইতে কোন দেশান্তর গমনকারি ব্যক্তির নামিবার পক্ষে এ জাহাজাপ্যক্ষ এ 
জাহাজের পঁছচ্ছনের স্বাদ এব এ এজেন্ট সাহেবের দস্তখত্কর। পুকব্বোক্ত তালিকা 
জাঁহাঙ্গ থে স্কানে পহুছে সেই স্থানে আগত বিদেশীষেরদের যে রক্ষক নাহেক নিযুক্ত 
আছেন কি হইবেন তাহাকে দনেন ইতি। 


১১1 কিন্তু আদমিরালটির শ্রীযুক্ত লার্ড কমিস্যনর সাহেবেরদের অর্ধীন 
নিযুক্ত কোন জাহাজ অথব। শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর কোন যুদ্ধ জাহাজের বিষয়ে এই 
বিপানের কোন কথা খাটিবেক না? ইীতি। 

সমাপ্ত । 


টি আর ডেবিডসন | 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের একটি৭ সেক্রেটারী । 


017 0 ৮15141৮1157 £)077/16 47111151197, 


পপ শি পাপ শা 


00108110) ৮1101016451 10061067785107110075 07১40 ৮16৪95১0909, 181 11110177001108, 


ঈঙ্গঠজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিতশতিতগ জাশ্ন । 


ভাত্ল্তশি তীযুন্ত গবঙুনত্র শেনশ্ল বাহাদুর হক্ষর কৌন্সেলে ইঙ্গরেক্ী ১৮৪৪ 
সানলল ২৮ টিছগ্ণহুষ চারি শান লিখন আইন জারী করিগণন|  এবপ তাহা সন্থ 
সাধারণ লোককে ভানাটবাৰ নিমিভ পুকীশ হইতেছে । 


কোসানি বাতাদুরের শাসিভ দেশের সধ্যে টীকশ।লের তামরি মুদ্রার নিষম 
করণের বিম্বি আসন | 


৯ ধার।। 


ইহাতে ভক্ষুম হইল মে এট আকন জারী ভগনমবপধি এর৭ শাঁফাদ পর 
কোক্সীনি বাহাদ্রর্রর শাস্তি দেশের সধ্যে কোন্‌ টাকশালহইতে কেবল নীগের 
লিশিত তামার দু বাহির হইয়। চলন ভইবেক | 


সরা বে 
ও ] ১৪৭ পশলা ০০ হও৪রাক৪৬৪০ ৬৪৪ ৫ডর ও ঞজ ৪৩৩ ১০০ গ্রেন তম | 
২1 একটা দ্বিপ্রণ পনাসা ওজন ০০০১০০০০১০৮ ২০৩ গন উন] 
৩1 এক ইঙ্জরেজী পাই অর্থা এক আনা চদার বারা গো এক চান 
আহা ওভাল ৬৪ হয় রিও ১ ৪ | ৩৩) এ এ রী চুর 


এক ভাষা । 


এব ভ্রীতিত গবরূনর্‌ হেনরল বাহাদুর হঘ্রর পোন্মেলে দেহ নকশা নিদ্রগণ 
করেন ভাহাঈ মে পষসার উপর দেওম। বাইবেক শীভি | 


২ প্রান! 


এন০্* উাঁজে ছুবুম হইল দে এই ভাম্ন জারী হ শুরতানধি এনপ্ ভাঙার পল 
নোম্নানি বাহাদুরের শাশিত দেশের সপ্যে এ পনগ। কোক্সাশির টাকার চৌপটউ 
ভাগের এব, ভাগের এাণ্" এ বিপ্রণ পযস। কোক্নানির টাক।র বূ্ধ্বণ ভাগের এক 
ভাগের এন্‌০৭ এ পাট লোৌোম্ানিত টুকরা এপ শত বিরানপ্য্। 51, এক ভাগের 


৯ 


তুল্য দেনাপাওনার আইনহ্দ্ধ চলন হইবেক জহি । 
৩ পারা? 


এবৎ ইহাতে ভকুম হইল যে এই আইনের ধারার নির্দিষ্ট ওক্গনের যে নকল 
তামার মুদ্বা ১৮৩৫ সালের ২১ আইন জারী হওনের পর বোম্বাই রাজধানার অধীন 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৪ সাল ২২ দ্বাবিশতিতম আইন। 


দেশের কোন টাকশালহইতে বাহির হইয়াছে ভাহা এ রাজধানীর দেশের মধ্যে এই 
আইনের ২ ধারার লিখিত সুলে; দেনাপাওনায় আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি।, 


৪ ধারা। 


কিন্ত উহাতে আরে হুকুম হইল সে উক্ত কোন তামার সুদ্া কেবল টাকার 
ভাক্ষ। হইলে আইনসিদ্ধ চলন হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ। 


জি এ নুশবি ! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


011 € 81152 236770166 22077510107 


০519০1৮6 :--৮ 10008 6 00656810851 01))16615 011)88)) 0৮5১৪ 0১ 0১ 45, 2810005, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন? 


ভারতবর্ষের শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে নীচের লিখিত 
আইন ,১৮৪৫ সালের ১১ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন। এব. তাহা সব্দর 


সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


“মালগুজারীর বাকী আদাষের নিমিত্ত ভূমি নীলামের ব্ষয়ি বাঙ্গলা দেশের 
চলিত আইন শ্রধরিবার আইন” এই নামে বিখ্যাত ১৮৪১ সালের ১২ আইন 
সণশোধনের আইন । 

যেহেতুক ভূমির মালপ্তজারী আদায় করিবার নিমিন্ত এক্ষণে যে আইন চলন 
আছে তাহা স"শোধণ করিতে উচিত বোধ হইয়াছে 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্ুআরি মাসের শেষ তারি- 
“খের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এব" তত্পরের লিখিত ধারা লকল 
রদ হইল ইতি। 


২ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রুকার লনে কোন মহালের বন্দোনস্ত ও 
কিস্তীবন্দী হইযাছিল দেই সনের কোন মালের সমুদয় কিন্তী অথবা কিস্তীর কতক 
অ্শ সেই লনের তৎপর মাসের প্রথম তারিথে যদি ন। দেওয়া গিয়া থাকে তবে এ 
ন। দেওয়1 টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এব”. ইহাতে ভ্কুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর 
বোর্ড রেবিনিউর লাহেব্রেদের তাবে ইস্তমরারী জম ধার্যযহওয়া প্ুত্যেক প্ুদেশ 
কিজিলার মধ্যে সমস্ত ব।কী মালপ্তজাপী এর০ যে সকল দাওয়া চলিত আইঈনানুলারে 
বাকী সালপগডজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যেং 
তারিখে দাশিল করিতে হইবেক সেই€ তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর 
মাহেনেরা নিরূপণ করিবেন । এব এ টাকা না দেওযা গেলে পশ্চাৎ লিখিত বজিত 
বিষ্য়ছাড়। ২ দিলায় বাকীপড়া জদ্দীদারীর নীলাম হইবেক এব যে ব্যক্তি অপিক 
ডাকিবেক তাহীকে বিক্রয় করা যাইবেক | এব, এ বোর্ডের সাহেবেরা নর্কার॥ 
নানা গেজেটে আপনারদের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এব”, প্রুত্যেক 

শ 


২ কঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্ুথম আইন । 


ভিলার কালেকটর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেকটর সাহেবের অথবা অন্য দে 
কার্যাকারক এই আপ্নের নির্দিষ্ট মীলাম করিতে ক্ষমতাপ্ন্ন আছেন্‌ ভতাহান্‌ 
কাছারীতে এব জজ ও মাজিক্রেট অথবা জাইঈণ্ট মাজিষ্টেট সাহেবের কাচ্ছারীতে 
এব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমান ও সুনসেফের ব্যাচ্ছারীতে এব”, প্রত্যেক 
থানায় এ বোঠের সাহেবের মেঈ তারিখের সম্বাদ সেশ কিলার চলিত ,ভাষান 
ঘোঁনণ। করিতে হকুম দিবেন | এন যেহ তারিখ উক্তব্ূপে নিকূপণ হয় মেইহ 
তারিথ উক্ত নোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশতিহার ও এন্তেলা দেওনের দ্বার! 
নার পরিবর্জ না করেন ভাবছ তাহার পরিবরন্ত হইবেক ন1! এব মে বুসরে এ 
নমন ভারিথ বা ত।রিখসকল চলন হইনবেক তাহার পুর্দ সরকারী বতহ্সপের অনুযন 
তিন মাস থাকিতে এ ইশ্তিহার ও এন্ভেলানাম। জারী করিতে হইবেক ইভি। 


৪ ধারা । 


আরে ইফাতে হুকুম হইল যে যেং দিলাতে উস্তমরারী সণ পাশ্য ভম নাহি 
সেঈং জিলাপ এছ. যবে বারনণত প্রুত্যেক মীলামের কিদয়ে সদর বোও র্েবিনিউর 
বিশেন অনুমতি পৃন্বে নাপাওধা গেলে ভমির রাস্বের বাকীর অথনা সরকারে 
অন্য দাওগুগাঁদর নিষিন্ত কোন নিলীস হঈবেক না) কিন্ উক্ত নোডের লাহেবের। 
এস নিলাম করিবার হুকুম দেওন সমঘবে ছে শেন ভটরিখে উক্ত রাক্ষ্বের বাকী" 
অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাক) লওষ1 যাউবেক সেই তারিখ গুত্যেক গতিকে 
নিত নিরূপণ করিবেন ইতি । 


৫ ধার? 


কিন্ত জান! কর্তব্য এন" উহাতে হুকুম হইল হে নীচের লিখিত প্রকার বাকী 
বৰ! দাওয়া আদান ক্রুণার্থ জমীদারীনীলাম করিতে হইলে এইং২রূপে কার্ধা করিতে 
হউবেক বিশেষতঃ বিমষ বুঝিয়1 এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুপারে টাকা দিবার 
নে দিন নিরূপণ হর সেই দিনের পুর্্ষ অন্যন সম্পুর্ণ পনের দিনপর্ম্যন্ত কালেকটর 
সাহেবের অথ্বা এই আইনক্রমে নীলাসক্রণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কাধ্যকারকের 
কাছান্লীতে এন উশতিহারহওয়া ভূমি থে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই 
জজ লাহেবের কাচ্ছারীতে এব৭, সেই জিলার পুপ্লান শদর আমীন ও সদর আমীনের 
কাছারীতে এব” নে ভাগে এন্তেলাসম্র্কীঘ জমীদারী কিস্বা তাহার কোন অৎশ থাকে 
মেই ভীগের সুনসেফের কাছারীজে ও পোলীসের থানায় দেই দিলার চলিত ভামাঁষ 
লিশিত এক এন্কেলানীম। লটকাঁইতে হইবেক।এব* যে কার্প্যকারকের কম্মন্কানে এ 
এত্েলানান। লটবান মাস তিনি এ এত্তেলানাম! পাওনের এক সার্টফিকট দিবেন এবৎং 
আরো এ এক্েলানাম! এ জমীদারীর মালপ্তঙ্গারের কাছারীতে অথবা এ জমীদারীর 
মপ্র্যে সকল লোকের দষ্টিগোচর কোন স্থানে লটকান যাইবেক এব যে পেয়াদা 
অথবা অন্য ঘে ব্যক্তি সেই কক্ষে নিযুক্ত হয় নেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টি- 


রা ই্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন। ৩ 


কফিকট দিবেক এব০ এ এন্ভতেলানাামার মধ্যে এ বাকী টাকা অথবা দাওযার প্রকার 
এব০ তাহার সখা এব যে শেষ তারিখে এ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা 
থীকিরেক এন”. এইরূপ এন্েল। না দেওয!। গেলে নীচের লিখিত প্ুকাব বাকী বা 
দাওরার নিমিত্ত কেন জমীদারী নীলাম হইনেক না ইতি । 


বিশেষতঃ পুথ্স | সুবে বারাণসের জমীদারীহ বাকী । 

খিভীয | ইস্তমরারী জস] পার্ঁ্য না হওয়া জপীদারীর বাকী। 

তৃতীয। হালেৰ অথবা তাহার পুর্ব বপরের ছাড়া আন্য ব্সরের বাকী | 

চতুর্থ । সে জমীদারী বিক্রব হইবেক তাহীাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী। 

পঞ্চম! আবালতেতর কার্গযকারকেরদের হুকুমক্রমে বে জদীদারী ক্রোক হৃহী 
য়াছে তাহার বাকা? 

মন শীগাপী বা পুলবন্দীর নিমষে পা গুন! বাকী টাকা? অথ্‌না অন্য যে কোন 
দাওষ? ভূমির রাস্বেল বিষনে ন। হভীম। ভমির ব্লাজস্বের বাকী আদাশ করণের শিয়- 
সানুসারে আদান হইতে পাছে তাত 


»প্রারা। 


এস ঈহাতে ভকুম হইল ঘে কানলকুটর সাহেৰ অথবা অন্য যে কার্য্যকারক 
এ আনানুলারে নীলাম করিতে রীতি মহ ক্ষসতাপ্ৰাপ্ত হইয়াছেন তিনি এঈ আই- 
নের্‌ ৩ কিছ্বা ৪ ধারানুনারে টাকা দাখিল করিবার যে শেদ দিবস নিক্ূপিত হইয়াছে 
নেগ দিবসের পরু যত শীঘ্‌ হইতে পারে তত শীঘু সেই জিলার চলন ভাষাম লিখিত 
এত লানাসা প্লুকাশ করিবেন এন ভাহী আপনার কাহাারীতে এব” দিলার জজ 
জাহেবের কাক্ছারীহে লটকাইবেন এব এ এন্তসানাম! সরকারী গেজেটে প্রকাশ 
করাইবেন। এবছং যে ক্রসীদারী বা জমীদারীসকল পুক্পোকজমতেে নীলাম হউঈবেক 
তাহার বৃত্তান্ত এক যে দিবসে এ নীল।ম আরস্ভ হইবেক তাহা এ এন্তেলানাসার মধ্যে 
লেখা থাঁকবেক। এন্* যে তারিখে এন্েলানাম। কালেক্টর সাহেবের অথবা পুক্ছোত, 
প্রকার অন্য কার্ধ্যকারকের কাহারীতে লট্কান যায সেই তারিখের পর লঙ্গপুর্ণ 
পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয এসত কাল গত না! হইলে এ 
নীলাম আরগ্ঘ হইবেক নাঁ। এব পশ্চাৎ্ লিখিত ভকৃমছ্ছাড়1 উক্ত প্রকারে নির্দিষ্ট 
মকল জমীদারী দীলামের নিক্রপিত দিবমে অগনা ভ্পর দিবল বা! দিবসমকূলে কালে" 
কটর সাহেব অথবন। পূর্ধোক্তি আন্য কার্ধযকারকের দ্ধার। এব০ শাহার লাক্ষাৎ নীলামে 
ধরা? যাইবেক এবৎ, যে ব্যক্তি অধিক ক ভাঙবাকে বিক্রদ করা যাইবেক। এবছ, 
টাক দেওনের উক্ত যে শেষ দিন নিকপণ আছে সেই শেষ দিবস সর্প্যান্তের পর 
টাক! দেওয়! গেলে অথবা দিবার প্রয়াৰ হইলেও তাহাতে নীলামের সদযে অথবা! 
মীলাম হওনের পর এ নীলামের নিবারণ অথ্ব) মেট নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক 
ন। ইতি?" 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ লাল ১ প্রথম আইন । 


৭ ধারা। 

আরো ইহাতে হকুম হইল সে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর 
নীলামের এত্েলা হইলে কালেকটর পাহেৰ অথবা] উক্ত প্ুকার অন্য কোন কার্ষ্য- 
কারক আপন দফুরখানায় এব” তৎ্পরে যন্ধ শীঘ হইতে পারে যে মুনসেফের 
কাছারী ও পোলীমসের থানার শীমার মধ্যে এ জর্গলরী কি তাহার কোন অৎশ 
থাকে ভাঁহারদের কাচারীতে ও থানা এব এ জমীদারীর মালগ্তজারের কাছারীতে 
অঞ্ধবা এ জমীদাঁরীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ জিলার চলিত 
ভামায় লেখ! এক ইশ্তিহারনামা লটকাইয়। দেওযাইবেন। এ ইশতিহারনামাতে 
প্র জসাদারীর রাইযত ও পাউরীদার প্রঙ্গাদিগের গ্লুতি এই হুকুম হইবেক যে সাঁলপ্ত- 
জারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরআবণি তাহার 
বাঁকীদার জমীদার বা জমীদারাদগকে আর খাঙজান। ন। দেষ এব০, এ তারিখের পর 
তাহারা যত খাজানা দেয় ভাহা জমীদারীর খ্রীদারের হিলাকে তাহারদের নামে জমা 
হইবেক না ইতি 


৮ ধারা? 


এব উহাতে হকুম হইল ফে সালপ্জারীর কমী বা সাফহওনের বিষষে যে 
কোন দাওয থাকে তাহা বদি সরকারের হুরুমানুলারে মঞ্জুর না হইয়া থাঁকে তবে 
এ দাওযার দ্বারা অথবা! সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা 
কিন্বা সরকারের সহিত মোকদ্দস1! করণের কোন কারণ বা অনুমান্হওয়া কোন কার- 
শের দ্বারা এ শীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এন তৎ্প্রুযুক্ত এই আইনানুলারে 
ই ওয়া নালাম অশিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ) হইবেক না| এবৎ, 
যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে 
বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে মীলাস নিবারণ 
হউতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুলারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার 
যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্ত বদি এ টাকা বিন) বিরোধে কেবল বাকীদারের 
নামে জম] থাকে এব যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও 
কালেকটর সাহেব এ টাকা এ মহালের হিসাবে জমা করিতে ক্রটি করিয়াছিলেন 
অগ্ধব অপচ়ুর কারণেতে তাহা! অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারথ 
হইতে পারে এব” এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম বদ হইতে বারুদ হইবার যোগ্য 
হইতে পারে ইতি। 


»ধারা। 


এব, ঈহাতে হুকুস হইল যে জম! দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস 
দূর্স্যাস্তের পূর্বে কোন সময়ে বাঁকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন 
ব্যক্তির স্কানে এ জমীদারীর় মালপ্তজারীর বাকী টাকা কালেকুটর সাহেব আমানৎস্বরপ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন । ৫ 


লইতে পারেন এব যদি স্র্যাস্তের পৃব্ছে এ জমীদারীর মালিক এ বাকী টাকা পরি 
শোধ না করিয়। থাঁকে তবে এ আমানতী টাকা নৃর্স্যাস্ত সময়ে এ জমীদারীর হিসাৰে 
কালেক্টর সাহেবজমা করিবেন! এব যে ব্যক্তির এ আমানৎ্করাটাকা পূর্বোক্তমতে 
জগীদারীর হিলাবে জমা করা বাঁম সেই ব্যক্তি বদি এ জমীদারী কি ভাহার কোন 
অ০্বশ্র খল পাইবার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকা কোন মোৌকদ্দসায় 
ফরিয়াদী হয় তবে যে কিলার মধ্যে এ জমীদারী থাকে তাহার জঙ্গ সাহেব আপেলান্ট 
ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিন্ত 
উক্ত ব্যক্তিকে এ জমীদারীর দখল দেওযাইঈবার হুকুম করিতে পারেন্‌। এন যে 
ব্যক্তির এ আমানতকর। টাঁক। পূর্রেস্তমতে জমা করা গিয়া থাকে দে ব্যক্তি যদ্যপি 
কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে এ জমীদারীতে 
আসার মে সম্সনক তাহা নীলাসের দ্বার] বিদ্বু বাক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা 
বক্জায রাখিনার নিসিন্ত আদি টাকা আমান করিযাছি তবে সে ব্যক্তি এ আমান্তী 
টাক স্রদসমেত এ জমীদারীর মালিকেরদের স্তানে উ্নল করিতে পারিবেক ইতি । 


১০ ধারনা? 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওযার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জসীদারী 
থাঁকন সময়ে যে মালপ্তদ্লারী বাকী পড়ে তাহা আদাষের নিমিন্ত এ জমীদারী নীলা 
মের যোগ্য হইবেক না। এন*. যে জসীদারী এক কি ততোপ্িক নাবালক- 
সাত্রেরি সম্মত্তি হয 'এব” উন্তর্]পিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিযাচ্ছে 
এন্‌«. তাহার বিষ্য কোট ওযাওসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত কালেকটর মাহেবকে জ্ঞাত 
করা গিয়াছিল কিন্ত ১৮২২ সালের ৬ আইন ক্রমে কোট ওয়ার্নের সাহেবের। ভাঙার 
সরবরাহের ভার লন নাহি এ জমীদারী তাহীর্‌ ধা কাহারদের উত্তরাধিকারিত্ক্রমে 
হওনের পর তাহাতে যে মালপ্তজারী বাকী পড়ে তাহা আদাধের নিমিন্ত এ এক কি 
ততোধিক নাবালক কি তাহারদের কৌন এক জন সম্পুর্ণ অষ্টাদশ বষনরস্ক না 
হওযাপর্্যন্ত বিক্রয় হইবেক না| এব রাজস্বের কার্ধযকারকেরা আদালতের হুকুম 
বাতিরেকে অন্য কোন প্ুকীরে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্‌ তাহা ক্রোক থাকন 
সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্ত নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবৎং যে জমীদারী 
আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্শাকারকের দ্বারা ক্রোক হইরা থাকে তাহাতে 
ক্রোক থঠকন সময়ে যে মালগ্তজারী বাকী পড়ে তাহা আদাযের নিমিত্ত যে বুসরে 
এ বাকী পড়িল সেই বপনের ০ 5 এ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি 


১১ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে জসাীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পৃর্দে কোন 

মসয়ে কালেক্টর লীহোব এ জমীদারীর বীলাম স্্রমা কবিতে পারেন। এব” লেই" 

পুকারে জমীদারীর নীলাম আর্স্ত হওনের পূর্বে কোন সমযে রাজস্বের কমিস্যনর 
খ্‌ 


৬ হজরেজী ১৮৪৫ সাল ১ পথম আইন। 


সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্লুত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞ। দিয়া! এ জমীদারীর নীলা 
ক্ষমা করিতে পারেন্‌। এব কোন জমীদারীর বিমযে ক্ষমার হুকুপ প্রান্তহওনের পর, 
যদি সেই জর্মীদারী নীলাম হয তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্ত এই ধারাক্রমে 
হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষসাকরণের কারণ কালেক্টর লাহের অথ্বা কমিস্যনর সাহেৰ 
রীতিমত এক ক্ুবকারীতে লিখিবেন | কিন্তু নালাম ক্ষমাকরণের যে হুকুম কমিলানর 
সাহেব দেন্‌ তাহ কালেকুটর সাহেনের নিকটে পছছনের পূর্বে যদি মীলাম হইয়া 
গিয়া থাকে তবে ক্ষমাকরূণের এ হুকুমের দ্বারা এ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি | 


১২ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সর্কীরহইতে মীলাম- 
করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যাকারক জিলার মদর মোকামে ভূমির রাজস্কের কাছা- 
রীতে সামান্যতঃ নালাম করিবেন কিন্ত যখন ভমিসম্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বৌপ 
হয তখন সদর বোওের সাহেবেরা এ ঝাছারীভিম্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের 
হুকুম দিতে পারেন ইতি। 


১৩ ধারা। 


আরে' ইহাতে ভকুম হইল যে প্রাব্জাক্ত মতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত ' 
হঈলে ব্দ্যপি কালেকটর সাহেব কি উক্তপ্রুকার অন্য কার্য্কারক পীড়া কি পর্ব 
অথবা অন্য কোন কারণপ্ুযুক্ত নীলীম আর্প্র করিতে না পারেন কিম্বা আরগ্ত করিয়। 
যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন তবে তাহার গর দিস 
রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পক্ধনিমিস্তক বন্দের দিন না হইলে পরু দিন- 
পর্শযন্ত এ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন 1 এব এরূপ বিলম্বকরণের কারণ ক্ুবকারীতে 
লিখিয। তাহার নকল রেবানউর কমিসানর সাহেবের সমীপে পাঠাউবেন ও এ বিলম্ 
করশের অমীচার ইশতিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্কাইয়। সকলকে 
জানাইবেন | এব সেইরূপে যেপর্য্যস্ত এ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ 
করিতে না পারেন সেইপর্দ্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কম করিবেন কিন্ত যদি এরূপে নীলা 
বিল ন1। হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এব”, তাহার রিপোর্ট না করা যায় 
তবে নীলামের ক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অব্শ্য হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা? 


এব০ং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনে ৬ ধারানুলারে নিরূপিত নীলামের 
দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশয়হওয়া ষে জমীদারী এ 
জিলার তৌজীতে অথবা কালেকুটর লাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিউরের পূর্ব 
নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম । ধরা যাইবেক এব" এ মতে একাদিক্রমে নীলাম 
হইবেক।| এব এ পন্বর অর্থাৎ সপ্থ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন | ৭ 


নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেকৃটর মাহেবের কি উক্তপ্রুকার কোঁন কার্যকারকের 
ক্ষস্ভৃতা নাহি। কিন্তু ই আইনের ৯৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাক" দিবার ক্রটি 
হওয়াতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্থর ব্যতিক্রম করিয়! জমীদারী নীলামে 
ধরিতে পারেন ইতি । 


১৫ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পুব্দোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি 
এ জমীদারীর্‌ খরীদার নিপ্ধারিত হয সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জর্মীদারীর মীলাম 
শেমহওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহার মধো 
আপন ডাকের সখ্যার চতুর্থাৎশ টাক! নগদ কিবাঙ্গীল ব্যাঙ্ক নোট অধ্বা এ 
ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিন্থা দাড়ামত দন্তথৎ্করা কোম্মানির প্রোমিসরি নোট' বায়ন।* 
স্বরূপ দিবেক এবং এ বাঁয়নার টাকা না দিলে এ জমিদারী আগৌণে নীলামে ধরা 
গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি। 


১৬ ধারা । 


এবৎং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই 
দিবসের পর ত্রি্পত্তম দিন নূর্প্যাস্তের পুর্বে খরীদের সমুদয় টাকা এ খরীদারের 
দিতে হইবেক এব ছে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা এ ত্রি"শত্তম দিনের এক দিন 
গণ্য হইবেক। যদি এ ত্রি"শন্তরম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পব্বনিমিত্তক বন্দের 
দিন হয তবে ত্রিণশত্তম দিবসের পর বে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্ধা হয় সেই 
দিবনে সমুদ্য টাকা দিতে হইবেক। এব যদি পৃর্রেস্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাক] 
দিতে ক্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এব তৎপরে যতবার কটি হয় ততবার বাষনার 
টাকা সরকারে দগুস্বপ জব্দ হইবেক এবৎ এ জর্সীদারী পুনব্ার নীলা হইবেক 
এবৎ এ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ্ তাহা বত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন 
অৎশের উপর ক্রটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না| এবং যে নীলাম 
শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পৃর্ধোক্ত ক্রুটিকারি ভাকনিয়া ষে মুল্য ডাকিয়াছিল 
তাহাহইতে কস মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালপ্তজারী আদা- 
য়ের্‌ নিমিত্ত যেং হুকুম নির্ষিষ্ট আছে তাহার কোন এক হ্ৃকুমমতে তাহার স্বানে 
আদায় হইবেক এব এ টাক? সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হ ওয়া জমীদারীর 
বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক 9 এব. বদি একবারের অধিক খরীদের টাক 
দেওনে ক্রি হয় তবে ক্রটিকারি ডাকাঁনয়ার। প্লুত্যেক জন যত ডাকিষাছিল তাহার 
হিলাবসতে এ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এব একে দায়ী হইবেক। 
কিন্ত এইরূপ প্রত্যেক পুননাঁলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এত্েলানাম) দেও- 
নের পর এব এ ধারার নিদ্র্ি রীতিমতে করা য$ইবেক এব নিরূপিত যে দিনে 
টাকা! দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর সম্পুর্ণ তিন দিন গত না হইলে এ এত্তেলানাম। 
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ঘোমণ। কর। যাইবেক না| কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিন্তে প্রথমে জমীদারী নীলাস 
হইয়াছিল তাহ] এব”, তথ্পরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুন্নর্ণলামের 
এন্তেল। দেওনের দিবসের পূর্ব দিব্স সূর্ধ্যান্তের পূর্বে এব, এই আইনের ১৫ ধারার 
নিরূপিত বায়নার টাঁকা বাকীদার খরীদারের দীখিলহওনের পর জমীদারীর সাবেক 
সালিকের দ্বারা অথবা তাহার পঙ্গে দাশ্িল শয় অথ্ব] দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে 
পুনন্লাস নিবারণ হইবেক ইতি | 


১৭ ধারা। 


এন, উহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুশারে মে কোন নালাম হয তাহার 
উপর আপীল মদি রাঁজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাৰ 
করিয়া শ্রীলামের ভারিখআঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্বে করা যাষ অথবা 
বদ্যপি কমিসান্র সাহেবের নিকটে প্রেরণহওনের নিমিত্ত নীলাসের দিবমের পর 
দশম দিবসে না তাহার পুক্ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায তবে নাজস্বের 
কমিস্যনর সাহেব এ আপীল লইতে পারেন নতুব! লইতে পারেন না। এব, এক্ঈক্ধপে 
আপীল হলে যদি কমিন্যনর সাহেব বোধ করেন্‌ সে এই আইনানুলারে হওয়) কোন 
ক্মীদারীর নীলাস এই আইনের বিপ্রিমতে নির্ধাহ হন নাহি তবে সেই ম্টলাম রদ 
করিতে পারেন এব” যদি ভূম্যপিকারির ক্রটিপুযুক্ত নালাম হইমা থাকে তবে শর 
দারের ক্ষতিপূরণের নিষিত্ত তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যপিকাবিকে ভকুম করিতে 
পারেন । এবন৬ কালেকটর সাহেবের কাছ্ারীতে আমানতী টাকা কিন্ত খরীদে? 
অবশিষ্ট টাকা থাকনলময়ে তাহার উপর গৰর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে 
সুদ হয় সেই সুদ অপেক্ষা অধিক টাকা এ ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত দেওয়া বাইবেক লা 
ইতি। 


১৮ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে রাঁজস্বের কমিস্যনর সাহেৰ যদ্যপি এইসত বোধ 
করেন যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যাষ হইয়াছে তবে নীলামের 
উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এব” সেই বিষয় 
মদর বোঙ রেবিনিউর সাছেবদিগকে জানাইতে পারেন এব” তাহার উপযুজ্জ কারণ 
দেখিলে তথাকার গবণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামশ দিতে পারেন এবছ্, 
তথ।কার গৰণমেণ্ট এমৃত গতিকে এ নীলাম ্হিত করিতে এবনং যেং নিয়ম তাহার 
যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে এ জমীদারী মালিককে ফিরিযা দেওয়াইতে 
পারেন ইতি | 


১৯ ধারা। 
আরে ইহাতে হকুম হইল যে ঘেসকল নীলামের খরীদের টাক! এই আইনের 
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১৬ ধারার নিরূপিতসতে দেওয1 গিয়াছে এব তাহার উপর আপীলের কোন 
প্রস্তাব হয় নাহি লেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রি্শত্বম দিৰসে দুই 
গ্ুহরের লময়ে চূড়ান্ত ও লিদ্ধ হইবেক এব" এ নীলামের দিবল ত্রি"শত্তম দিবসের: 
প্রথস দিবস গণ্য হইবেক। এব যে নীলামের উপর আপাল হইয়াছে এব” এঁ 
আপাঁল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইযাছে বদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ 
দিবসের আঁধিক হইলে তাহা ডিসমিস হয তবে এ ডিসমিসের তারিখ অবপি এ নীলাম 
চুড়ান্ত ও লিদ্ধ*হছুইবেক এব" যদি ত্রিশ দিবলের কমে ডিসমিস হয় তবে পৃর্বোক্তমতে 
ত্রি”শত্তম দিবস দুই গুহরের সময়ে তাহা চুড়ান্ত ও দিদ্ধ হইবেক ইতি | 


২০ ধারা। 


এব হাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ীন্ত এব সিদ্ধ হইবামাত্র কালে 
কটর লাহেব অগবা পুর্বোক্তমত অন্য কোন কার্ম্যকাঁরক লীচেত্র লিখিত পাঠানুলারে 
খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদশনপত্র দিবেন । 

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক সহ্াল 
নীলামে খরীদ করিয়াছে এব” তাহার খরীদ অসুক মাসের. অমুক তারিখবঅবধি 
আমলে আসিবেক1--(অর্থীৎ্ টাকা। দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের 
পর দিবসে ।) অমুক কালেকটর। 
এব০ এ নিদদি্টি তারিখতবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদ্শনিপত্রের লিখিত ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে উহার প্রচুর প্রমাথ সকল আদালতে উক্ত সটিফি- 
কটের দ্বারা জ্বান হউবেক | এব” কালেকটর সাহেৰ এ জমীদারীর খারিজ দাথিল- 
হওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশ্তিহারের দ্বার আপনকার কাছারীতে এবৎ, 
যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ 
থাকে ভাহারদের কাঁছারিতে এনৎ জর্মীদারীর মালপ্তজারের কাছারীতে অথবা 
জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবছ্ 
এ খরীদের টাক লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে সে 
নকল জমা বাকী ছিল তাহ পুথমে পরিশোধ করিবেন দ্বিতীয়তঃ এ জিলার্‌ 
সরকারী হিসাবে এ মহালের খাতা যে সকল পাঁওন। টাক লেখা থাকে তাহা? 
পরিশোধ করিবেন | যাঁদ কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিভ্রীত জমীদারীর 
রেজিষরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকদিগের নিমিত্ত আমান র্াখিবেন ও 
কাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রূপীদ লইয়! নীচের লিখিতমতে এ টাকা! তাহার- 
দিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত/জমীদারীর অন্পশ ভিন্নং লেখ] নিয়! থাকে 
তবে এ লিখিত অপ্পশের হিসাবঅনুলারে তাহারদের মধ্যে টীকা কাটিয়া দিবেন কিন্ত 
যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অৰ্শ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়! থাকে তবে তাহারদের 
সকলের দস্তথত্করা একি রূলীদ লইয়া মোট টাকা! সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন ।, 
কিন্ত সরকারের সমস্ত বাকী এব পাওনা! পরিশৌোধকরণের পর যদ্াযপি খরীদের, 

গ 
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টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা। বিক্রয় হওয়া মালের মালিককে অথবা) তাহার 
প্ুতিনিধিকে দেওনের পুর্র্ষে মহাঁজনের। অথবা কোন এক মহাজন এ মালিকের 
স্থানে আপনার পাওনা! আছে বলিয়া তাহার দ।ওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাল্। 
আদালতের হুকুমভিন্ন এব” এ কজের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন এ 
অবশিষ্ট টাকা এ দাওষাদারকে দেওয়া! যাইবেক লা! এব" ক্রোক করিয়া তাহা এ 
ভম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না| এব যদ্যপি এ খরীদের অবশিষ্ট 
টাক। উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির বথার্থ 'দেনা পরিশো- 
ধের কারণ দেওয়া] গিয়া! থাকে এব যদি তাহার পর এ নীলাম অন্যথাকরণেহ 
ভিত্রী হব তবে এইরূপ দেওয। টাকা ভ্ম্যধিকারী যাব সুদসমেত ফিরিয়। না দেয় 
তাবৎ নে আপনার এ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি। 


২১ ধারা। 


আরে ইহাতে হুকুম হইলযে পুব্বোক্তমত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল 
করিবার নিমিত্ত বদি এই বাবতে নালিশ করা যায যে এসটিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিম্ন অন্য 
ব্যক্তির নিমিত্ত জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্ত আপোস্রে দ্বারা এ সর্টিফিকটপ্ুযাপ্ত 
ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয় গেল তবে এ নালিশ খর্চাসমেত ডিনমিস হইবেক ইতি! 


২২ ধার। 


আরো! ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর পাহেৰ যদ্যপি নীলাম অনিদ্ধ করেন 
তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলীম সিদ্ধ ও চুড়ান্তহওনের স্বাদ দিবার 
হুকুম আছে সেইরূপ কাঁলেকটর সাহেৰ কি উক্তমত অন্য কাধ্যকারক অসিদ্ধহওনের 
সৎ্বাদ স্তর দিবেন! এবৎ খরীদার যে বায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও 
খর্ীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা! তত্ক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়। 
যাইনেক এব এ টাকা দাখিলকরখের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখ 
পর্য্যন্ত গবর্মেন্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে 
সুদ খরিদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি | 


২৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মালপ্তজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্ত মীলীমহওয়! 
জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়1! মালিকাীয় নর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাক! 
দেওনের পৃর্বো্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের গর সরকারী মালপ্জারীর যে সকল 
কিন্তী দের হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি । 


২৪ ধারা। 
এব”, ইহাতে হুকুম হইল থে এই আইন জারী হওনের পর সালপ্রজারীর 
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বাকীর লিষিত্ত অথবা অন্য ষে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হতে পারে 
তাহার নিমিত্ত বে নীল্লীস হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে 
আ্যথণ হইতে পারে যে এ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল! এব 
যদি এ বিরুদ্ধ কর্ম এই আঈনের ১৭ ধারীাক্রমে কমিস্যনর লাহেবের নিকটে করা 
আপাঁলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দিষ্ট না হইয়াছিল এব এই আইনের ১৯ ধারার 
নি্দি্টি প্রকারে ষদি দীলাম চূড়ান্ত ও লিদ্ধহওনের তারিখের পর এক বছ্সরের মধ্যে 
মোকদ্দমা দেওযানী আদালতে উপস্থিত না হন তবে কোন দেওয়ানী আদালত 
নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন নী। এব কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ 
করিলে পরু নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিবা নালিশ করিতে পারিবেক না। এবছ্ 
আরো! এই পারাক্রমে হকুম হইল মে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে 
হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া মীলাম ঘটিত কোন কারে বা ব্যাপারে যদি 
কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যারণুস্ত বোধ করণে তবে যেব্যক্তির কার্যেত অথবা 
ক্রটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রন্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় 
নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চে! করিতে তাহার পুতি নিষেধ আছে ইতি। 


২৫ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিত্রীক্রমে কোন নীলাম 
অনিদ্ধ হইলে খরীদের টাক। এব” গবণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের লকলহইতে 
উচ্চ সুদের হারানুপারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি | 


২৬ ধারা । 


এব, ইহাতে হুকুম হইল মে বাঙলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এব বারাণসের 
ইস্তমরারী জমা! ধার্যযহওষযা জিলার কোন জমীদারীর মালগ্রঙ্গারী বাকী আদাষের 
নিমিত্ত এ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যস্ত, তাহা খরীদ করে সে 
ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পরখ জসীদারীতে যে সকল দায় স"যোগ করা গিয়া 
থাকে মে নকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এব ১৮৯২ সালের ৫ 
আইনের ১০ ধারার নির্দিষ্ট এত্বেলা দিলে পর আপন ইচ্ছীক্রমে নীচের লিখিত 
বজিত ভূমিব্তিরেকে এ জমীদারীর সমস্ত পাউাদার প্রুজাদিগের খ্বাজান। বাড়াইতে 
পারে এব সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয1 দিতে পারে এব” চলিত আইনের মধ্যে ইহার 
বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। 


প্রথম] ইন্তমরারী বন্দোবন্তহওনের ১২ ব্পরের অধিক পুরে যে ভূমি ইন্তম- 
রারী কি সোকররী পাউাক্রমে নিদ্ধারিত খাঙ্গানাতে ধার্য ছিল তাহা। 


দ্বিতীয়। দশলনী বন্দোবস্তের লময়ে থাকা যৈ পাউার বিষয়ে এমত প্রমাণ 
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দেওয়া যাঁয় নাহি অথবা! দেওয়] যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ 
আইনের ৫১ ধারার লিশিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগী নে পাউী। 

ততীয়। যেং খোদকন্ত! অথব] কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অখৰ] 
চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরুপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল 
করণের অধিকার আছে তাহাদের ভূমি। 


চতুর্। যেং ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নিষ্মাণের নিমিত্ত অথবা ধাতুকয়লা- 
প্রতি আকরের নিমিত্ত কিম্বা বাগান কি পুক্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের 
আরাধনাঁর কি গোরস্ানের নিমিত্ত কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্ত বা আন্য২ং সেইরূপ 
উপকারক কার্শের নিমিত্ত গ্ুকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাউীক্রমে ওয়াজীকী 
খাঁজানায় দেওয। গিয়াছে এৰ* পাউার নির্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্যযস্ত ব্যবহার হইয়! 
আসিতেছে নেই২ ভূমি | 


পঞ্চম! জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দিষ্ট ভূমির যে২ং ইঙ্গীরা পরকতার্থে 
ওয়াক্গীবী খাজানান ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাডীক্রমে দিয়াছিলেন 
এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইযাছিল লেহীং 
ইজারা । কিন্ত সেই সমযে ইজারাদারের। প্রত্যেক গতিকে কালেকৃটর সাহেবকে এক 
লিখিত এন্তেলা দিবেন এব” এ এত্বেলানামাতে এ ভূমি যেস্বীনে আছে তাহার 
ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজান। ও তাহার পরিমাণ ও পাউার নিয়ম ও ইঙ্গারাদারের- 
দের নাম লেখা থাকিবেক | এবং যদ্যপি কালেকৃট'র সাহেবের এসত বোধ হয় 
যে এ ইজারাডে সরকারী বাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার 
বিষয়ে আপর্ভি করিতে পারেন । এব কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে 
সেইরূপ এন্ভেল! পাঁওনের তারিখের পর তিন সালের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের 
সক্মতিক্রমে ঘে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশৃতিহার- 
নামা লটকানের দার! জানান সেই ইজারা এই প্ুঝরণের দ্বারা বজিত হইবেক না। 
কিন্ত এইরূপ সকল ইজাঁর। লিখিত ও ব্বীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া! পাউরীক্রমে ধার্য 
হইলেও এব পুক্বোক্তমতে তাহার নিষয়ে এত্তেল! দেওয়া! গেলেও যদ্যপি তাহা! 
প্রুকৃভার্থে ওয়াজীবী খীজানায় দেওয়া বাঁ নাহি তনে মালগজারীর বাকী আদায়ের 
নিমিত্ত নীলাম হওয়। কোন জমীদারীর্‌ খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া এঁ২ ইজারা 
অন্য করিতে পারে ইতি। 


২৭ ধারা 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় 
যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইন ক্রমে 
সেই জমীদ্শরী বিক্রয় হইলে তাহ্শর খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় 
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তাহাতে স*যোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জসীদারী পাইবেক এবছ 
বাঁকীদার কিম্বা তাহার পুর্্ববর্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্কলাঁভিষিক্ত বা 

হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিশাচছিল তাহী এব শেষ বন্দোবষের পরে 
লেই আদে বন্দোবস্তককারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক পুজাইত্যাদিরদিগকে যেহ 
পারট্টা দিয়া গ্রাকে কিস্বা বহাল রাখিয়া] থাকে তাহা এব আদৌ বন্দোলস্তকারী 
আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মান্ুলারে যেং পাউ্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর* করিত 
অথবা পুননতন' করিয়া দিতে পারিত তাহা এ খরীদার রহিত ও রদ কবিতে 
পারিবেক | কিন্ত বনতবাটী কিম্বা তৎ্সম্নর্জীষ কার্ধ্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অব] 
প্রস্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভমির যেং পাউ। 
হইম1 থাকে যাবৎ এ ভূমি এ কার্যে ব্যবহার হয ও তাহার নিদ্ধারিত খাঙান] 
দেওযা ষাষ তাবৎ কখন সেইং পাউী] রদ করিতে পারিবেক না) কিন্তু এই আউনের 
তাৎ্পর্য্য এমত নহে থে শীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাীাদারের 
পাউটা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাউাদার রাইয়তের স্থানে পূন্সের 
সাঁলগ্রজার মে খ্রাজানা লইতে পারিত্ত তাহার বেশী লইতে পারে কিন্ত যদি উহা 
বোধ হয বে বিশে অনুগ্হপ্রুযুক্ত কিন্কবা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্ত পূর্বের মালপ্ত- 
জারের। প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাউীদার পুজার ওবাজীবী জমা 
হ্ছতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিযণছে কিম্বা যদি এসত প্রমাণ হয 
যে এ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের সধ্যগত হয় 
তথ্াকীার যে দস্তর থাকে তদনুলারে সেই পাউীদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের 
আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খীজান। তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দীওয়। 
করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইভি | 


২৮ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত বৃবিলে মালগ্তজারীর 
বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পুর্বে কোন সমযষে এ ভূমির দখীলকার 
অধিকারী কিন্বা তাহার পিতপিতামহইত্যাদির! অথ্বা তাহার পৃব্ধবর্ভি লোকেরা 
সেই ভূমির যেং পান্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাছ্ দিয়াছিল কিম্বা এ 
ভূমিতে আর যে কোন দায় স"বোৌগ করিয়াছিল নে লমস্ত কিম্বা তাহার মগ্যে 
যাহাং উপযুক্ত রোধ হয় তাহা বহাল রাশিয়া শীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন। 
এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ ভূমিিত যেং নিয়ম রাখণের হুকুম করেন সেই 
ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সমর্ধে কালেকৃটর মাহেৰ সেইং নিয়মের সম্বাদ 
সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম 
করেন্‌ তাহাও প্রচার করাইবেন | কিন্ত এইরূপে পাউটাআদি বহাল রাখিয়া বে 
নীলাম হয় তাহাতে শীলামের সময়ের তুল্য বাঁকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথব। 
যদি বোধ হয় যে এরপ পাউীআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালপগ্তজারী আদায় 

দ্ 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১ প্রথম আইন । 


করিত উত্তর কালে বিদ্বু হতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণসেণ্ট যে নীলাসেতে এ পাউী- 
তাঁদি বহাল রাখা গিয়াছিল ভাহ? এই তাইনের ৯৯ ধারার নিরপিজমতে চড়াস্ত 
ও লিদ্ধ হওনের পৃর্রেরদ করিবার হুকুম করিতে পারেন । এব এই আঈনের 
২৬ ধারার ১1] ২1৩1 ৪1৫ গ্রুকরণেরা নির্দিষ্ট ন্গত থাকার মপ্যে বেংখ নিষেধ 
আছে কেবল সেউং নিম্বেধ আমলে আনিবা এ মীদণরী পুনর্ধার বালাম করিতে 
পারেন, এব এ ন্রীলীম চড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পৃর্দোক্মঙ্তে 
পাউাআাদি বহাল রাখিস! খরীদ হইয়াছিল সে জমীদারী যদি "বাকীর নিমিন্তে 
পুনব্ধান নালাম করিতে হয তবে স্তীনীয় গবর্ণমেণ্ট সব্রদা এইসত হুকুম দিতে পাল্লন 
সে এঈ আইনের ২৬ পারার ১২ 1৩1৪৫ প্ুকর্ণেরু নিদিষ্ট বজিত থাঁকাম ঘষে 
নিষেধ আছে কেবল সেঈ নিষেধ আমলে আনিষা মহল নীলাম হইবেক আথ্না 
পূর্বে যে পাউ্টাআদি বহাল রাখা গিযাছিল তাহা আমলে তানিয়া নীলা হঈবেক 
এই দু কল্লের প্রথম কল্প হইলে পাউ্টাআদি রদ করিষ| যে নীল-ম হইধাছিল 
তাহীতে যে খরীদের টীকা পাঁওষা গেল সেই টাকা যদি পারউ্টাআাদি বহাল রাখণের 
নীলাসে গুপ্ত টাক(আপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীফ গবর্ণমেণ্ট এ অধিক 
টাকার কোন অন কিম্থা তাঁহী সমূদয প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিমষ বহাল 
রাখ। গিযাও দ্বিতীষ নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা 
করিতে পারেন ইতি | ৃ 


২৯ ধারা । 


আরে উহাতে হুকুম হইল বে যে জমীদারী বাটওমারা হইতেছে তাহার যে 
আ্বশিরা ১৮১৪ সানলর ১৯ আইনের ৩৩ এব ৩৪ ধারানুমারে আপনং আণ্শ 
নালামহইতে রক্ষা! করিযাছে এম অপ্পিভিন যদি কোন রেলিষটরিহওরা বা রেজি- 
ইউটরী ন" হওয়া ডুম্যধিকাঁরী অথবা শরীক যে জমীদীারীর সালিক্‌ অথবা শরীক হন্‌ 
দেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আনন ক্রমে 
বাকীর নিমিন্ত জমীদারী নালামহওনের পর পুনব্ধার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য 
প্রকারে পুনর্জার তাহার দখল পান্‌ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবণ্* আরো! জমীদারীর্‌ 
উপর যে বাকী পড়ে বাযে দাওয়া ঘটে ভাহাছ্াড়া অন্য বাকী অথ্ব। দাওয়ার 
নিমিত্ত জসীদ্ারী শীলাম ইইলে তাহার খরীদার এ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে 
জমীদারীর উপর যে সকল দায় যোগ ছিল নেই দাযসমেত তাহা! পাইবেন এস, 
নীশামের শনয়ে রাইমত এব পাউদার প্ুজ্শদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক 
মালি:কর নে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব এ খরাঁদার পাবেন না ইতি। 


৩০ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল্‌ যে মালপ্তজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন 
রাইগতের স্বানে বাকীদারের যে বাকী খ্াজানা পাওনা থাকে দেই জমীদারী নীলাম 


ইজি ১৮৪৫ সাল ১ গুথস আইন। ১৫ 


হঈলো লে বানী খানা? যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবমে কি এ দিবসের পৃর্রবে এ 
হাবীদার অনা করিতে পারিতেন লেই দীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পরুতিনি আদা 
করিতে পারিবেন কেধল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি! 


৩১৯ ধারা | 


আছর! ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কাঁলেকুটর সাহেৰক অথবা1* নীলামের 
বিষরি কালেফ্ুটর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্ধকারক খোলা কাছারীতে 
অথব। যে দদ্রে কোন সঙ্গে ল্ার্পয করেন ভাহাতে আপনার সাঙ্গাৎ কোন অবজ্ঞা 
হইলে তাহার ২০০/ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এন, 
যদি তাহা না দেওমাঁ যায় তবে তাহার পরিবর্তে এক নীসের অনধিক কাল দেওয়ানী 
ক্ষেলখানাষ অপরাধিকে কযেদ করিতে পারেন এসস্ পুব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব 
যে মাজিঞ্রেট পাহেবের নিকটে অপরাপ্রিকে পাঠান তিনি এ দণ্ডের হুকুম জারী 
করিবেন । কিন্ত এই ধারাক্রমে নে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের 
কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এব তাহার করা শিষ্পত্তি চুড়ান্থ 
হইবেক ইতি। 


৩২ ধারা! । 


এনৎ উহাতে হুকুম হঈল যে এই আইনের ৯৫ ধারাম সে বায়না করণেক 
দ্বার! ডাক দিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অব্ঙ্ঞী গণ্য 
হইবে ইতি! 


৬৩ ধারা! 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশস্থ ফোট উলিযমের উভয় বাক 
ধানার গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গল।) ও বেহার ও উড়িষ্যা এন" বারাণপের মে দেশ 
এক্ষণে লাধারণ আমনের অধীন আছে এব" দন্ত ও জযবরণ1 বে দেশ সেইরূপে 
সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল মেইং দেশে এই আইন চলন হইব্কে এব, 
এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহব্‌ কলিকাতা অথবা জিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ 
কি মালাকার বসতির ভূমর্‌ সঙ্গে সম্রক রাখিবেক না ইতি । 


সমাগ্থিং। 
জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গৰ্রণমেণ্টের সেক্রেটাহী । 


611 065 05১ চানেবিও 29077900186 22418514107, 


6001080110৮ 1১111706041 1004 1)27851 81111091500117941) £165৮) 105 (৪7 445112396070717718, 


উঙ্গ-রঙ্গী ৯৮৪৫ সাল ৩ ভতীযঘ আ্ন। 


ভারতবর্ের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইজরেজী ৯৮৪৫ 
সালের ১৫ ফেক্ুভার ভারিখে নাচের লিখিত আইন জারী বরিলেন এব তা 
সনদ লাপারণ লোককে জানাইনার নিগিন্তে পুককাশ হইতেছে। 


আপীল আদালতে তানপলাপ্টের স্কানে শরচারর জামিন ভলবৰ কবিবার কিনা 
করিরাস ক্গমভীপণ করণেত্র আইন । 


দেচেত্বক এলণে বাঙলা দেশের ফোন উলিন্স বাজপানীর আপীন দেশের 
সপোবর অদর শ্াদানভ আগ্পীল হও হোলদ্দমার আবটাপ জাখিন হগুসা আঙীনা- 
গ্রমাতন আবন্যন নাশ এন মেহে দক গননো রি নিঙ্গান্তিন উপর আপীল হল্তল 
খপচার দানন ল্ওবাব এননণ জামনাশুমায়ে চড়ম নানি এন০ যেত্গতুন এস বিধবে 
সকল আদালভের ডিক্রীর উপর যে ভাপীল হন ভাহার এক রীতি করা উচিত 
বোধ হক্াঞ্ছে 


আতএন ইহাতত ভসুম হইল দে উক্ত দেশের মগ্যে কোানি বাহাদ্রুলর কোন্‌ 
আপীল আদালত এলচাল জানিনা ভঈতে জার শব » নেক ন। কিন্ড প্রতশ্া চআপাল 
আদাজজের এইঈ ক্ষমতা থ।কিলেকে £ন এ জাদীলতের বিবেচনান নেনত উদিম বোপ 
হয মেইন্ভে বোপাণেপ্টপে জওুযাবৰ দিছে হুন্থুন হ গন পৃন্মে আম্পলাণ্টের স্ব।ানে 
খরচাঁর জামিন ভলবর করেন কি না করেন | উস্ার বিপরীত কোন আশ্ন থাকিলে ও 


তাহা প্রতিবন্ধক হইনেকে নাইভি। 


সনাপ্তঃ 
জি এ বৃশৰি | 
ভারভবনের হানণ্মেণ্টের দেক্রেটাঙ্জী। 


])11থ 0১ 1 চ151 5৯১ 1305774166 4) ৫7১5157, 





শা পা 


শপ শ্িআড পপ পাপা পা? 
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ইলগবেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


ভারতবষে'র রি শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল নাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ১ মার্চ তারিখে জারী করিলেন। এব তাহা সর্ব সাপারণ 
লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ হইতেছে । 


দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণবিমনি আন স“শোৌধনের আঈন | 


১ পারা | 


ইহাতে ভূকুম হইল যে এই ম্মাইন জারী হওনঅবপি এব ভাহান পর বাজলা 
দেশের ফোট উলিয়ম র*জধানীর অন্তওপাতি কোন জিলাম রেনিয্টরা দলুলন দলীল- 
দস্তাবেজের রেজিষটরী হইতে পারে। এ দলালসক্সরক্ীন সম্রত্তি বা তাহা পেন 
অন্পশ সেই জিলার সধ্যে থাকুক বা না থাকুক মে ভিলার রেজিষরী হতে 
পারে ইতি। 


২ পারা । 


কিন্ত ইহাতে আরে। ভকুম হইল যে যে জিলাতে এ দলীলদস্তাবেজসম্নকীয 
সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেগিফটরী দক্ুরে দলীলদম্ভাবেজের রেজিষ্টরী 
হইলে এ দক্রের রেনিষটরের উচিত ঘে মেং জিলাব এ সম্নন্তির সমুদয অথবা! 
তাহার কতক অতশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দন্তুরে আপনার দক্কুরে 
রেজিষরী ও পৃঞ্ছে দস্তখত্হ ওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান্‌। এ নকল 
১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্ুকরণের নিদিষমতে দেওযা যাইবেক 
এব০ ভাহাতে দন্তখৎ্ হইবেক | এব যে রেজিষ্টরী দঘ্ুবে এ নকল পহুছে সেই' 
দন্তরের রেজিষউর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরণিা ব্যক্তি সেই দলীল- 
দস্তাবেজ দরপেশ করিলে ফেকুপ কার্য কবিত্তেন সেইক্সপে রীতিমত তাহা রেজিষতী 
করিবেন ইতি | 


৩ পারা]। 


এব্০ ইহাতে হুকুম হইল যে পূব্দোন্তসতে কোন রেলিিষ্টরী দন্ুরে পাঠউবার 
নিমিত্ত যে নকলের আব্শযক হয় এইমত প্রত্যেক নকুল করণের রসূম রেজিষ্টরী- 
করুণিয়] ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এব” যে রেজিষ্টর*্এ রূসুম পান্‌ তিনি রেজিষ্টরা 
হইবার নিমিত্ত নকল ফেং রেজিষটরের দস্ভুরে পাঠান বায় সেইং রেজিহটরকে এ 
রমুম বুঝাইয়। দিবেন ইতি। 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


৪ ধারা । 


এব০, ইহাতে হুকুম হইল যে আসল দলীলদস্কাবেজ অথবা তাহার নকল 
পৃর্বোক্তমতে কোন জিলার রেক্িউরী দস্তরে েজিষটরী হইলে অন্য ঘে নকল বাঁ 
যে কোনর্ধজলাষ এ দলীলদস্তাবেজসম্মকীম সম্পত্তি থকে সেই ক্িলীয় তাহার নকল 
রীতিমতে রেজিষরী হইলে বা! না হইলে এ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার 
মধ্যস্থিত কোন সম্নন্তির ন্ষয়ে আইনমতে যথার্থরপে রেজিষ্টরী হইযাছে এমৃত 
জ্ঞান করা যাইবেক ইতি । 

সসান্তঃ 1 
জি এ বুশবি । 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেচী ১৮৪৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন? 


ভারভবর্মের শরীয়ত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর বৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
লালের ং& মার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সব্দ 
লাপারণ ল্লেশকিকে জানাইবধার নিমিন্ব প্ুকাশ হভতেছে। 


পগ্ডিত এব মৌলবীবদের পরীক্ষা ও নিযুক্ত হওনের বিষঘি আইন। 


১ ধার | 


ইহাতে হুকুম হইল যে বালা দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১৯ আইনের ৫ 
ধারা রদ হল ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল দে এই আইন জারী হগনশাবপী এবণ, তাহার পর 
এই রাজধানীর আপীন দেশের গবণসেণ্ট আামযেহ গে প্রকার পরীক্ষা নিকপণ কারন্‌ 
সেউ প্বীক্ষাতে যে ব্যক্তি সব্বপ্রকাছে উত্তীর্ণ হন্‌ তিনি বাঙ্গল।) দেশের ফোট উলিসম 
রাজধানার অধীন দেশে কৌন আদালতে পর্ডিত কিমৌসনান কদ্ষে নিমুত্ত হইতে 
পারেন ইতি। 

সনাপ্তঃ | 
নি এ নৃশৰকি ! 
ভারতবর্ষের গবর্ণঘেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইজরেচী ১৮৩৫ সাল ৯ নবম আট্ন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জ্নেরেল বাহাদুর হজুর কৌলেলে ইদঃবলী 
১৮৪৫ পালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিংলন এ২০২ শাহ) 
সর্ব সাধারণ লোককে জানাঈবার নিমিন্তে প্রুকাশ হইতেছে | 


১৮৩৬ সালের ১৪ শাইন এব ১৮৩৮ মালেল ১ আইন এব ১৮৪৪ সানেৰ 
৬ আইনের শেষের লিশিভ আসদানার মাসুলের ভফনীল স*শোধনের এবছ 
১৮৪৪ লালের ১৫ আইন রদ করণের আইন | 


১ ধারা । 


উহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ১ জুন ভারিখআবশি এব তাহার পর 
১৮৩৬ পালের ১৪ আঈনের শেস্র লিশিত .& চিত তফনালের মে ভাগ এন 
*১৮৩৮ সালের ১ আঈনের শেদেৰ লিখিত 4& চিহৃত তফনীলের যে ভাগ এনৎ 
১৮৪৪ পালের ৩৬ জাইনের শেমের লিখিত «॥ চিহ্িত তফলীলের যে ভাগ পশ্চাৎ 
নির্দিষ্ট জিনিসের উপর মাসুলের হারের বিষয়ে সম্মক রাখে তাহা রদ হইনেক ইতি | 
ই্গলও দেশের অথবা ইঞ্জলপ্তীয় অন্য কোন্‌ অধিকারের উত্পম্ন অথবা নির্মিত 
মহিন ফোর অর্থাথ জাহাজের সরপ্জাম | 
ভিন্নাধিকার স্থান বা দেশের উ্পন্গ মারিন ফ্টোর | 
ইন্গলওড দেশের অথবা ইঙ্গলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন ধাতু বা 
নিক্ষ্িত ধাতু। 
রাঙ্গব্যতিরিক্ত ভিনাধিকার স্বান বা দেশের উৎপন্ন কি নিক্ষ্িত ধাতৃ। 
ই্জলও দেশের কিম্বা ইঙ্জলপ্তীয় অন্য কোন অধিকারের উৎপন্ন বা প্রস্থতকর' 
পশমী কাপড় । 
ভিন্নাধিকারু স্থান ব। দেশের প্রস্থতকরা পশমী কাপড়। 
ইক্ষলও দেশের কি ইঞঙগলপ্তীয় অন্য খেোন অধিকারের প্রুস্কতকরা কাপালী ও 
রেশমী কাপড়ের থান ও কাপাসী সূতা ওঞ্টাশমী সৃতা। 
ভিন্নাধকার স্থানের প্রস্বতকরী রেশমী এব" কাপাসী কাপড়ের থান ও 
কাপালী সূতা ও পাশসী সৃতা। 
ওয়াইন এব অন্যান্য প্রুকার শরাব। 
উগ্র শরাব। 
এব উক্ত তফপীলের মধ্যে অন্য যে সকলা নার্ঘ্বত দুব্য লেখা যাঁয় নাহি 
তাহা ইতি | 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯ নবম আইন | 


২ ধারা । 
এন ইহাতে হুকুম হইল ঘে এই আইনের শেষের লিখিত ভফলীল উক্ত তিন 
আইনের 4৯ চিদ্ছিত প্রুত্যেক ভফলীলের ভাগ হলে যেরূপ হঈত নেউরূপে পূর্বোক্ত 
তিন আনীনর শেমেব লিখিত - চিজিত ভতফলীলের নে ভাগ এই আন্নের দ্বারা রদ 
হল মে ভাগের সঙ্গে উক্ত তিন আমনের যে সনে বিশি সম্নক বাশে সেই সকল বিধি 
১৮৪৫ আ্ালেব ১ গুন ভারিগজাবধি ও তাহার পর এহ আইনের শেষের লিখিত 
তফরপীলের [বনূশে খাটে এসভ জ্ঞান করিতে হউবেক ইতি । | 


৩ ধারা? 


এন ইহাতে হুকুম হউল মে ১৮৩৬ সালের ১৪ আফ্ন্র এবং ১৮৩৮ সালের 
১ আইনের ও ১৮৪৪ পালের ৬ তাঈনের শেষ ভাগের লিশিজ আমদানীর সাসুলের 
তফনীল শ্রপরিবাদ জাইঈন এই নামে খ্যাভ ১৮৪৪ সালের ১৫ আইন বুদ হইল ইতি। 


তফদীল । 


বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিষম কি বোম্বাই কিম্বা গান্দ্রাল রাঁজপানীর কোন বন্দরে 
সমুদুপথে আমদানীহওষা নীচের লিখিত দৃব্যের মাসুলের হার। 


| দির দেশীষ 
কাকা শামদানা 


ইঙ্জগলগ্ীম জাহাজে 


1 

] 
ঘি জ্য্৮+ত 
টিনিসের ভফমনল | জিরারী ইল 








হঈলে। 

ইঞজজলও্ড দোল ক) ইঙ্গলগীম ভাল্য 

কোন ডাপিব'লেল উদ্পন বা লিম্মিয ৰ 

সাঁছিন ফ্টোন। ০০, ১০ শৃতকরণ ৫ | শতকরা ১০/ 
ভিন্নাপিকীর দেশের উপ মর শতকরা ১০/ শতকরা ২০9 
উঞ্গলও্ড দেশর আথ্বা ইজলও্ডাঁজ | 

ভন চন অধিবাীরের উত্পন্ধ হি ূ ৰ 

নিত হাহু। রা শতকরা ৫ শতকরু' ১০০ 
ভিল্নাথিকার দেশের উজ্পন্এ $ | শতকরা ১০ | শতকরা ২০ 
ইহা দেশের কি ইজলগীয় | 

মাত পেন তধিক্খরোর উত্পন্ন | 

ঠা হা জা রঃ যা শতকর। ৫ [ শতকরা ১০) 
(িঘাকার দেশের উতগ্মত্ী। 1] শতকরা] ১০০ | শতকরা ২০ 


বি ১ কি 
ই বর ভান ডের ভান ৩ 





5258 টি 
তনার্পকার দেশৰ 
জানা আন্দাশ 





ৃঁ ক্লগুশা শাহান 
সপ রস জাম্প সাপ সি রর 
ভিত লু তাল | ালদানা হহীতল | 


ঈক্গলগু দেশের কিম্বা উক্জলপ্তায 
আন্য কোন দেশের নির্মিত কাপাসী 
ও রেশমী কাপড়ের থান এব, সূতা 
কিম্বা কাঁটা সূতা কি পশমী সৃতাছাড়া! 
কাপাস কিস্বা রেশমনিম্মিত দুলা 
অধর অন্য দূব্যেতে মিশ্রিত কাপান 

শতকরা ৫ শতকরা ১০) 

শতকরা ১০/ শতকরা ২০৭ 


ও রেশসনিস্িতি দুন্য। ”** 
ভিন্নাধিকার দেশের উৎপন্ন এএ। 
ইঙ্গলওড দেশের কি ইঈলগীয অন্য 

কোন অধিকারের উৎ্পন্গ কাপাসের 

সূতা কি কাটা সূতা কিনা পশমী সুতা । 
ভিন্নাধিকার দেশের উতৎ্পন এ এ। 
পের ও এল বিষর ও সৈডর 

এব০ এ গ্রুকার গীতাপরা শরান্‌। শতকরা ৫ শতকরা ১০) 
ওয়াইন এব অন্যান্য প্ুকার 

শান 1 নি ১. 1 ক্ষি গালনের প্রতি ১) 1 ফি গালনের গ্ুতি ২/ 
উগ্র খরার? রহ ,,.. (ফিগালনের্ প্রতি ১1০ ; কি গালনের প্রতি ৩৪ 
এব উগ্ু শরাব লগুন প্র'ফের 

শৃর্তিজগেক্ষা যেমন আপ্পিক তেজ হম 

তেমন তাহার সালুল বুদ্ধি হউবেক] 

শরাব বোতলে আমদানী হইলে ৫ 

কুআট ধোভল এক ইয্লেরিবল গাল- 

নের ভুলয জ্ঞীন হঙবেক। 
এই তফনীলের লিখিত জিনিস- 


ব্যতিরিক্ত অন্য সকল নির্মিত দুব্য। | শতবরা ৪/ শতকর1 ১০) 


র০০০০৪ পপর এনা অত ৮ পপ সপ ___ __ লী টিপা শি ছি পাশপাশি পা মা 


সসান্। 


শতকরা ৩1০ শতকরা ৭ 
শভকরা ৭ শতকরা ১৪ 





জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী | 


]হ 0১ ই] 35 32717016641 8),৫9£07. 


08109108,--17100016 8৮ 111৩ 1061705] $0101187) 011090 16১৪) 0) 0.1 12901019111, 


ইঙ্গরেজী ৯৮৪৫ সাল ১০ দশম আইন | 


ভারতবষের শ্রীমৃত গবর্নর্‌ ভ্রেনরল বাহাদুর ইভ্বর লৌনল্সেলে ইক্জঠেজী ১৮৪৫ 
সালের ১৭ মে তারিখে নীচের লিখিত আইন জাক্জী করিলেন এব তাহা অর্ধ 
সাধারণ লোককে জানাক্ঈনার নিসিত্বে প্রকাশ হইতেছে | 


ষে২ গতিকে তলবচিঠী জারী হইতে না পাবে মেইং গতিকে ওষারণট জালী 
করিবার ক্ষমতা আদালতকে অপণ করণের আইন । 


ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্ঠিম কোটের বিশেষ এলাকাতিনন ভারতবসের 
কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন কোন ফৌজদারী সোকান্দমাতে 
আইনানুলারে আলামীর নামে প্রথমে তলবচিঠী জারী করিতে হয় তখন যদি এমত 
প্রমাণ হয যে আলামীর উপর এ তলব্চিঠী জারী কল্পিতে উপযুক্তমতে উদ্যোগ করা 
গিষাছে কিন্তু আসামীর উপর এ তলবচিঠী জারী করণের ভার ফে কার্যযকারকের কিন্বা 
যে লোকের প্রুতি ছিল তিনি তাহা জারী করিতে পারিলেন না তবে যে আদালতহইতে 
এ তলবচিঠী বাহির হয সেই আদালত এ আলাঙলীকে গার করিবার নিমিন্তে 
ওশারণ্ট জারী করিতে পারেন । ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন থাকিলেও ভাহা 
পুতিবন্ধক হইবেক না ইতি। 

সমান্তিঃ 1 
জি এ বুশৰি । 
ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৪ চতুদশি আইন। 


"ভারতবর্ষের জরীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইরেজী ১৮৪৫ 
সালের ৯৫, জুলাই তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এঁহ” তাহ? লর্ 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


মুননেফের আদালতে নাজিরদিগকে নিযুক্ত করনের হুকুম করিবার হিষরি 
আইন । 


১ ধারা? 


ইহাতে ভ্কুম হইল যে বাক্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের 5 আইনের 
৫ ধারার ৪ প্ুকেরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে জজ সাহেবের আদালতে যে কতক 
কর্ম নাজিরের প্রতি অপণি আছে সেইং কর্ম মুনসেফের আদালতে মুনসেফেরা 
আপনারা করিবেন এব” জজ সাহেবের আদালতে যে তলবান! লওয়া যায় সুনসে- 
ফের আদালতে মেই তলবানার চারি ভাগের কেবল তিন ভাগ লওয়া যাইবেক 
তাহা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ষে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অর্ধীন 
দেশে এই আইন জারী হওক্আঅবধি এব” তাহার পরে মুনসেফেরা আপন২ 
সিরিশ্তায় নাজির নিযুক্ত করিবেন । এ নাজিরেরদের বিষয়ে বাঙ্গল দেশের চলিত 
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৮ প্রুকরণের বিধান খাটিৰেক ইতি । 


সমান্তিঃ | 
জি এ বুশবি । 
ভারতবর্ষের গৰরর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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১১১১১১১১ 
(986৬1 (.০৮৮৪716 ৪0:0891845651 84111856100 8জ০ 2158) 81 3, 18. 2৪: পোজ, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুর হুজুর কৌদ্সেলে ইক্গরেজী ১৮৪৫ 
লালের ১৬ আগ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব*২* তাহা সব্দ্ব- 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


আদালতের এব* রাজধ্ের কার্যের বিষয়ি তিন রাজধানীর সৈন্যেরদের 
এদেশীয় হুদ্দাদার ও লিপাহীরদের অধিকার নির্দিষ্ট এব ধার্য করণবিষয়ক আইন। 


১ ধারা। 


বেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৯৬ সালের ১৫ আইন অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ 
আছে কি ন। অথবা তাহার কোন বিপান এব, কত বিধান অদ্যপর্য্যন্ত বলবৎ আছে 
এই বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে 


অতএব ইহাতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল ফে উক্ত আইন এব” তাহার প্রত্যেক 
বিধান এখনও বলবৎ আছে ইতি | 


২ ধারা। 


এব* ফেহেতুক যে আইন বাঙ্গল! দেশের সৈন্যের নিমিত্তে উপরে নির্দিষ্ট ও 
হুকুম হইল সেই আইন মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৭ সালের ৮ আইনের দ্বারা মান্দ্রা- 
জের সৈন্যের আইন নির্দিষ আছে এব” যেহেতুক সেই আইন বোম্বাইয়ের সৈন্যের 
নিমিস্তে নির্দিষ্ট করা বিহিত ও যথার্থ বোধ হইতেছে 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্কলা দেশের চলিত উক্ত আইন বোষ্বাইয়ের 
লৈন্যের পুতি বিস্তারিত হইল কেবল এ আইনের যে কোন বিধি স্বভাব্তঃ বোম্বাইয়ের 
সৈন্যের বিষয়ে খাটিতে পারে ন। তাহ] বর্জিত ধাকিল ইতি। 


৩ ধারা। 


এব” ষেহেতুক উক্ত আইনের দ্বারা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদিগকে 
ষে অধিকার দেওয়া গিয়াছে তাহা আদালতলম্নকীয় কার্ষেঃ ইফ্টায়ের মামুূল ক্ষম। 
করণের দ্বারা বিস্তার করা বথার্থ ও উপযুক্ত বোধ হইতেছে 


'অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে ফরিয়াদী যদি ফোর্ট উলিয়ম অথবা ফোর্ট 
লেন্ট জর্জ অর্থাৎ মান্স্টাজ অথব বোস্বাইয়ের রাজধানীর অধীন সৈন্যের নিরিশতায় 


ঙহ্‌ ইঞ্জয়েজী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


এদেশীষ হদ্দীদার বা লিপাহী হায় তবে পাওন! দাওয়ার কি তেজারতের কারবারের 
দেনীপাওনার মোকদ্দমা ছাড়! অন্য সকল প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশ 
কোন্নানি বাহাদুরের সকল আদালতে ইঞ্টাম্্র না হওয়া কাগজে গ্রাহথ হইবেক ইতি।, 


৪ ধারা। 


কিন্ত জান কর্তব্য যে উক্ত ৩ ধারার দ্বার! ষে ইঞ্টাম্স ফরিয়াদীর প্রতি ক্ষমা 
হইল সেই ইঞ্টাম্ের মূল্য যে অৎ্শ যথার্থ বোধ হয় সেই অণ্পশ পরাজিত ব্যক্তি 
ৰা ব্যক্তিরদের সরকারকে দিতে ডিব্রনর' মধ্যে হুক্ষুম লেখী যাইফেক "ইতি )- | 


৫ ধার] । 


এব০২ ইহাতে হুকুম হইল যে এদেশীয় হ্দ্দাদার অথবা পিপাহীর যে মোক- 
দায় প্রুকৃতপ্রস্তাবে কোন সম্নর্ক না থাকে অথবা নালিশের দরথাস্তে লিখিতপর্যযন্ত 
সম্পর্ক না! থাকে এইসত কোন মোকদ্দমায় যদি এ এদেশীয় কোন ভ্দ্দাদার অথবা 
লিপাহী এই আইনে দত্ত উপকারের দ্বার চাতুরীত্রমে অন্য কোন ব্যক্তির উপকার 
করণের নিমিত্তে এই আইনক্রমে কোন মোকদ্দম! উপস্থিত করে তবে এই আইনচছাড়া 
অন্য প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎলম্নর্ধীয় ব্যক্তির যে মুল্যের ইফ্টা্স 
কাগজ লাগিত এ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা মিপাহী তাহার পাচগ্তণের অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক এব” এ জরীমানার টাক ডিক্রী জারী করিবার নিদ্দিষট 
নিয়মানুসারে উদ্ুল হইবেক ইতি| 


৬ ধারা। 


এব” যেহেতুক ১৮৪০ লালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ 
মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্ুযাপ্ট অন্য কার্ধযকারক সাহেবের নিকটে এমত 
নালিশ করে যে এ মাজিঞ্্রেট সাহেব কি তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্যকারক সাহেবের 
এলাকার মধ্যে আমি আইনবিকুদ্ধ কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য 
ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দুব্যহইতে বলক্রমে বেদখল 
হইয়াছি এ নালিশকরণিয়া ষদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তাল্কদার কি ইজার- 
দার বদর্ইজারদাঁর কিরাইয়তইত্যাদিস্বরূপ এ ভূমির দর্থীলকার ছিল তবে মাজি্ট্রেট 
লাহেব কি ভাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্সাকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের 
নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং এ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন্‌ 
ব্যক্তিকে স্বয়ণ, কিছ্বা মোগ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত দগিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়। 
জওয়াব ছিতে হুকুম করিবেন। এব” আবশ্যক লাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এব 
দললীলদন্তীবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার এ দাওয়া লাব্যস্ত হইরাছে 
বোধ করেন্‌ তবে তিনি এক র্ুবকারী, লিখিয়] দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তর 
পুনর্ধার দখল দেওয়াইতে এব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্নধ আদালতের দ্বারা দলের 
সত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন । 


ইঙ্গরে্গী ১৮৪৫ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন ৩ 


কিন্ত যে ব্যক্তি বেদখল হওন ব্ষ্য়ের নালিশ করে মে যদি বেদখল হওনের পর 
এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়ান। করে তবে এমত হুকুম দেওয়া হাইবেক না ইতি! 


এব”. যেহ্ততুক ষে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব)ক্তি এছেশীয় হদ্দাদার অথবা 
লিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওন্রে সময়অবধি এক মাসের অধিক কাল 
আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া যথার্থ বোধ হয় 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পুর্র্পেক্ত ধারার 
যে ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যে লিখিত প্রুকারে বেদখলহওনের বিষয়ে যে ব্য 
নালিশকরে সেই ব্যক্তি বেদখলহওনের সময়অবধি এক মাসের মধ্যে আপনার 
দাওয়া উপস্থিত না করিলে এ আইনের নির্দিষ্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়। 
ফাইবেক না দেই ভাগ এদেশীয় হাদ্দাদার অথহা সিপাহীর্দের করা নালিশের 


বিষয়ে রদ হইল ইতি। 


৭ ধারা । 
এব* ইহাতে হুকুম হইল যে বেদখলহওনের বিষয়ে ষে ব্যক্তি নালিশ করে 
সদরে ব্যক্তি যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা! সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের 
দূরত্ব এব”. লিখনপঠনের দুকস্করতা বুঝিয়া মাজিষ্্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী 
বোধ করেন্‌ সেই মিয়াদের সধ্যে যদি এ ব্যক্তি আপনার দাওয়া উত্থাপিত না করে 
তবে ১৮৪০ মালের ৪ আইনের পৃব্দ কথিত ধারায় যে প্রুকার হুকুম নির্দিষ্ট 
আছে এমত কোন হকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি। 
সমান্তঃ । 
জি এ ধুশৰি | 
ভারতবফের গৰ্রণমেণ্টের সেক্রেটারী! 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন | 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনজুল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইজরেজী ১৮৪৫ 
লালের ১৬ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব, তাহা সব্- 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ত প্রকাশ হইতেছে । 


১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল ডিসমিন হইলে পর তাহা 
প্নব্ধার গ্রাহ্থ করিবার নিয়ম করণের আইন। 


যেহেতুক আপাীলের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশ- 
জনক ও কঠিন এব্ৎ তাহার কাঠিন্যের লাখবকরা উপযুক্ত বোধ হইল। 


১ ধারা? 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল বে বাঙ্গল! কি মান্দ্রাজ রাজধানীর আধীন দেশের 
সধ্যে কোম্নানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন 
আপীল ১৮৪৯ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিমমিন হইলে এ আপীল দর 
আদালতে ডিলমিম হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এব্ছি এ 
অন্য কোন আদালতে ডিমমিন হইসা থাকিলে ডিলমিস হওনের্‌ পর এক মাসের 
মধ্যে যদি আপেলান্ট এ আপীল পুনরায় গ্রাহ্থ হওনের দর্খাস্ত মুৎফরক্কী দর- 
'াস্তের নির্দিষ্ট ইঞ্টাম্প কাগজে লিখিয়া এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমী করাষ 
যে এ আপালী মোকদ্দমা উকীলের ক্রটিপ্রযুক্ত কিন্বা অনিবার্ধয কোন ঘটনা প্রযুক্ত 
ডিসমিন হইয়াছে তবে যে আদালত এ আপাীলী মোকদ্দম] ডিসমিস করিয়াছিলেন 


নেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহ করিতে পারেন ইতি । 
২ ধারা । 


এবৎ্* ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর তিন মাসের মধ্যে 
যদি আপেলান্ট আপন আপাঁল পুনর্্ার গ্রাহ্থ হইবার নিমিত্তে সুৎফরক্ক1 দরখাস্তের 
নির্দিষ্ট ইঞ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে এব” এ মোকদ্দমা উকীলের ক্রটিপ্রযুক্ত কি 
অনিবার্ধ্য কোন ঘটনাপ্রুযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতির* 
জমা করায় তবে এই আইন জারীহওনের পৃর্রে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের 
বিধিমতে যে কোন আপীল ডিলমিন হইয়াছিল তাহ! উক্ত কোন আদালতে 


পুনর্বার গ্রহ হইতে পারে ইতি। 


২ ইঙ্গরেঙী ১৮৪৫ সাল ১৬ ষোড়শ আইন । 


৩ ধারা! 


গর্ত ইহশতে হুকুম হউল যে এই আইঈনানুলারে যে কোন আপীল পুনরাঁফ 
গ্রাহ হইযাছে তাহা যদি প্রনব্থার ১৮৪১ লালের ২৯ আইনের বিপিমতে ডিনমিল 
হয তবে তাহা আর গ্রন্থ হইতে পারে নাইতি। 


সমাণ্ত! 


জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইন্গরেজী ১৮৫৫ সাল ১৭ ল্তদশে আইল | 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ১৬ আগ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
তাহা লর্ধলাধারশ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে মুনসেফেরদের আদা 
তে সাক্ষিরদ্িগকে পুর্জীপেক্ষা। উত্তমসতে হাজির করাওপণের আইন 


৯» ধারা 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের 
৩১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণ এবস্" ৩২ ধারার ১৯ প্রকরণ রদ হইল ইতি। 


২ ধরা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর 
অধীন দেশের মধ্যে যদি কোন সুনসেফ আপনার বিশেষ এলাকায় না থাকা ব্যক্তির 
জাক্ষ্য চাছেন্‌ এব যদি সেই ব্যক্তি ৰাদিপ্রুতিবাদির তলবধকরাতে হাজির না হয় 
তবে এ ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত সুনসেফ ষখোচিত পরওয়ানা দিবেন 
এবং যে সুনলসেফের বিশেষ এলাকার মধ্যে সেই ব্যক্তি থাকে সেই মুনলেফ্ের 
নিকটে তাহা! পাঠাইবেন এব” এ মুনসেফ সেই পরওয়ানার পৃঞ্ে দস্তখৎ করিবেন 
এব*ং তাহা রীতিমত জারী ও সম্মন্গ করিবেন ইতি | 


৩ ধারা । 


এবপ্ং ইহাতে হুকুম হহীল যে উক্ত দেশের মধ্যে হে কোন ব্যক্তির উপর 
সাক্ষিম্ব্ূপ জিলার আদালতে হাজির হইতে সমন হইয়াছে এব, সেই ব্যক্তি এ 
আদালতে হাজির হইতে ক্রটি করিয়াছে সেই ব্যক্তিকে হাজির করাইবার নিমিত্ত 
জিলার জজ সাহেবের এক্ষণে যে সকল ক্ষমতা আছে এই আইন জারীহওনঅবধি 
এব তাহার পর মুনলেফের আদালতে সাক্ষিত্বূপ হাজির হইতে কোন ব্যক্তির 
উপর সমন.জারী হাইলে পর নেই ব্যক্ষি হাজির হইতে ক্রুটি করিলে সেই ব্যক্তিকে 
হাজির করাইহার নিসিদ্ধে ঘুনলেফেরগের সেই লকল ক্ষমতা থাকিবেক | কিন্ত এই 


. ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১৭ লপ্তদশ আইন! 
আইনানুসারে মুনসেক্কের! ষে সকল হুকুম করেন্‌ তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের 
নিকটে আপীল হইতে পারে এব*, তাহার নিদপত্তি চুড়ান্ত হইবেক ইতি 
সমান্তিঃ । 
জি এ বুশহি।' 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের'সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৮ অফীাদশ আইন । 


ডারতবর্ষের প্রীত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঙ্জুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
সালের ২৩ আগফ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব” তাহা সর্ঘর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর] ফে অপরাধ করে তাহার দণ্ড করণের 
আইন | 


যেহেতুক অন্যান্য ব্যক্তির অপরাধের যে দণ্ড নিরূপণ আছে যাবজ্জীবন কযেদের 
দগুপ্রাপ্ত কয়েছীরা সেইং অপরাধ করিলে তাহারদিগের তদপেক্ষা কঠিন দওকর] 
"উচিত বোধ হয়? 


১ ধারা 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকা এৰ* সলাকার 
মোহনার বসতিসকল ছাড়া কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ফে কোন 
কয়েদীর যাবজ্জীবন কয়েদ হওনেরু কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের দু হইয়াছে 
সেই ব্যক্তি অন্য লোককে খুন করিবার অভিপ্রায়ে যদিকোন কর্ম্ম করে অথবা যাহাতে 
অন্য লোক শুন হইবার সন্ভাবনা আছে এমত কর্ম যদি জানিষাশ্বনিমা করে তবে এ 
কয়েদীর সেই কর্মের দ্বারা অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হউক বান! হউক তাহার অপরাধ 
সেশন আদালতে সাব্যস্ত হইলে তাহার প্রাখদণ কি ফাবজ্জীবন দ্বীপান্থুর প্রেরণের 
অথব]1 ৩৯ বেত্রীঘাঁতের অনধিক দণ্ড হইবেক কিন্তু এই দণ্ডের বিয়ে সদর আদালতের 
মপ্জর করণের আবশ্যক থাকিবেক হাতি | 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হকুম হইলযে উক্ত ধারার লিখিত অপরাধভিন্ন যদি উক্ত 
পুকার কোন কয়েদী অন্য কোন অপরাধ করে অঞ্থব্! যে জেলখানাতে কয়েদ থাকে 
সেই জেলশ্বানার অধ্যক্ষের ছৃকুমক্রমে শাস্তি পাইলে পর কোন অত্যাচার কি হঙ্গাম। 
করে তবে পেশন আদালতে পেই অপরাধের প্রুমাপ হইলে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর 


২ ইকজরেজী ১৮৪৫ লাল ১৮ অফটাদশ আইন । 


প্রেরণের দণ্ড হইবেক অঞ্বা। ৩৯ বেত্রাঘাঁতের অনধিক শান্তি হইলেক যদি যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর প্রেরণের হুকুম হয় তবে সেই দণ্ডের বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর 
অপেক্ষা থাকিবেক ইতি । 


সমান্ত। 


জি এ বুশবি 
ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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&+ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি্পশতিতস আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে, ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালেক্ছ”৩০ আগষ্ট তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব, 
তাহা লক্রসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকীশ হইতেছে । 


আলাম কোম্সানিকে চার্টর দেওনের আইন । 


যেহেতুক দৃষ্ট হইয়াছে ঘে আলাম দেশে ইঙ্গলণ্তীয়েরদের অধিকারের মধ্যে 
এব, ভারতবষের উত্তরপৃব্দের অন্যান্য ভাগে যাহাতে আসল চা উত্পন্ন হয় এমত 
অনেক২ ও প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আছে এবঞ্ ইহী নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে সেখান- 
কার ভূমি এব” আবহাওয়া চার বৃক্ষের কৃষি বাহুল্যমতে করণের লর্্দ প্রকারে 


উপযুক্ত। 


এব», যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে চার কৃষিকর1 ও চা 
প্রস্কত করাতে যেমন ইঙ্গলগ্ড দেশের উপকার ও লাভ তেমনি ভারতবর্ষে ইঙ্গলগ্তী- 
য়েরদের অধিকারে মহোপকার ও লাভ হইবেক এবং বিশেষ মহাজনেরদের সৎ্স্থান 
ও উদ্যোগের দ্বারা যেপর্্যন্ত তাহার কৃষি হইতে পারে তদপেক্ষা বাহুল্যসতে এ 
চার ব্যবসা! করিলে উপকার দর্শিবার সস্ভাৰন! আছে এব যেহেতুক এ বৃক্ষের চাস 
ও তাহা প্রস্তুত করিবার এব” তাহ বাঁড়াইবার নিমিত্তে সম্্রতি এক নোনৈটি অর্থাৎ 
কোম্লানি স্থাপন হইয়াছে এব ঁ কোক্সনানির মুল ধন ৫০,০০১০০০,/ লঙ্ষ টাক! এব 
তাহা ৫০০) টাক? করিয়া ১০১০০০ স্যারেতে বিভক্ত হইয়াছে এব এ কোম্পানিকে 
আনাম দেশে এব”, ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব দিগে কএক খণ্ড ভূমি ইহার পূর্বে দেওয়া 
শিয়াছিল এব এ বৃক্ষের কষি করিবার ও তাহা! প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে উক্ত 
কোম্সানি নানা কুঠী স্থাপন করিয়াছেন এব”. এঁং কুঠীর কর্ম্ম এক্ষণে চলিতেছে। 


এব যেহেতুক এঁ সমুদয় ১০,০০৩ জ্যার সহী হইয়াছে ও বণ্টন হইয়াছে এব*, 
ভাহার অধিকারির! এ কোস্সানির ৫০+০০,০০৩, লক্ষ কোন্নানির টাকা সূল ধনের 
মধ্যে কোক্নানির ২০,০০,০০০/ লক্ষ টাক! দাখিল করিয়াছেন এব. এ নান স্বাক্ষর 
কারী আপন২ খরচে উক্ত বৃক্ষের চাস ও তাহা] প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত আছেন এব 
এ স্বাক্ষরকারীরা যদি পশ্চাৎ লিখিত ও নির্দিষ্ট মতে চার্টরপ্রাপ্ত হন্‌ তবে প্রত্যেক 
স্বাক্ষরকারির এব”, নর্মলাধারণ লোকের অনেক ফুগম ও উপকার হইবার সন্ভাৰনা। 


আছে! 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতস আইন । 


এবৎ, যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে আমাম দেশে তদ্দেশজ অন্যান্য দ্ব্য 
আছে অথব] সেই দেশের ভূমি এব আবহাওয়াপ্রযুক্ত উত্তমরূপো জন্ষমিতে পারে 
এব সেই দৃব্য এ কোয্লানির চার চাসের এব” কুচীর সঙ্মকে অথবা! মসভিব্যাহারে 
চাস ও প্রস্তুত করিলে উক্ত কোম্নানির বড় উপকার ও লাভ হইবেক এব” যেহেতুক 
মেই২ দুব্য উৎপন্ন করিতে এ কোম্নানি উপযুক্ত বোধ করিলে তাহারদিগক্ষে নেই 
বিষয়ের ক্ষমত! দিবার এব”, তাহারদের মুল ধন বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওনের 
নিয়মকরাণ বিহিত বোধ হয়। 


এব্* যেহেতুক যেং ব্যক্তিরদের নাম পশ্চাৎ্ৎ লেখা আছে ভাহারদের মধো 
কএক জন্‌ উক্ত কোম্নীনি নিযুক্ত ও অণ্স্কাপন করিবার এব তাহার ব্যবসা আরস্ভ 
করিষার নিমিত্তে ্ষণেক কালের জন্যে কমিটিস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এব” সেইরূপে 
কর্ম করিয়াছিলেন এব ভাহার পরে ১৮৪০ লালের ৩৯ জান্গুআরি ভারিখেহ সন্থন্ধ- 
পত্রের নিযমামুপারে উক্ত কোল্লানি স্বাপন হইয়াছিল এব এ পত্রের ( দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় ভাগের ব্যক্তিছাড় ) প্রথম ভাগে এ সম্বন্কপত্রের নিমে ষে ব্যক্তিরদের নাম 
ও মোহর আছে সেই নানা ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন 
এ দ্বিতীয় ভাগে ধাহারদের নাম লেখা আছে তাহারা এইং সর উলিয়ম বেম্ম 
বারনেট ও রিচার্ড টুআইনি”, ও তামন উইডি-১ও জান আলিইন ও আন্দ্ঃ হেওর্সন 
ও ফান্দিস ফর ও উলিয়ম ক্রেক্রপ্ট এব”, তৃতীয় ভাগে ফাহারদের নাম নিদ্দিষি 
আছে তাহারা এই ২ সরু জর্জ জেরার্ড ডি হলিপএ লারপেন্ট বারনেট ও জান স্মাল 
ও আলেকজাগুর রজর্স ও ফ্টর রেপালডন ও জান টুব্রপ ও উলিয়ম মানি”, ও 
উল্লিয়ম আর রাবিন্দন এব” রুল উনেলি মাঙ্জলস সাহেব । এব এ সম্ন্ধপত্রের 
অনুলারে এ কোম্নানির কর্ম আরন্ত হইয়াছে এব, চলিতেছে এব” যেহেতুক উক্ত 
পত্রে এইসত নিয়ম ছিল ষে এ ছ্ধণেক কালীন কমিটি সেই পদোপলচ্ছে যে সকল কক্ষ 
ও কার্ধা ও বিষয় ও ব্যাপার করেন এব" নম্মহ্গ করেন্‌ তাহ! মপ্জর হইবেক। 


এবছ যেহেতৃক উক্ত প্রকার নিয়ম এই চার্টরের মধ্যে করা উচিত বোধ হইয়াছে 
এব উক্ত সোনৈটির অথবা কোম্নানির যে নকল সম্পত্তি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত ও দায় 
আছে এন এই্রপ চা্টর না পাইলে এ কোন্নানির থাকিত কিম্বা এ কোল্লানি দাওয়া 
করিতে পারিতেন অগ্ববা এ কোম্সানির উপর দাওয়া হইতে পারিত সেই নকল 
সম্পত্বি ও স্বত্ব ও বন্দোবস্ত এব” দায় এই আইনের দ্বার পশ্চাৎৎ সত্স্থাপিত চার্টর- 
প্রাপ্ত সমাজে এব তাহারদের পঙ্ছে ও কাহারদের বিরুদ্ধে অর্পণ করিবার ও বজায় 
রাখ্িবার এব সপ্স্থাপন করিবার নিমিত্তে নিয়মক্রা1 উচিত বোধ হইয়াছে । 


১ ধারা। 
অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে জেম্স পাটল লাহেৰ ও চার্লল হে কেমরন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ৯৯ 'উনবি"শতিতস আইন! ৩ 


সাহেৰ ও বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উলিয়ম প্রিন্সেপ সাহেব ও জালেকজাওর রজর্স 
লাহেব ও হেনরি বারকে হেওুরন লাহেব ও জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ও এডার্ড 
হার্ডি", সাহেব ও জেম্ন কোহুন সাহেব ও জেম্স চর্চ সাহেব ও হেনরি চাপমান্‌ 
সাহেব ও জান লৌইন সাহেব ও জান ফ্েরুলি লীথ সাহেব ও তাল চার্লল মর্টন 
সাহেব ও বাবু মতিলাল শীল ও উলিয়ম রিচার্ড ইয়” সাহেব ও ছেম্ল ইয় 
সাহেব ও আর্টিবিল্ড স্কল্লপ সাহেব ও রিচার্ড ওয়াকহ সাহেব ও হেনরি মেরিডিছ 
পার্কর সাহেৰ ও এড্রার্ড কোবর্ণ রেবন্স। নাহেব ও চালস রেক্স লাহে ও জান ইটর্ম 
সাহেব ও জর্জ মেরউড সাহেব ও জেমস চার্শন কোলক্রক সথরলেও্ড লাহেৰ ও 
শামুঞএল স্মিথ সাহেব ও জান ডিন্স কাঁবেল সাহেব ও জান কারি্টন পামর 
সাহেৰ ও উলিয়ম সলটান পিলাদ্স সাহেব ও বাবু প্রলন্গকুমার টাকুর ও বাবু 
রমানাথ ঠাকুর ও কথবর্ট বেল্সলি খর্ণহিল সাহেব ও তামস স্কট সাহেব ও তামস 
দিউএল পাহ্ৰ ও ফ্কান্সিস ডাশ্বড সাহেব ও গার্লস ডগ্ডাস মিচেল লাহেব ও আলেক- 
জাগুর গারক মাকেঞ্জি সাহেব ও হেনরি আগষ্টন উলফ্টন সাহেৰক ও ফান্দিল পি 
মেন্দিস সাহেব ও উলিয়ম হেনরি গোন্স সাহেৰ ও পিটর ইনি সাহেব ও রা 
জান লাটি লাহেৰ ও জেনকিন্স ল্এলিন লাহেৰ ও জান'জেনকিন্স সাহেব ও আর্থর 
পিটার লাটি সাহেব ও আন্দ্রু হেগুর্সন সাহেৰ ও জান গ্রাণ্ট সাহেব ও আলেক- 
জাগর গার্ডন সাহেব ও উলিয়ম কব হরি সাহেব ও হেনরি হলরয়ড সাহেব ও 
রাবর্ট বিচর সাহেব ও ডানিএল এলিয়ট সাহেৰ ও এভার্ড গাঞ্টিন সাহেক ও জান 
বিচর লাহেব ও জেস্স কলেন সাহেব ও তামন হাইড গার্ডিনর সাহেব ও ডনালড 
মারৌড গর্ডন লাহেব ও উলিয়ম হেনরি হার্টন সাহেব ও তামস হেনরি হক্রি সাহেৰ 
ও জে এম হিল সাহেৰ ও তাঁমপ ব্রাকেন সাহেব ও জান কার সাহেব ও খিয়োডোর 
ডিকিন্স সাহেব ও চার্লস ডেবরিন সাহেব ও উলিয়স প্রিঙ্গল ডৌনি" সাহেব ও 
জান কল্ডর সাহেব ও হেনরি বকিন্য"ৎ সাহেব ও চার্লস ন্জান বর্কিন* সাহেহ 
ও রূড়িক মাকেঞ্জি সাহেব ও জান উলিয়মসন মারৌড পাহেব ও জান মলর লাহেক 
ও ই এলফিনিষ্টন সাহেব ও দেডি মলিল্স সাহেব ও রিচার্ড বর্ড সাহেব ও 
আলফেড পার্কর সাহেব ও নি জে পিটার লাহেব্‌ ও ছেনরি পিডি*্টন লাহেৰ ও 
জর্জ রজর্মপ সাহেব ও উলিয়ম রুষটন সাহেব ও জেম্ল নলিডনি উপকফোর্ড সাহেব ও 
রাবর্ট স্কট তামসন সাহেব ও লি এ বর্টানেল সাহেব ও উলিয়স গ্রিনওএ সাছেক্‌ 
ও আর এস হচ্ি,সাহের ও স্কান্সিস আগক্টিন লাহেৰ ও রিচার্ড জে চেষ্বর্প সাহেৰ 
ও আগা! মহস্মদ ইবরাহিম ও বিশ্বনাথ মতিলাল ও ব্ুজনাথ ধর ও দুর্গাচরণ ধর ও 
অদ্বৈতর্ঠাদ দত্ত ও গুরুপ্ুসাদ বসু ও গৌরমোহন গোস্বামী ও.হাজি মীরজা সেহদি 
ইস্পাহানি ও লক্ষীনারায়ণ দত্ত ও মেঘনারায়ণ রায় ও মদ্নসোহন চাট্য্যা ও 
নববুষ্ণ মি"্হ ও নীলকমল ঘোষ ও প্টাণকৃষ্ণজ লাহা! ও প্রাণকৃষ্ণ বাগচি ও রাজ। 
রাঁধাকান্ত দেব ও রাধামাধব দত্ত ও রামচাদ ধর ও রাজচন্দু মুশূব্যা ও রাঙ্গবল্পভ 
শীল ও রাধাকান্ত মিত্র ও লেখ আলম উল্লা ও শ্রীকান্ত বাড়ুয্ণা ও সীতাঁনাথ বসু 


৪ ইজরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবধি*শতিতম আইন] 


ও উমাচরণ বসু এব, অন্য ফে সকল ব্যক্তিরা এব” চার্টরযুক্ত সমাজ এই কমের 
নিমিত্তে সহী করিয়াছেন অথ] উত্তর কালে সহী করেব এব” ভাহারদের নান! 
ও বিশেষ২ উত্তরাধিকারী ও টর্ণি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এব” আসৈন এই আইনের 
নির্দিষি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে এক কোম্নীলিতে সণযুক্ত হইবেন এবং 
এই আইনের দ্বারা তাহারা সন্যুক্ত হইলেন এব” ৮ আসাম কোল্পঞনি*” নামে 
বিশ্বযাত চার্টরপ্াপ্ত সমাজস্বরূপ সম্স্থাপিত হইবেন এব. গাকিবেন এর্‌০. জেই নামেতে 
ভতাহারদের অনবরত পর্যায় থাকিবেক এব ভাহীরদের এক সাপ্বারণ মোহব্ু 
থাকিবেক এব". দেই নামেতে তাহারা নালিশ করিবেন ও সেই নামেতে তাহারদের 
বিরদ্ধে নালিশ হইবেক ইতি । 


২ ধারা | 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে আসাম দেশে এব, পুর্ব্বেজ্ত ভারতবর্ষের উত্তর- 
পুর্ষ ভাগে এ কোম্নানিকে যে সকল ভূমি দেওয়1 গিয়াছে নেই ভূমিতে উক্ত 
কোম্নানি চার বৃক্ষের কৃষি করিতে এব”. তাহা! বাড়াইতে পারিবেন এব” তাহার 
উৎপন্ন চ প্রস্তত করিতে ও বিক্রয় করিতে পারিবেন এব, লামান্যতঃ চার বৃক্ষের 
কৃষিকরণের ব্যবসা! চালাইতে পারিবেন এব” তাহা বিক্রয় করণের এব” বিদেশে 
প্রেরণের নিমিত্তে তাহা প্রস্তত অথবা তৈয়ার করিতে পারিবেন এব সেই কর্ম 
নির্ধাহের নিমিত্তে মৌরুপীরপে অথবা কতকহ ব্সরের মিয়াদে শ্রীমুত গব্রূনর্ 
জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে যাহাতে সম্মত হন্‌ সেইসতে ভূমি লইতে ও 
পাউাক্রমে ধার্ধ্য করিতে অথবা ক্রয় করিতে কি অন্য কোন প্ুকারে হস্তগত করিতে 
পারেন্‌ এবঞ, শ্ীযুতের এ সম্মতি ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের সেক্রেটারীর মধ্যে কোন 
এক জন সেক্রেটারীর দন্তখৎক্রমে জ্ঞাত করা যাইবেক | এবং উক্ত কোম্পানি 
আবশ্যকমতে এ ভূমি বিক্রয় করিতে ও দান করিতে এব, হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ 
এব” এ কোন্সানি যেমত উচিত বোধ করেন্‌ সেইমত সিরিশ্তা নিযুক্ত করিতে ও 
এমারৎ ও কারখান] গাথিতে ও যে কোন বিষয় সুগম হয় তাহ করিতেও পারেন 
এব”, সামান্যতঃ পৃর্বোক্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে উক্ত কোক্নানির বিবে- 
চনায় অন্য যে কোন কর্ম বা উপায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করিতে পারেন্‌। 
এব আরো! সদি এ কোম্নানের উচিত বোধ হয় তৰে চা উৎপন্ন করিতে যাহা 
ওপায়িক বা তদ্ঘটিত কি উপকারক বোধ হয় এইমভ অন্যান) বৃক্ষ বা দূব্যের কৃষি 
করিতে কিস্া প্ুস্তুত করিতে বা তৈয়ার করিতে পারেন? কিন্তজানা কর্তব্য ষে উক্ত 
কোম্নানি আফীন কি কাওয়া বা চিনির কৃষি করিতে বা তাহা! প্রস্তত করিতে কি তৈয়চর 
করিতে পারিবেন না ইতি । 


৩ ধারা। 
এব", ইহাতে হফ্ুম হইল যে উক্ত কোস্সানির মূল ধন কো” ৫০,০০০) লক্ষ 
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টাকা! হইবেক এব তাহা কো”, ৫০০০ টাকা করিয়। ১০,০০০ স্যারে বিভক্ত হইবেক 
এব. তাহা এ কোক্লীনির আসল মূল ধন জ্ঞান হইবেক এব পশ্চাৎ নির্দিষ্টমতে 
নৃতন স্যার সৃষ্টিকরণ ও বিক্রয় করণেতে যে টাকা উৎপন্থ হয় তাহাও এ কোক্সানির 
মূল ধনের মধ্যে গণ্য হইবেক। জানা কর্তব্য যে উক্ত কোক্সানি কোন সময়ে এবঞ্ 
লময়ক্রমে যেং নিয়ম" াহারদের উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মক্রমে কো, ৫০০০ 
টাকা! করিয়! নূতন স্যার সৃষ্টি করিয়া আপনার মুল ধন লব্দসুদ্ধ কোণ এক কোর্টি 
টাকাপর্যন্ত বশড়াইতে পারেন ইতি। 


৪ ধারা! 


কিন্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন্সানির যে মুল ধন্‌ থাকে তাহার পাঁচ 
ভাগের এক ভাগের অধিক কর্জ করিতে পারিবেন ন। ইতি। 


৫ ধারা! 


এবং ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত সোসৈটি অথবা কোম্সানি আপনার অধ্য- 
ক্ষেরদের অথ্‌ব) অধ্যক্ষের নামে অথবা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্ষিরদের নামে যে সকল 
ভূমি পাইয়াছেন অথবা! হস্তগত করিয়াছেন অধবা যে ভূমির নিমিত্তে তাহারা 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা) এব” তাহার উপর ষে সকল বৃক্ষ রোপশ করিয়াছেন 
এবং যে সকল কারখানা করিয়াছেন এবপ তাহার উৎপন্ন দুব্য এব” সেই ভূমির 
উপর অধ্ব! তৎ্সম্পর্কে কি তাহার সঙ্গে ব্যবহারকরা সকল দকফ্ুরখান। এবঞ্ছ 
গুদাম ও এমারৎ ও দুব্য এব” এ কোক্সানির অভিগ্জায় লিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ফে 
সকল স্থাবর ও অস্থাবর লয়ত্তি ও যেসকল জিনিস ও দূব্য ওলামগ্রী ক্রয় হইয়াছিল 
বা লওয়! গিয়াছিল কি খরীদ হইয়াছিল বা জন্মিয়াছিল কিম্বা সষ্টি হইয়াছিল 
কি প্রকারান্তরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এব সেই সকল বিষয়ে আইনানুসারে ও 
একুটীপক্ষে উক্ত কোক্নানির যে ইঞ্টেট ও হক ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা 
সর্ব প্রুকারে উক্ত আসাম কোন্সানি এব” ভাহারদের সামাজিক উত্তরাধিকারিরদিগকে 
এই কাঁলঅবধি অপণ হইবেক এবং তাহারদেরি থাকিবেক | এবণ্০ কোন্‌ 
বিশেষ স্বাক্ষরকারির অথ] অধিকারির তাহাতে কৌন ইঞ্টেট বা স্থমিভ্বকি সম্পত্তির 
অধিকার থাকিবেক নাইতি। 


৬ ধার।। 


এব০ ইছাতে হুকুম হইল ফেএঁ কোন্পনানির কার্ধ্য ও কর্তৃত্ব নির্াহের নিমিত্বে 

এব” এর কোন্সানির অধ্যক্ষের ও আমলারদের কার্ধ্য চালাইবার ও উপদেশের নিমিত্ত 

যে কোন বিধান ও নিয়ম ও দাড় সাধারণ আইনের অথবা এই আইনের বিরুদ্ধ 

ন। হয় তাহা স্থাপন করিতে এব, মময়ক্রমে তাহা রদ ও মতান্তর ও ফ্রেফার 

করিতে, এ কোন্সানির সম্পুর্ণ ক্ষমতা! থাঁকিবেক | *এব৭, উক্ত সমাজের লম্ৃদ্ধপত্রের 
থ্‌ 


৩ ইজয়েজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি"শতিমত আইন । 


বিধান যাত কীতিসতে সতান্তর অথবা রুদ না হয় তার উক্ত কোমানির প্রথম 
বিধান ও নিয়ম ও দাঁড়া হইবেক এবং যেপর্য্যন্ত ও যেহ বিষয়ে ২ বিধান সাধারণ 
আইন অথব1 এই আইন্রে বিরুদ্ধ ন) হয় লেইপর্য্যন্ত এব” সেইং বিষয়ে তাহ 
বলবৎ খাকিবেক ইতি | 


৭ থারা। 


কিন্ত জান1 কর্তব্য এব ইহাতে আরো হুকুম হইল যে উক্ত কোল্লাশির অথবা 
তাহারদের কর্তত্বকারিরদের কোন সাধারণ কিস্বা অন্য বৈঠক অথবা সেই বৈঠকে 
ব্যক্তিকে মনোনীত করণ কার্ষ্য কিম্বা নিষ্ধীর্য্যহওয়া কোন কার্ধ্য কিস্থা অন্য কোন কর্ম 
উক্ত সমাজের সম্স্থপত্রের লিখিত বিধান ও নির্মম ও দাড়ানুসারে হইয়াছে বলিয়া 
এই আইনের লিশ্িত কোন বিষয়প্রযুক্ত বেআইনী অঞ্ধব) অপ্িদ্ধ হইবেক না ইতি। 


৮ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতায় উক্ত কোল্লানির প্রধান দপ্তরখানায় 
অথবা কম্মস্থানে প্রুতিবৎ্সরে অন্ন দুইবার এব" আবশ্যক হইলে অধিকবার উক্ত 
কোন্সানির লাধারণ বৈঠক হইবেক এব এ সাময়িক বৈঠকের সমর নিরূপণ এবছ্, 
বিশেষ অথবা উপরি বৈঠক আভ্বীন করণের নিয়ম এব” তাহার ইশ্তিহার ও এত্ভেল। 
দেওনের প্রকার উক্ত কোম্নানির বিধান অথবা নিয়মের দ্বারা নিরপথ এব ধার্য 
হইবেক 1 এবস এ সকল লাধারণ বৈষ্টকে তাহা সামস্িক হউক বৰা বিশেষ হউক 
যে প্রত্যেক অধিকারির ৫ ল্যার অবধি ২০ পর্য্যন্ত স্যার থাকে ত্াঙ্থার এক বোট 
হইবেক এব ফাহারদের ২০ ল্যারআবধি ৫০ পর্য্যন্ত লযার থাকে তাহারদের ২ বেট 
হইবেক এব যাঁহারদের ৫০ স্যারআবধি ১০৩ পর্য্যন্ত ল্যার পাকে ভাহারদের ৩ 
বোট হইবেক এব ফীঁহারদের ১০০ অগ্রবা তদপেক্ষ। অধিক স্যার খাকে কাহার" 
দের ৪ বোট হইবেক কিন্ত ষে অধিকারির ৫ স্যারের ন্যুন থাকে ঠাহার কোন 
বোট হইবেক না। কিন্তুজানা কর্তব্য যে উক্ত কোক্সানির বর্তমান অধিক্ারির! 
এব াহারদের এক্ষণে যে ল্যার আছে তাহা] বজিত হইয়1 যে মিয়াদ উদ্ক কোস্সানির 
বিধানে নিরপণ আছে বা নিরূপণ হইবেক কেবল লেই মিয়াদ ব্যাপিয়া যে অধিকারী 
আপনল্যার রাখিয়। থাকেন্‌ তিনি কোন বোট দিতে পারিবেন | এব, আরো হকুস 
হইল যে উক্ত কোক্সানির কোন বিধান বা দাড় কি নিয়মানুসারে ষে বোট কোন্‌ 
পুতিনি্ধির দ্বারা দেওয়া যায় তাহা অধিকারী স্থয়* দিলে যেরূপ বলবৎ ও লিদ্ধ 
হইত সেইরূপ বলবৎ হইবেক ইতি | 


৯ ধারা। 


এহণ ইহাতে হুকুম হইল হে পূর্পোক্ লাময়িক বৈঠকে উক্ত কোন্সানির হহশি 
এহ» হিসাব লাধারণ স্বাক্ষরকাছি আথহ! স্যরধারিরতরে দ্বেখন এহ” বিকেচমণ করণ 


ইক্ষরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন! ণ 


ও মঞ্জুর করণের নিমিত্তে দরপেশ হইবেক এব”, দর্শান যাইবেক 1 এবপ, উক্ত 
প্রত্যেক সাময়িক ঠৈঠকে তৎকালীন উক্ত কোম্মানির অধ্যক্ষ অথবা অনয আমলার! 
হিসাবের যথার্থ চুম্বক এব” জমাওআপীল বাকীর ফর্দ উপস্থিত করিবেন এবছ 
দরপেশ করিবেন এব” তাহার অব্যবহিত পূর্ষের সাময়িক বৈঠকের তরিখঅআবধি 
যে সামুয়িক বৈঠকে এ হিসাব দাখিল হয় সেই বৈঠকের তারিখপর্যন্ত অথবা অক্রেশে 
তাহার যত নিকট হইতে পারে সেইপর্যন্তের উক্ত কোল্লানির সমুদয় জমা ও খরচ 
ও কার্ধের বিকরণ এ জমাওআনীলবাকীর ফর্দেতে লেখা থাকিবেক | এব৭ এচুছ্ক 
হিসাব এব» জমাঁওআশীল বাকীর ফর্দ সেই বৈঠকে অথবা তাহার পয কোন 
বৈঠকে তজবীজ এব” মঞ্জুর অথবা স্বীকার হইলে তাহা অগৌণে কলিকাতার 
পবর্ণমেন্ট গেজেটে এব” কলিকাতার বে দুই সম্থাদপত্রের অধিক গ্রাহক আছে 
তাহাতে প্রুকাশ হইবেক ইতি | 


৯৩ ধারা । 


এবণ, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন্সানির স্যারের নিমিত্তে ফে টাকা ইহার 
পুর্বে দেওয়া গিয়াছে তাহা বলবৎ ও লিদ্ধ হইবেক এব” ইহার দ্বার] গ্াহা। স্বীকার 
ও বহাল হইল ইতি। 


১৯ ধারা । 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোল্লানির তিন জন অধ্যক্ষের সহীকরা 
এক সর্টিফিকট উক্ত কোন্সানির প্রত্যেক অধিকারিকে অঞ্ধবা স্যারধারিকে দেওয়া 
যাকঈটবেক এব সেই স্যার বা স্যারসকলের সর্টিফিকটের পৃ্ঠে এ সর্টিফিকটের 
মালিকের দম্ভখতের দ্বার! উক্ত কোক্লানির কোন স্যার হস্তান্তর হইতে পারে কিন্ত 
যে ব্যক্তিকে এ নর্টিফিকট হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেল ঠাহার নাম বিশেষরূপে 
পঙ্ঠে লিখিতে হইবেক | কিন্তু উক্ত কোম্লানির কলিকাতার প্রধান দফুরখানায় 
স্যারের হস্তান্তর করিবার যে রেজিষরী বহ্ী রাখা যাইবেক যাবৎ সেই বহাতে এ 
হস্তান্তর করণ লেখা না যার এবং যাবৎ এ কোম্নানির তৎকালীন সেক্রেটারী 
অথবা তন্গিমিত্তে উদ্জ কোম্নানির নিযুক্ত অন্য আমলা এ রেজিষ্টরী হওন এবপ, 
তাহার তারিখ এ পৃছ্ে দস্তখৎকরা! সর্টফিকটের পৃষ্ঠে না লেখেন্‌ তাবৎ এ দস্তখ” 
তের দ্বারা কোন স্যার ব1 শ্যারনকলের হস্তান্র করা সিদ্ধ হইবেক না ইতি। 


১২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল হযে উদ্ক কোম্মীনির নানা অধিকারির এব” তাহার 
দের স্কাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির টর্িরদের এহ» অন্যান্য বে ব্যক্তি +& অধিকারির 
সন্থস্ধে দাওয়া রাখেন ভাহারদেয মধ্যে পরস্পর শী কোম্সানির স্যার পর্রপ্রুকারে 
এব» সকল কার্ষেোর নিজিত্কে অস্থাবর ইঞফ্টেট অর্থাৎ সম্পত্ভি জ্ঞান হইবেক এব 


৮ ইরেঙ্গী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবিশতিতম আইন 


তাহ] হস্তান্তর হইবেক এবন হস্ভাঙ্ার হওনের যোগ্য হইবেক এবং তাহ] অস্থাবর 
সম্পত্তির ন্যায় ক্রয়বিক্রয় হইতে পারে ইতি 


৯৩ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নানির উপর ফে কোন দাওয়া ঘটে 

তাহা সসোধনের নিমিত্তে অথবা পূর্বোক্ত কার্ধ্য সগ্নঙ্গ করণার্থ অধিক যে মুল 

ধনের আবশ্যক হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে নানা স্বাক্গরুকারি অঙ্বা স্যারধারিরা 

কিস্তিবন্দী করিয়া আপনং স্যারের অবশিষ্ট টাকার সমুদয় অথবা কোন ভাগ দিবেন 

এব উক্ত কোম্নানির কোন বিধান অথবা নিয়মের ছারা যেরপে নিরূপণ হয় 

সেইরূপে নিরূপিত ব্যক্তি এ কিস্তি তলব করিবেন এব এ নিরপিত প্রুকারে ও 
নিরূপিত সমরে ও নিরূপিত স্থানে এ কিস্তি দেওয়া যাইবেক ইতি | 


১৪ ধারা 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোক্সালি এইমত কোন বিধান অথবা! নিয়ম 
করিতে পারেন যে এ কিন্তি দেওন্রে নিমিত্তে ফে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনে কি 
তাহার পূর্বে যদি সেই কিস্তি না দেওয। যায় তবে এ বিধান অথবা নিয়মে নিরপণকনা। 
আইনের হারানু'সারে সুদ এ কিস্তির উপর তলবের দিবলঅবধি দাখিলের দিবসপর্ধ্ন্ত 
চলিবেক এব যে টাকা এইরপে সুদ্সমেত তলব হয তাহা উক্ত কেক্সানির পাওুন! 
টাকার ন্যায় গণ্য হইবেক?। এব, উক্ত কোম্ানি এ প্রকার কোন কিস্তি এব সু 
মা দেওয়াপ্রযুক্ত কোন এক বা ততোধিক স্যার জব্দ করিতে পারেন অথবা সেই 
জব্দকরা ন্যার বা স্যারসকল ফ্রী দেওনের বিষয়ে নিয়ম করিতে পারেন । কিজ্ঞ 
অনুন তিন মাসপর্যন্ত যদি টাকা দেওনের ক্রটি না হইয়। থাকে তবে এ স্যার জব্দ 
হইবেক না ইতি। 


১৫ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ক্ষণেক কালের কমিটি অথবা যে অধিকারির 
মমাজ ১৮৪০ সালের ৩১৯ জানুআরি তারিখের উক্ত সম্বন্ধপত্রানুমারে সত্স্কাপিত হই- 
য়াছিলেন এব. এইপর্য্যন্ত উক্ত কোক্সানি স্থাপন ও নিক্ূপণ করিবার নিমিত্ত আলাম 
কোক্সানি নামে বিখ্যাত আছেন সেই অধিকারির সমাজ ফে নকল বন্দোবস্ত বা কর্ম 
বা ক্রিয়। কি কার্য অদ্থবা ব্যাপার এই আইন জারী না হওয়াপর্য্যন্ত করিয়াছিলেন 
অথবা লম্ন্ন করিয়াছিলেন কি শেষ করিয়াছিলেন অথবা উক্ত অধিকারির সমাজের 
হুকুম বা! আজ্ঞা অথবা অনুমতির দ্বারা! সেই বিষয়ে অথবা এ কোস্ানির কাধ বা 
টাকা অথ্ব] সঙ্পত্বির বিষয়ে বা কোন প্রকারে তৎ্সম্নর্কে ষে বন্দোবস্ত কম্মপ্রুভৃতি 
হইয়াছিত্ত এই আইনের ছারা স্থাপিত আসাম কোম্পানি সেই বন্দোবস্ত ক্মপতিতির 
উপকার প্রাপ্ত হইবেন এব” তাহার দায়ী হইবেন। এব এই আইনেদ নির্দিধটি 


ইন্সরেজী ১৮৪৫ লাল ১৯ উনবি্শতিতম আইন ! ৯ 


এব তনিমিত্ত নিরপিতমত্তে উক্ত কোম্নানি সেই বিষয়ে এব. তৎ্নয্নর্কে নালিশ 
করিতে পারেন্‌ এব তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এব” অধিকারির লমাজের 
অথবা তাহার অন্তঃপাতির সেই বিষয়ে যেরপ স্বত্ব ও দায় হইত আলাম কোক্সানির 
সেইরূপ স্বত্ব ও দায় হইবেক ইতি। 


১৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্সানির আসল সম্বন্ধপত্রের এক নকল 
এব উক্ত কোন্সানির সকল বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম অথবা কার্যের 
বিবরণের নকল অথবা অন্য যে কোন দলীলদন্তাবেজের দ্বারা উত্ত কোম্নানির 
হুকুমে কোন কালে উক্ত বন্দোবস্তের আসল পত্রের নিয়মেতে কোন ফেরফার হয় 
এই সকল কলিকাতায় উক্ত কোল্লানির দকফ্ুরখানাতে রাখা যাইবেক এব, উক্ত 
দ্্রখানার কাধ্যের নিযমিত সময়ের মধ্যে সকল লোকের দৃক্িগোচরের নিমিদ্বে তাহা 
খোলা থাকিবেক । এব এ বন্দোবস্তের আলপল পত্রের এক নকল এব" এরূপ 
প্রুত্যেক বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়ম ও কার্ষের বিবরণ অথবা দলীলদস্তাবেজের 
এক নকল এই আইন জারীহওনের পর অথবা বিধি বাহকুম বা বিধান কি নিয়ম 
অথবা কার্ষেযর বিবরণ কি দলীলদস্তাবেজ হওন্র পর যত শীঘু হইতে পারে তত্ত 
শীঘু উক্ত কোল্লানির দ্বারা ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের প্রথনটেরী লাহেবের 
দস্করখানায় দাখিল হইবেক এব” সেইখানে নথীর শামিল করাযাইবেক এব সেই 
দন্তরের কার্যের নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সকল কোলের দৃঞ্চিগোচরের নিমি্তে 
খোলা থাকিবেক 1 এব" সেইরূপ নধীতে গাধাহওয়া কাগজপত্র মোকাবিলাহওয়া 
নকলে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন গ্ুথনটেরী সাহেবের দস্তখৎ ও সর্টফিকট হইলে 
যে দেশের নিমিত্তে জীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হক্তবর কোন্সেলে আইন করিতে 
পারেন সেই সকল দেশ ব্যাপিয়! আদালতের ক্ষমতাক্রমে কাধ) করণ লময়ে অথ্বা 
আদালতের বিচারের পুর্বে কোন কার্য নির্ধাহ করণ সময়ে কোন আদালতে 
অঞ্বা কোন মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে অঞ্থবা অন্য কোন কর্ম্মকারকের সম্মুথে 
হওয়া কোন দেওয়ানি অথবা ফৌজদারী নালিশ ও মোকদ্দম1 ও কার্যে সেই নকল 
সেই বন্দোবস্তের পত্র এব” বিধি ও হুকুম ও বিধান ও নিয়মিত কার্যে বিবরণ ও 
দলীলদস্তাবেজ থারনের উত্তম ও মাতবর প্ুমাপ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


১৭ ধারা। 


এব ইহাতে হাকুম হল যে উক্ত কোস্সানির প্রত্যেক অধ্যক্ষের নাম এব*্, 

উক্চ কোম়্ানি আপনার প্রত্যেক কর্মকারকের নাম ও তাহার উপযুক্ত পদের খ্যাতির 

নিদর্শন. এব”, ষেকোন ব্যক্তি কিছু কালের নিমিত্ত এ কর্মকারকের এওজে কর্ম করেন্‌ 
গা 


১৩ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি"শতিতম আইন । 


তাহার নাম একট বহর মধ্যে লিখিবেন এবং এ বহী উদ্ধ কোম্মানির কলিকাতাস্থ 
প্রধান দক্কুরখানাতে থাকিবেক এব এ দকুরখানার কার্ষোর নিরূপিত সময় ব্যাপিয়া 
তথায় সকল লোকের দৃ্চিগোচরের নিমিত্তে তাহী খোলা থাকিরেক। এব, এই 
আইন জারী হওনের পর ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কোম্পানি উক্ত ব্যক্তিরদের নাম ও 
পদের এক ফিরিস্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের পুথলটেরী সাহেবের দস্তরখীনাতে দাখিল 
করিবেন বৰ" উক্ত কোম্নানির অধ্যক্ষেরদের মধ্যে অগ্থব। তাহার কোন কষ্টঈুকারকের- 
দের মধ্যে যদি কোন ফেরুফার হয় তবে সময়ে তাহার এক নূতন ফিরিস্তি এ 
দড্ুরখানায় দাখিল করিতে হইবেক ইতি । 


১৮ ধারা । 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোম্নীনির মুল ধনের স্যারের অধ্যক্ষেরদের 
নাস ও বাসস্থান এব তীহারদের কার্ধ্য ও ব্যবসা ও ব্যাপারের বিবরণ এব* প্রত্যেক 
অধিকারির যত স্যার আছে তাহ এক বহীর মধ্য রেজিষ্টরী করিবেন এ তাহা। 
১ নম্বরে আরস্ভ হইয়া একাদিক্রমে নম্বর ৰিলি হইবেক। এব এ বৃহী উক্ত 
কোমক্নানির কলিকাতার দফুরখানাতে রাখা যাইবেক এব” কর্মের নিরূপিত স্বণ্টা 
ব্যাপিয়। সকল লোকের দৃক্চিগোচরের নিমিত্তে খোলা থাকিবেক ! এবং তৎ্পরে এ 
ল্যার বা স্যারসকলের হস্তান্তর বা] বদল হইলে তাহা পৃকব্দোক্তমতে এব পূর্বোক্ত , 
বিবরণ সসেত উক্ত বহীর মধ্যে লেখ! বহিবেক | এব এ সযার বা স্যার নকল আদে 
যে স্থানে লেখ। হইয়াছিল সেই স্বানের সম্মুখে তাহার স্বামিত্বের প্রত্যেক বদল ও 
হস্তান্তর করণের বিবরণ লেখা যাইবেক | এব যে অধিকারী বা! অধিকারিনলকলকে 
পূর্র্বোক্তমতে এ স্যার মমযক্রমে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া শিয়াছিল অথবা খাহার 
পক্ষে স্বামিত্ব বদল হইল তাহার নাম বা নামলকল এব তাহার বাসস্থান বা! 
স্বানসকল এব” তাহার বিবরণ কি বৃত্তান্ত বহীর যে স্থান বাঁ স্থানসকলে লেখা থাকে 
সেই স্থান অনায়াসে পাওয়া যাইবার নিমিত্তে নিদর্শন লিখিতে হইবেক ইতি। 


১৯ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে দেওয়ানী বা ফৌজদারা সকল ব্যাপারে তাহা 
কোন মাদলতের কার্ধায হউক কি মৌকদ্দমার পুর্রেরে তহকীক বা আদালতের 
তজবীজ সম্পর্ক মাজিঞ্ট্েট মাহে বা অন্য কর্মকারকের কার্ধয হউক সেই কার্ধ্য এ 
কৌম্লানি আপন সামাজিক নামে নালিশ করিবেন এব এ লামে তাহার ৰিরুদ্ধে 
নালিশ হইবেক এব” এ নামে এ কোক্সানি বিখ্যাত হইবেন এব” আদালতের, 
এলাক! সম্পর্কে যে সকল দেশে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কোন্সেলে 
আইনকরণের ক্ষমত রাখেন্‌ সেই সকল দেশের মধ্যে ষে সকল বিষয় ও কার্যের 
উপর কোন আদালত কি মাজিষ্ট্রেটে অথবা কর্ঘকারকের এলাকা গণক্কে এব 
ভাহারদের এলাকার সীস্ণপর্য্যন্ত 'সেই২ বিষয়ে এ আদালত কি মাজিষ্ট্রেট অথব! 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন। ১৯ 


কর্মকারকের সম্মুখে এ কোম্পানি আপনার সামাজিক নাম ও খ্যাতি ও ক্ষমতায় 
নালিশ করিতে পারে ও কার্ধ করিতে পারেন ও সেই নামেতে তাহারদের বিরুদ্ধে 
নালিশ ও কার্ধ্য হইতে পারে অর্থাৎ উক্ত রাজ্যের সধ্যে কোন ব্রিটনীয় প্রজা হ! 
পুূজাসকল যেরূপে নালিশ করিতে পারেন ও ত্াহারদের নামে যেরূপে নালিশ 
হইতে পারে সেইরূপে এই কোক্সানির বিষয়েও ধার্ধয হইবেক । কিন্তু জানা কর্তব্য 
ষে কোন" মৌকদ্দমা অব! কার্ষ্যর এত্েল। দেওনের নিমিত্তে অথবা কোন সোকদ্দম] 
বা কার্যে হাজি করাওণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোক্সানির কোন দেন! আদায় 
করিবার নিমিত্ধে অথবা উক্ত কোম্লানির বিরুদ্ধে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা 
প্রাপণের নিমিত্তে অথবা উক্ত কোক্লানির নামে হওয়া কোন জরীমানা বা গুনাহগারী 
উসুল করিবার নিমিত্তে অথবা উক্ত কোন্নানির বিরুদ্ধে হওয়া কোন নিষ্পত্তির 
বাডিক্রীর কি ফয়সলার অথবা হৃকুমের কি নির্ধীর্ষের টাকা পাইবার নিমিত্তে বা 
উক্ত পুকার কোন কার্য্ের নিমিত্তে উক্ত কোম্নানির বিশেষ অন্তগপাতি বা স্যার্ধারি 
কি স্বাক্ষরকারির বিরুদ্ধে বা াহারদের সম্মত্বির উপর মোকদ্দমার বিচারের পুর্কে 
বা পরে কোন হুরুম বা কার্যত জারী হইবেক না কিন্ত যে কোন প্রকার হউক এরূপ 
সকল হুকুম বা কার্য কেবল এ কোম্মানির সামাজিক স্থান ও বিষয় ও লম্নত্বির 
উপর জারী হইবেক ইতি। 


২০ ধারা । 


এবৎ ইহাতে হুকুম হইল ফে যে কোন আদালতে উক্ত কোক্সানি নালিশ করেন্‌ 
বা যে আদালতে ক্রাহারদের নামে নালিশ হয় দেই আদালতের ব্যবহার কিম্বা 
সাধারণ আইনানুলারে কোন মোকদ্দমায় হাজির করাওণের নিমিত্তে অথবা মোক” 
দসাসম্নর্কীয় ব্যক্তির অনুপস্থানপ্রযুক্ত কিছ! মোকদ্দমা বা কার্ষের আরভের পুর্ছে 
একতরফ]! কার্ধ্য করণের নিমিত্বে অথবা কোন মোকদ্দম! অনবরত চালাওন অথবা 
নিব্ধাহ করণ ব1 পুনরুণাপন সম্র্ষী় কোন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে ফে সকল 
এত্েল মোকদ্দম! আরগ্তের পুক্দে দিতে হয় তাহা এব সব্ধপ্ুকার ইশ্ৃতিহার অথবা 
আদালতে উপস্থিত থাকা মোকদদমাসম্নর্কীয় ষে সকল এন্তেলা উক্ত কোন্নীনিকে দিতে 
উক্ত আদালতের হুকুম হয় সেই এন্েল। আইনম্তে যে লকল প্ুকারে ও উপায়েতে 
দেওয়] ষাইতে পারে সেই পুকারে ও পেই উপায়ে দেওয়া ফাইবেক এব তদতিরিক্ত 
তাহা কলিকাতীনিবাসি উদ্জা কোম্সানির সেক্রেটারী দাহছেবকে অথবা যে ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিরা তৎ্লময়ে সেক্রেটারীর এওজে কর্ম করিতেছেন তাহাকে দেওয়া যাইতে 
পারে অঞ্চকা উক্ত কোক্নানির কলিকাতার প্ুধান কুচীতে উক্ত সেক্রেটারী অথবা তা- 
হার এওজে যিনি কর্ম করিতেছেন তাহার নামে এ এত্তেলায় শিরনাম। দিয় উক্ত 
কোম্পানির দস্তরখানায় দিমু! আইলেই হইবেক ইতি। 


৯২ ইয়েজী ১৮৪৫ সাল ১৯ উনবি”শতিতম আইন । 


২১ ধার11 
এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ১৮৫৪ লালের আশ্রিল মাসের 
৩০ ভারিখপর্যান্ত চলন ধাকিবেক ইতি । 
শমান্তিঃ | 
জি এ বুশাৰি 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০ম 0১ 815185178805 2170166 4 /67510607. 


০ রর টির টিউনার িনিররনিিতির 
05168118 1.-789100706৫ ৪৫ 086 88৪২) 84917859 0298817) 01685509014. (3 8111808৬ 


ইঞ্জরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একৰি*ৎশতিতম আইন ! 


ভারতব্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌস্মেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিকলন এব 
হত] সর্দরপাধাধিণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


উড়িম্যার পর্কভীয দেশে মেরিয়ানামক নরবলি নিবার্ণার্থ এজেন্ট সাহেবের্দিগকে 
নিযুক্ত করণের এব ভাহারদের ক্ষমতা ধার্য করণের আইন । 


১ ধারু। 


ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে বাজ্জলা দেশের চলিত ১৮১৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার 
নির্দিষ্ট কোন পেশকপী মহাল কটক দেশের পেশকসী মহালের কমিল্যন্র ও সুপ- 
রিণ্টেণ্ডে্ট মাহেবের এলাকা ও কর্তত্বহইতে পৃথক করিয়া এমত কোন মহাঁল হে 
কম্মকারক এব কাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে বাঙ্গল। দেশের গবর্ণমেণ তন্নিগিন্ত 
সময়েং নিযুক্ত করেন ভাহারদের এলাকা ও কর্তত্বাধীনে রাখিতে পারেন । এ 
কম্্কারক মেরিয়ানীমক নরুবলি নিবার্ণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি | 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল ষে জ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হঙ্জুর কৌশ্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলে শ্রীয়ুত গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
এজেন্ট মাহেবের এলাকা ও কর্তৃত্বহইতে এ এজেপ্ট সাহেবের অধীন দেশের কোন 
ভাগ পৃথক করিয়া যে কর্মকারক এব তাহার অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্গিমিত্তে 
বাঙ্গল! দেশের গবণমেণ্ট সময়েহ নিযুজ করেনু তাহারদের এলাকা ও কর্তৃত্বাধীনে 
এ দেশের ভগ অপ্পণ করিতে পারেব এব এ কর্মকারক মেরিয়ানাসক নরবলি 
নিবারণার্থ এজেণ্ট নামে বিখ্যাত হইবেন ইতি । 


৩ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল বে শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দে- 
লে কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে ১৮৩৯ সালের ২৪ আইনানুলারে মান্দাজের হ্রীযৃত 
গব্রুনর্‌ সাহেবের এজেপ্টের উপলক্ষে গাঞ্জাম ও বিজয়গপটম জিলার কালেকুটর 
সাহেবের অধীন উক্ত আইনের ২ ধারার নির্দিষ্ট দেশের কৌন ভাগে যে এলাক! 
ও কর্তৃত্ব আছে তাহা। ছাড়া করিয়া দেশের সেই'ভাগ যে কর্মকারক ও াহার 


২ ইনঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২১ একবি*শতিতম আইন। 


অধীন ব্যক্তিরদিগকে তন্িমিত্তে মান্দ্রীজের গবর্ণমেন্ট সময়ক্রমে নিযুক্ত করেন্‌ তান্কাক্- 
দের এলাকা ও কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারেন. এব সেই কর্মঝারক মেরিয়ানামক* 
নরুবলি নিবরণণর্থ এজেন্ট নামে বিখঠাত হইবেন ইভি। 


৪ ধারা । 


এক ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জ্রেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে 
কৌন্সেলের আজ্ঞাক্রমে জিল! রাঁজমহেন্দ্রির কোন ভাগে সাধারণ আইন ও ব্যবস্থা রস 
কর্তৃত্ব নিবর্ত করিতে পারেন্‌ এব লেই ভাগ যে কর্মকারক এব তাহার অধীন কর্ম 
কারকদিগকে তন্গিমিত্তে মান্দ্রাজের গবর্ণমেন্ট নিযুক্ত করেন ভাহারদের এলাকা ও 
কর্তৃত্বের অধীনে রাখিতে পারেন এব সেই কম্কারক মেরিয়ানামক নরবলি 
নিবারণার্থ এজেন্ট নাসে বিখ্যাত হইবেন ইতি] 


৫ ধার)। 


এবৎং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনকত্রমে যে সকল এজছেণ্ট ও অধীন ব্যক্তি 
নিযুক্ত হন্‌ তাহার সময় ক্রমে ভারতব্ষের গবর্মেণ্টের স্কানে আপনহ গবর্ণমেণ্টের 
দ্বারা যে সকল হুকুম পান্‌ তদনুসারে আপন২ এলাকার ও আপনারদের হাতে 
অপিতি কার্স্য নিব্রধাহ করিবেন ইতি | 


৬ ধারা। 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীয়ৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর 
কৌন্সেলে এ এজেন্ট ও ক্াহারদের অধীন কর্মকারিরদের কার্ধ্য নির্ধাহের নিমিত্তে 
যে সকল নিয়ম উচিত বোধ করেন্‌ তাহা পূর্বোক্ত রাজধানীর বিশেষ গবর্ণমেণ্টের 
দ্বার নিরূপণ করিতে পারেন এব দেওয়ানী মোকদ্দরসায় উক্ত এজেপ্টেরদের নিষ্পত্তি 
যেপর্যযন্ত চুড়ান্ত হইবেক এব, যে২ নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপাল হইতে 
পারে তাহা নিক্বপণ করিতে পারেন এবণ৬ ফৌজদারী মোকদ্দমায় উক্ত এজেন্ট সাহেশ 
বেরদের যে ক্ষমতাঁ থাকিবেক এব যেং মোকদ্দম। নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাহারা সদর 
আদালতে অপণি করিবেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন ইতি । 


সমান্তিঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণসেণ্টের সেক্রেটারী | 
০ 0০ 81475110185 436770166 2727512107, 


$ 


পপ পাপ পা ন্‌ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ 
লালের ০ সেপ্টম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব» তাঁহা! সব 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


ভারতবর্ষের কৌন্সেলে প্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনর্ল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন্‌ 
সময়ে তাহার কোনং ক্ষমতার কার্ধযকরণের বিধানের আইন | 


» ধারা। 


যেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়। 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরুল বাহ্‌।- 
দুরের গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে শ্রীযুত গব্রুনর্‌ 
জেনরল বাহীদুর হজুর কৌন্সেলে উপস্থিত না! থাকন সমষে শ্রীয়ুত গবরুনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হঞজজর কৌম্সেলে যে ক্ষমতা আছে সেইং হ্মতানুলারে তিনি একাকী 
কাষ্য করিতে পারেন্‌ কিন্তু প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
নির্ধারণক্রমে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন সময়ে হজজবর 
কৌন্সেলের শ্রীয়ুত প্ুলীডে্ট নাহের যে ক্ষমতানুলারে কার্ধ্য করিতে পারেন সেই 
ক্রমতা এব আইন করণের ক্ষমত। বঙ্গিত থাকিল ইতি । 


২ ধারা । 


আরে হুকুম হইল যে ষে তারিখে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বার 
এমত এন্তেলা দেওয়! যায় যে পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল 
বাহাদুর কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই তারিখঅবধি এই আইন প্রবল 
হইবেক ইতি। 


সমাপ্তিত। 
জি এ বুশবি। 
, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ই্ীরেজী ১৮৪৫ লাল ২৪ চতুর্বি*শিভিতম আইন। 


কৌলেলের শ্রীগুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্দেলে ইদর়েজী ১৮১ 
সালের ২২ নবেম্বর তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন! ভারতবর্ষের 
শ্যুত রাইট অনরবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন এব, 
এ সম্মতিপত্রশ্পাট হইয়া রোর়দাদের মধ্যে লেখ দ্সিয়াছে। 


হকুম হইল যে এই আইন লর্র্ঘ লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়! 


কর্তব্য কর্মের ত্রুটির নালিশগুস্ত আড়কাটিরদের বিচারের নিমিত্বে আদালত 
লপ্স্থাপনের আইন । 


১ ধারা । 


ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি জানুআরি মাসের ৯ তারিখঅবধি এব তাহার 
পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে কোম্পানি বাহাদুরের আড়কাটির 
সিরিশতায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তির নামে যদি এসত অপবাদ হয় যে ভিনি এ কার্ধ 
নির্বাহের সময়ে কোন কর্তব্য কর্মের ক্রটি করিয়াছেন এব” যদ্যপি জাহাঁজী ব্যাপা- 
রের সুপরিপ্টেণ্ডে্ট লাহেহ বোধ করেন্‌ যেএঁ কর্তন্য কর্মের ক্রটিপ্রযু এ ব্যক্তিকে 
তাঁদালতে বিচারার্থ সোপন্দকরা। বিহিত তবে এ ব্যক্তির অপরাধের বিচার এক 
আদশলতে হইবেক এব” এক জন লভাধ্যক্ষ এব. কিকাতানিবাসি দুই জন মহাজন 
ও বুটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এব”. কাল্সানি বাহাদুরের কমে নিযুক্ত দুই 
জন প্রথম শ্রেণীর অথব] দ্বিতীয় শ্রেণীর আড়কাটি লইয়া এ আদালত স*স্থাপন 
হইবেক ইতি । 


২ ধারা 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে সময়েহ বাঙ্গলা দশের প্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেহ 
ষে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন্‌ তিনি এ আদালতে সভাধ্যচ্চ হইবেন ইভি | 


৩ধারা। 


এবঞ ইহাতে হাকুম ছইল ষে জাহাজী ব্যাপারের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাছেবের 

যথন এমত বোধ হয় যে উক্ত আড়কাটির পিরিশ্তায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই 

প্রকার আদালতে বিচারার্৫থ দোপর্দকরা উচিত তখন এ সুপরিপ্টেণ্ক্টে নাছেৰ এ 

প্রকার এক আদালত.সপ্স্থাপন করিবেন অর্থপ্ৎ উক্ত মোকদসার বিচার করিবার 

নিমিত্ধে হে স্থান ও লঙয় আদালতের কার্ডের নির্হধর্থ নিযুক্ত জজ আতবোকেট 
ক 


২ ইঙরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্িশতিতম আইন 1 


সাহেব তৎ্পরে নির্দিউ করেন্‌ সেই সময়ে ও মেই স্থানে হাজির হইতে উক্ত সডা- 

এত্েল! দিবেন এব” আপনার দস্কখৎকরা লিপির দ্বারা কলিকাতানিবাসি 
রী মহাজন ও ব্রিটনীয় জাহাজের চারি জন অধ্যক্ষ এব” কোম্পানি বাহাদুরের 
কর্মে নিযুক্ত কোন দুই জন প্রথ্থম শ্রেণীর অথবা দিতীয় শ্রেণীর আড়কাটিকে তলৰ 
করিবেন | কিন্তু জান! কর্তব্য যে এই আইনানুসারে ষে প্রত্যেক আদাল্ত .স্থাপন 
হয় তাহাতে লভাধ্যক্ষ সাহেব এএবস্ং অন্যুন চারি জন অন্তপপার্তী থাকিবেম এবসং 
উাহারদের মধ্যে অধিকা”শ ব্যক্তির মতানুসারে ফয়সল! হইবেক এব যদি দুই জন 
এক পক্ষে ও অন্য] পক্ষে দুই জন হন্‌ তবে সভাধ্যক্ষ যে পক্ষে থাকেন সেই পক্ষের 
মত গ্রুবল হইবেক ইতি। 


৪ ধার]। 


এবং ইহাীতে হুকুম হইল যে আদালত স্থাপন হইলে পর যদি সভাপ্যক্ষ 
লাহেব পাড়া বা কারণান্তরপ্রযুক্ত এ আদালতে উপস্থিত হইতে না পারেন তবে এ 
আদালতের অন্তপাতি অন্যন পাঁচ জনের এই ক্ষমতা থাকিবে যে আপনারদের 
মধ্যে এক জনকে মনোনীত করেন এব. তিনি মোকদ্দমার শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত এ 
আদালতের সতাধ্যক্ষের কার্য নির্বাহ করিবেন ইতি॥ 


৫ ধারা। 


এবস ইহাতে হুকুম হইল যে পৃক্দ্রোক্তমতে তলবহওয়া কোন ব্যক্তি যদি 
মাতবর কারণ বিনা এ তলবআনুসারে হাজির হইতে অথবা এ মোকদ্দমার শেষ 
পর্য্যন্ত হাজির থাকিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করে তবে এ জাহাজী ব্যাপারের সুপরি- 
প্েগ্ডে্ট সাহেব গ্ুত্যেক ক্রটির বিষয়ে ২০০) টাকার অনধিক ফে জরীমানা ভাহার 
উচিত বোধ হয় সেই ন্যক্তির দেই জরীমানা করিতে পারেন্‌। এব", কলিকাত। 
শহরের প্রত্যেক জুষ্িস অফ দি পীসকে ইহার দ্বারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল 
বে উক্ত সুপরিষ্টেগ্েণ্ট সাহেবের সহীকরা লিপী পাইলে আপনি লেইরূপ জরীমান। 
হুকুম দিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে মেই জরীমানার টাক উল করেন ইতি । 


৬ ধারা । 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে সময়েই বাঙ্গল। দেশের জীযুত গবর্নর্‌ সাহেব 
যে ব্যক্তিকে উক্ত আদালতে জজ আভডবোকেটী কর্মকরণার্থ নিযুক্ত করেন্‌ তিনি 
সরকারের তরফে এ আদালতে উপস্থিতহওয়া কার্য নির্ধাহ করিবেন ইতি | 


৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জজ আডবোকেট সাহেবের অই ক্ষমন্ত। 
থাকিবেক এব ইহার দ্বার তাহাকে ক্ষমতা ও হুরুম দেওয়া গেল যে নালিশগ্রস্ত 


ইন্সর়েজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতর্বিশিভতিতস আইন। গু 


ব্যক্তির অথবা যে যু নালিশ করে তাহার কিম্বা এ আদালতের দরখাস্তক্রমে 
কোন ব্যক্তিকে লসনে নিদিষ্ট স্থান ও সময়ে সাক্ষিত্বরূপ হাজির হইতে এব”, উদ 
মতে স্থাপিত আদালতে উপস্থিত কোন গমোকদ্দমীয় জোবানবন্দী দিতে আপনার 
দৃন্তখাৎ্করী লিপির দ্বারা সমন করেন্‌। যদ্যপি সেই ব্যক্তি কলিকাতাহইতে 
প্রস্থান কুরিতে এমত উদ্যত আছে ষে তাহার এ মোকদ্দমায় হাজিরা হইলে আতি- 
ভারি ক্লেশ হইবেক তবে উক্ত আদালতের সভাধ্যক্ষ। সাহেবের এব” অন্তঃপাতি 
কোন্‌ দুই জন গ্াহেবের সমক্ষে এ ব্যক্তির জোবানবন্দী লওয়া জাইবেক | কিন্তু 
জানা কর্তব্য যে যে ব্যক্ির নামে নালিশ হইব্কে সেই ব্যক্তিকে এ জোবানবন্দী 
লওনের সময় ও স্বানের উপযুক্ত সম্বাদ দিতে হইবেক এব” আরো! জানা কর্তব্য 
যে এ সাক্ষী যদ্যপি বিচারের লময়ে উপস্থিত হইতে পারে তবে বিচারের লময়ে ও 
তাহার জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে এব” এমত হইলে তাহার প্ুথম জোবান- 
বন্দী সোকল্দসার সসয়ে পাঠ করা যাইবেক ইতি | 


৮ ধারা । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রত্যেক সাক্ষী এই প্রুকার কোন আদালতে 
ভআথবা সভাধ্যক্ষ এবণ্, দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে হাজির হইতে রীতিমতে সমন 
পায় সেই ব্যক্তি এ আদালতে অথবা সভাধ্যক্ষ এব” দুই জন অন্তঃপাতির সম্মুখে 
আবশ্যকমতে হাজির থাকন লময়ে এব” তথায় গমন করণ সময়ে এব" তথাহইতে 
গুত্যাগমনের সময়ে গ্রেক্কার হইতে পারিবেক না। এব” যদ্যপি এই হুকুমের 
উন্নইনপূর্্বক লেই ব্যক্তি গ্রেস্তার হয তবে এই আইনের দ্বার! স্বাপিত উক্ত আদালত 
অথবা সভাধ্যক্ষ এব দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথবা তাহার কোন 
এক জন জজ লাহেৰ অথবা জুফ্টিল অফ দি পীলকে সরাসরীমতে সুকৃতিপত্রানুসারে 
যদি ইহা জ্ঞাত করা বায় যে এই আইনের দ্বারা স্বাপিত আদালতে অথব। সভাধ্যক্ষ 
এব দুই জন অন্তঃপাতির নিকটে যাওন সময়ে অথবা তথধাহইতে প্রুত্যাগমন লময়ে 
অধ্চব! তথায় হাজির থাকন সময়ে এ সাক্ষী গ্রেসন্তার হইয়াছিল তবে বিষয় বুঝিয়। এ 
আদালত ভাখব1 সভাধ্যক্ষ এব দুই জন অন্তঃপাতী অথবা সুপ্রিম কোর্ট অথ! 
তাহার ফোন এক জন জজ সাহেৰ অথবা কলিকাত। শহরের কোন জুক্টিস অফ দি 
পীল তাহাকে শখ্বালাস করিবেন । এব উপরের উক্তমতে হাজির হইতে যে প্ুত্যেক 
সাক্ষির তলব হয় মেই সাক্ষী যদি উক্ত আদালতে অধরা] সভাধ্যক্ষ এব. দুই জন 
অন্তঃপাতির লম্মুখে হাজির ন) হয় অথবা! হাজির হইয়] যদ্যপি শপথ কি সুকৃতি 
আথব। প্রুতিজ্ঞাক্রমে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে অথবা উক্ত আদ্শালত কি 
মভাধ)ক্ষ এব দুই জন অন্তঃপাতী আইনমতে যেং বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করিতে 
পারেন্‌ তাহার উত্তর দি না দেয় তবে এঁ লাক্ষী উক্ত সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদসায় 
হাজির হইতে ক্রুটি করিলে যেরূপ হইত সেইরূপে তথায় নালিশ হওনপুর্ধক সেই 
ব্যক্তি এ.সুপ্রিম কোর্টের দ্বার গ্রেফতার হওনের যোগ্য হইবেক ইতি | 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্বি*শিতিত্ আইন | 


৯ ধারা। 
এব», ইহশতে হকুম হইল যে উক্ত আদালতের অন্তঃপাতি প্রত্যেক জন এ 
আছলতে উপস্থিতহওয়] ফোন কার্ধেয প্ুবৃত্ত হওনের পূর্র্বে বাউবল লইয়া পশ্চাথ 
জিশ্িত শপথ করিবেন] এব এ আদালতের সভাধাঙ্ষ কাহার অন্যান) অআন্তঃপ1- 
ভির্দিগকে লেই শপথ করাইবেন এব” জজ আডবোকেট লাহে সভাধ্যজ্চকে শপ 
করাইবেধ বিশেষতঃ 


আমি অমুক শপথ করিতেছি যে এই বিষয়ে আমার সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়ণ 
ধায় তদনুলারে আমি নিষ্পত্তি করিব এবং বখার্থ বিচার করিব এব উপযুক্ত ক্ষমতা 
প্রান্ত কর্মকারকেরদের দ্বারা ফয়নলা মঞ্জুর না হওয়াপর্যযস্ত আমি এ ফয়সল! প্রকাশ 
করিব না এব*্ সভাধ্যক্ষ সাহেবের অথবা আমার নিজের কি এ আদালতের অন্য 
কোন অন্তঃপাতির যে বোট কিস্থা মত সেই মোকচ্দমায় ছিল তাহার বিষয়ে আই- 
নের প্লীতির অনুমারে কোন আদালতে লাক্ষিস্বরূপ লাঙ্ষ্য দেওনের হুকুম হওন বিন! 
তাহা! কোন সময়ে প্রুকাশ করিব না! ইহাতে ঈশ্বর আমার লাহাহ্য করুন । 


১৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম ঞছইল যে এ আদালতের কাফ্য যে জজ আডবোকেট 
সাহেবের দ্বারা নিব্ধাহ হইবেক তিনি নীচের লিখিত শপথ করিবেন এব". এ শপথ 
লভাধ্যক্ষ এ আডবোকেট জেনরল মাহেবকে করাইবেন | 


আনি অসুক শপথ করিতেছি যে এই আদীলতের সভাধ্যক্ষ সাহেব অথ 
বিশেষ অন্তঃপাতি পাহেবের বোট অথবা মতের বিষয়ে আইনের রীতিমতে কোন 
আদালতে সাক্ষ্যস্বপ সাক্ষ্য দিতে ভকুম পাঁওন বিনা আমি এ প্রকার কোন বোট 
বা! সত কোন প্রকারে প্রকাশ করিব না অথবা] জানাইব না । ইহাতে ঈশ্বর আমার 
সাহাব করুন ইতি। 


১১ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালত অথবা সভাধ্যক্ষ এব” দুই জন 
অন্ততপাতির সম্মাথে উপস্থিতহওয়। প্রত্যেক সাক্ষী শপথপুর্ধক জোবানবন্দী দিবেক 
এব উক্ত আদালত এব. সভাধ্যক্ষ এব” দুই জন অন্তঃপাতিকে সেইরূপ শপথ 
করাইতে ইহার দ্বারা ক্ষমত] দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্তব্য যে যেসকল গতিকে 
শ্রীপ্রীর্তী মহারাণীর আদালতে শপথের পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা অগ্থবা সুকৃতি দিবার 
অনুমতি হইত সেই লকল গতিকে এই আইনের দ্বার! স্থাপিত আদালত অধ্ব] 
লভাধ্যক্ষ এব” দুই জন অন্তঃপাতী শপখ্র পরিবর্তে প্রতিজ্ঞা অথবা সুক্ৃতি করাই- 
বেন ইতি | 


ইক্জরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্বিৎশতিতম আইন! ৫ 


১২ ধারা । 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যেং বিষয়ে শপথ অধ্বা 
প্রতিজ্ঞা কি সুকৃতি করিবার হুকুম আছে সেইং বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি খামখা। এব 
জানিয়াশ্তনিয়া শপথ অথবা] গ্তিজ্ঞা কি সুকুতিক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য দেম নেই ব্যক্তি 
খাসা এব, দূষণীয় মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞান হইবেক এব”, তাহার দোষ রীতিমত 
লাব্যন্ত হইঞ্ল নেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথকরণের দও ও শান্তির যোগ্য হইবেকু ইতি। 


৯৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির নামে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি যদি 
হাজির হয় অথবা যদি আদালতের এমত হৃদোধ নাকরে যে তাহার হাজির না 
হওনের উপযুক্ত কারণ ছিল তবে সুপরিণ্টেণ্ডে্ট লাহেন পুর্রোক্তমতে আড়কাটির 
সিরিশতায় নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ব ব্যক্তিরদের নামে বেং নালিশ করেন সেই 
নালিশ উক্ত আদালতে শনা যাউবেক ও নিম্পতি হইবেক 1 এব. সেই ব্যক্তির বা! 
ব্যক্তিরদের নাছে কর্বব্য কর্মের যে ত্রটির নালিশ হয সেই ক্রটির বিষষে যদি সেই 
ব্যক্তি এ আদালতে দোষী জ্ঞান হয তনদে এ আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক এব 
ইহার দ্বার ভাহারদিগকে হুকুম কর! গেল যে এ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগকে আড়কাটির 
সিরিশ্তাহইতে তগীর করেন্‌ অথবা পদ কি মাহিয়ানার কমকরণের দ্বার! অন্য ফে 
কোন দণ্ড এ আদালতের উচিত বোপ হয সেই দণ্ডের হুকুস করেন আড়কাটিত 
সিনিশভায নিযুক্ত ব্যক্তিরদের পৃর্্বাপেক্ষা উন্তমমতে নিম ও শাসন করিবার নিমিত্ত 
“ দ্‌গুকানি আইন্‌?? নামে বিশ্বযাত ষে আইন ১৮২৬ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখে 
প্রীযুত রাইট অনরবিল বৈস প্রুসীডেপ্ট লাহে হচ্গুর কৌন্সেলে নিদ্দিষট করিয়াছিলেন 
সেই আইনে এ কর্তব্য কর্মের ত্রুটি দণ্ডনীয় হইলে বা] না হইলে এই আইনের দ্বার! 
তাহার দগড হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা | 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল ফে ছে সকল গতিকে উক্ত « দও- 
কারি আইনে” লিখিত দগুনীয় ক্রুটির নালিশ উক্ত আদালতে হয় মেই নকল গতিকে 
উক্ত আদালত কর্তব্য কম্মেরে সেই ক্রটির বিষয়ে উক্ত “দগুকারি আইনে ”? যে দণ্ড 
নিরূপণ আছে নেই দণ্ডের হুকুম করিবেন এব. অন্য কোন দণ্ডের হুকুম করিবেন 
নাইতি। 


১৫ ধারা] 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব ইহাতে আরো! হুকুম হইল যে উক্ত আইনে যে নানা 

কর্তব্য কর্মের ত্রুটির দণ্ড নির্দিষ্ট আছে তদ্বিষয়ে উদ্ত আইন সম্পুর্ণপে বলবৎ 

থাকিবেক কিন্ত জাহাজী ব্যাপারের উক্ত সুপরিপ্টেণ্ডেটে সাহেবের এই ক্ষমতা হইবেক 
শখ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুর্বিশতিতম আইন । 


এব» ইহার দ্বারা তাহাকে এই ক্ষমত। দেওয়া! গেল যে কর্তব্য বম্মের যে ক্রটি উক্ত 
আইনে নির্দিষ্ট নাই সেই প্রকার ক্রটি হইলে সেই অপরাধের ধৃত্তান্তদৃফটে যে প্রকার 
নালিশ সম্ভব হয় সেই প্ুকার নালিশপন্র লিখিঘা উল্ধ আদালতে দরপেশ করিবেন 
ইতি । 


৯৬ ধারা । 


কিন্ত নিষত জানা কর্তব্য এব উহাতে হুকুম হইল ফে এই আহ জারী হওনের 
পুর্র্বেবেহ বিষয উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডেষ্ট মাহেবের সরাসরীমতে নিস্পত্তি করিবার ক্ষমতা] 
ছিল সেইং বিষযে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার 
দ্বারা নিষেধ হইবেক না ইতি | 


১৭ ধারা । 


এব. ইহাতে হকুম হইল ষে মোকদ্দমা সমাপ্ত হইলে পর এ আদালতের 
রুবকারী জাহাজী ব্যাপারের সুপরিপ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবঞং 
উক্ত ঞাঁহীজী ব্যাপারের সুপরিট্েগ্ডেন্ট সাহেব ফয়সলা অথবা দওজ্ঞা সংশোধনের 
নিমিত্তে এ রুবকারী আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন ইতি | 


১৮ ধার! । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পুর্দোক্মতে উক্ত আদালতের করা প্ুত্যেক 
ফয়সল ও দণ্ডাজ্ঞাতে বাজল। দেশের শ্ীফুত গবরূনর সাহেবের মন্ত্রের অপেন্ধণ 
থাকিবেক। এব এ ফয়মলা অথবা দণ্ডাঁজ্ঞ যাঁর বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
মাহেবের নিকটে দরপোশ ন) হয় এব, যাবৎ তাহার দ্বারা সঞ্জর না হয় তাবছ 
তাহা চুড়ান্ত অথবা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না। এব বাঙ্গল। দেশের শ্রীযৃূত গবর্নর্‌ 
সাহেবের বিবেচনায় ষেসত উচিত বোপ হয় সেইমতে এ দগ্ুজ্ঞারে কতক আশ 
অথব। সমুদয় রহিত করিতে পারেন্। এব০ কম্হিইতে তগ্গীর হওনের অথবা পদ 
কি বেতন কমাঁওনের এইরূপ প্ুত্যোক দণ্ড উক্ত বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহে- 
বের দ্বারা মঞ্জুর হইলে কি কমান গেলে তাহা! এরূপ মগ্ধ্ুর অথবা কমহওনের 
তান্ধিখঅবধি সিদ্ধ ও বলবৎ জ্ঞান হইবেক এব. তাহা তৎক্ষণাৎ জারী ছহইবেক 
ইতি। 


১৯ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতের কার্্য নির্ধাহের নিমিত্তে এবং 
তাহার ব্রীতির নিয়ম করিবার নিমিত্তে এব এই আইনের অভিগ্সায় সিদ্ধ করিবার 
নিমিত্তে যেং বিধান উক্ত জাহাজী ব্যাপেরের যুপরিপ্টেণ্ডেটে সাছেব উচিত বোধ 
করেন সেই সকল বিধান এ সুপরিন্টেণ্ডেট লাহেৰ করিতে পারেন এব” এ লকল 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৫ সাল ২৪ চতুবিদ্পিতিতম আইন । ৭ 


বিধান বাঙগল। গ্বেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের নিকটে দরপেশ হইবেক এবং 
বাঙ্গল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের মঞ্জুর হওনের পর তাহা সম্পুর্ণরপে 
বলবৎ হইবেক ইতি । 


সমাপ্ত । 
জি এ বুশৰি | 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইন্টুরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ ষড়বিৎশতিতম আইন। 


ভারতবষের প্রীযুত গববূনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চা্ লিখিত 
আইন ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে ভারুতবষের্‌ কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল 
প্ুসীডেণ্ট সাহেন্‌ হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন | শ্রীযুত গবর্নরু জেন্টল বাহ" 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্লেলের বহীতে অপশ হইয়াছে । 


হুকুম হইল ষে এই আইন সব্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাতা শহরের মধ্যে শরাব বিক্রয় করণার্থ পাউা! দেওন এব" নাদেওনের 
নিঘস করণের আউন | 


» পারা? 


ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে আরাক অথবা অন্য কোন 
সদির! কিপ্বা গাজাধরা শরাব বিক্রয় করণার্থ পা] দেওন এব, না দেওনের বিষে 
যে সকল ক্ষমতা ও কর্ম এক্ষণে আইনক্রমে জুক্টিন অফ দি পীসের প্রতি অপিত আছে 
এই আইন জারী হওনঅবধি ও তাহার পর বাক্গল? দেশের শরীয়ত গবর্নর্‌ সাহেৰ 
সেই কম্মের নিমিত্তে ষে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন ভাহার*প্রতি সেই সকল ক্ষমত! 
ও কর্ম অপণ হইবেক এব তিনি সেই সকল কক্ম নিন্বাহ করিবেন ইতি । 


২ পারা] 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কলিকাতা শহরে আদরাঁক অগবা অন্য শরাৰ 
বিক্রয় কর্ণার্থ ফে পাউী দেওয়া যায সেই পাউার পাঠ নিদ্দিই করিবার এব, 
তাহার নিয়ম ও করার মতান্তর করণের এব” নুতন নিয়ম ও করার করিবার ক্ষমতা 
নিয়ত বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের থাকিবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আহঙনের বিধির অনুসারে যখন পূর্ধোেক্ক- 
মতে আরাক কি অন্য শরাব বিক্রযষ করণের পাউ। দেওয়া] ষায় তখন শরাৰর বিক্রয় 
করণের অনুমতির বাৰতে বে রুসৃম অথবা টাক কি মাসুল মমযক্রমে বাঙ্গল। দেশের 
ভ্রীযুত গবর্ুনর্‌ সাহেবের সক্মতিক্রমে নিদ্দিষট হয় তাহা এ পাউ্টাদেওনিয়! কষ্ম কারক 
দাঁওয়! করিতে পারিবেন | এব এ রসুম অথ্থব! টাক কি সাসুল আগাম দেওনের 
হুকুম হইতে পারে অথবা পাউাদেওনিয়া কম্মকারুক যে সময় নিরূপণ করেন্‌ নেই 
নময়ে দেওয়া যাইবার হুকুম হইতে পারে ইতি । 


২ ইঞ্জরেজী ১৮৪৫ সাল ২৬ যড়বি"শতিতম আইন! 


৪ ধারা! । 


আরো ইহাতে হুকুম হইল বে পা! যেং নিয়মক্রমে দেওয়া যায় ষদি ক্লীতি- 
সত সেইং নিয়সানুসারে পুর্রোক্ত রদুম অথবা টাক্র কি মাসুল না দেওয়া যায় তবে 
পাউাদেওনিয়া কর্মকারক এ পাউ দিতে অস্বীকার কাঁরতে অথবা! তাহ1 ফিরিয়া 
লইতে পারেন্‌। এবং যে কোন ব্যক্তিকে পাউী। না! ছেওয গিরাছে অথবা যাহার 
স্থানে পূর্থেক্তমতে ফিরিয়া লওযা গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি যদি পুর্রোক্ত আরাক 
অথবা! অন্য শরাব কলিকাতা শহরের মধ্যে বিক্রষ করে তবে পাউী বিন আরাক 
অথবা অন্য শরাৰ বিক্রয় করণের দণ্ডপকলের যোগ্য হইবেক ইতি! 


সমাপ্ত! 
জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ের সেক্রেট)র) ) 
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ইঙ্গ[রজী ১৮৪৫ সাল ২৭ সন্তবি্শতিতম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সক্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ৯৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর ভারিখে ভারতবর্ষের কৌলেলের প্রীয়ুত অনবূবিল 
প্রীডেন্ট সাহেহ হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন লব্দ্দঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আলিষ্টাপ্ট মাজিষ্টেট সাহেবদিগকে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের 
বিধির অনুলারে মোকদ্দসা নিষ্পন্ত্ি করিতে ক্ষমতা দেওনের আইন ! 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে বিশেষ ক্ষমন্তাপ্রাপ্ত আলিষ্টা্ট মাজিঞ্টরেটি লাহেবেরা মে মাকি্রেটে সাহেবের 
তাবে থাকেন্‌ সেই মাজিঞ্রেট সাহেব ১৮৪০ লালের ৪ আউনসম্নর্কীয় মোকদ্দসা 
তাহারদের প্লুতি অর্পণ করিলে ক্আাহারা সেই আইনের বিপির অনুমারে মেই মোক- 
দূসা নিষ্পত্তি করিতে পারেন 1 এবছ্ উক্ত আইন্ক্রমে সাজিষ্রেট লাহেবেরদের 
যেরূপে মেই মোকদদমা নির্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেইরূপে এ আসিঙ্টাণ্ট 
মাজিষ্টেট নাহেবের। তাহা নিব্ধহ করিতে পারিবেন ইতি। 


২ধারা। 


এব৭, এই আইনানুলারে যে মোকদ্দমা আসিষ্টান্ট মাজিট্টেটেরদের প্রতি অগণি 
হইয়! মুলতবী থাকে এন্ত মোকদ্দসা অধিক শীঘ নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আথবা 
কারপাস্তরে মাজিষ্্রেট মাহে প্রথমতও স্বয়ণ. ফযসল! করিতে উচিত বোধ করিলে 
সেইং মোকদ্দমা নিয়ত সাজিষ্ট্েটে সাহেব আলিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বানহইতে 


ফিরিয়। লইতে পারেন ইতি । 
লসান্তিঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইন্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ পথম আইন । 


ভারভবঙ্ছর শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্গাৎ লিখিত 
আইন ৯৮৪৬ সালের ৭ জান্বআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযূত অনরবিল 
প্রুনীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন,। শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের খ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের ব্হীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হকুম হইল যে এই আইন সর্ব শাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কোম্নীনি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুস্তকরণ ও মেহনতানা 
দেওনের বিষয়ি আইন শ্বধরিবার আইন । 


১» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৯৪ সালের ২৩ আইনের ১৫ 
পারা এব ১৮৯৪ লালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৭ পুকরণ এব, ৩ ধারার ১১ 
প্রকরণ এবং ৮ ধারার ৪ পুকরুণ এব, ১৮১৯৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারার ৩ 
প্রকরণ ও ৭ ধারা ও ১৫ ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩ 1 হ৪ 1২৮1 ২৯1৩২1৩৩1৩৪ 1 
৩৫ ধারা এব ৩৯ ধারার ১ প্রুকর্ণ এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৯১০ ধারার 
২ প্রকরণ এব ১৮৯৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারা এব ১৯৮২৬ সালের ১৯ 
আইনের ৬ ধার এব” ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারা ও ১৮৩১ সালের ৯ 
জাইনের ৭ ধারা এব ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১১ ধারা এব*০ ১৮৩৩ সালের 
১২ আইন এব” ১৮৩৮ সালের ১৩ আইন র্দ হয় ইতি । 


২ ধারা) 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সাক্াজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের 
১৪ ধারার ২ এব ৩ প্রকরণ এব" ১৮৯৬ লালের ৯৪ আইনের ৭ ধারা এব ১৫ 
ধারার ১ প্রকরণ ও ২৩ 1২৪ 1২৮ ২৯ । ৩২1৩৩1৩৪1৩৫ ধারা এব 
১৮১৬ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ৭ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১১ প্রকরণ এব 
৮ ধারার 9 প্রকরণ এব. ৯৮২৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রুকরণ এবঞ্ং 
৯৮২৭ ফ্লালের ৭ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রুকরণ আব ১৮২৮ সালের ৬ আইনের 
৫ ধারা; এব*ং ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ৪ ধারা রদ হইল ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ গ্রুথম আইন 


৩ ধারা। 
এব” ইহাতে হুকুম হইল যে বোস্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের & আইনের 
৪৭ ধারার ৩ প্রকরণ এব ৪৮ ধারার & প্রুকরণ এব, ৫৫ ধারা এব ১৮২৭ 
সালের + ধারার ৯ প্রকরণের যে নিয়মানুসায়ে উকীলেরদের ইমতিহাঁন 
লওন এব জিলার আদালতে তাহারদিগকে সওয়াল জওয়াবকরণের *ঘে'গ্যতার 
লর্টিফ্িকট দিবার ক্ষমত। দক্ষিণ দেশের ও খান দেশের জিলার জজ, ল:হেবদিগকে 
দেওয়াপিয়াছে তাহা! রদ হয় ইতি । 


৪ ধারা। 


আশরে। ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্্ানি বাহাদুরের আদালতে উক্কীলের পদ 
সর্ধদেশীয় এব সর্ব ধম্মাবলস্ি ব্ক্তিরদের প্রুতি মুক্ হয়। কিন্তু সদর আদাঁল- 
তের নিদিষ্টিমতে যে ব্যক্তি এরপে সর্টফিকট লা! পাইয়। থাকেন যে তিনি মদাচারি 
ব্যক্তি এব এঁ কর্ছের নিমিত্তে পীতিমতে যোগ্য আছেন এমত কোন ব্যক্তি এ 
আদালতে ওকালতী কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন ন:1 এই বিধির বিপরীত কোন 
আইন থাকিলেও তাহাতে কিছু প্ুতিবন্ধক হইবেক না ইতি? 


৫ ধারা। 


কিন্ত জানা কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের ভ্রীপ্রীমতী মহা- 
রাণীর কোন সুপ্সিম কোটের কোন কৌন্সেলী লাহেব কৌলেলী হওনের উপলঙ্গে 
কোম্সানি বাহীদুরের কোন অপর আদালতে মওয়াল জওয়াব করিতে পারিবেন । 
কিন্ত যে ভাষাতে আদালতে কোন বিষয়ের দরপেশ করিতে হয় তদ্বিষয়ে অথব! 
বিষয়ান্তরে উকীলের সম্র্কে উক্ত সদর আদালতে যে সকল বিধি চলন আছে সেইং 
বিখি এ কৌদ্সেলী সাহেবেরদের প্রতি খাটিবেক ইতি| 


৬ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৭ আইন 
নে£ ২৫ ধারা এবং সান্দ্রীজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৪ আইনের ২৫ ধারা এবং 
বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ নালৈর ২ আইনের ৫২ ধারা এই আইনের ৭ ধারার 
নির্দিষ্ট অভ্ভিপ্পায় বজিয়। আর চলন হইবেক না ইতি | 


৭ধারা। 


এব* ইহাতে হুকুম হই'ল হে উক্ত আদালতে যেহ ব্যক্তির] ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলে. 
রদিগকে আপন২ মোকদ্দমার ভারাপণি করেন তাহার] উকীলেরদের ওকালতী 
কর্মের মেহনতানার বিষয়ি টাকার বন্দোবন্ব আপোলসে করিতে পারেন এবছ এ 
টাকার বন্দোবস্ত ওকালদ্নামাতে বিশেষ করিয়া লিখিবার আবশ্যক হইবে না| 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ লাল ১ প্ুথস আইন । ৩ 


কিন্ত জান। কর্তব্য যে পুথমত উপস্থিত বা আপীল হওসা জাবেতামত কোন মোকদ্দ- 
মার দোষপ্তণ বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি হইলে যখন এক জনের বিপক্ষে অন্য জনের 
পঙ্ছে মোকদ্দমার খরচ দিতে হুকুম হয় তখন উকীলেরদের রুসুমের বাব টাকা 
এই আইনের ৬ ধারার লিখিত আইনের ধারার নিয়মানুলারে হিলাব করণ যাইবেক] 
এব” অন্য প্রকার মোকদ্দমায় ষখন খরচা দিতে হুকুম হয় তখন জাৰ্তোমত যে 
মোকদ্দসার দোষগ্তণ বিবেচন। করিয়] নিষ্পত্তি হয় সেই সোকন্দমার রসুমের চারি 
আতশের এক অ*শের অধিক হইবেক না! ইতি | 


৮ ধারা 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উকীলেরদের মেহনতানীর বিষয়ে মওষক্েলেৰ 
সঙ্গে উকীলের কোন আপোমী বন্দোবপ্তের বিষিয়ে ব্বাদ্‌ হইলে তাহার নিষ্পত্তি 
কেবল জ্ঞাব্তামত মোকদ্দমার দারা হইবেক ইতি । 


৯ ধারা] 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৭ আই- 
নের ২০ ধারার এৰ* মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ১৯৪ আইনের ২০ ধারার 
ফে ভাগে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীরলেরদের মত দেওনের বিষিয়ে রসূমের হার নির্দিষ্ট 
আছে তাহা রুদ হইল এব খাহার1 এ প্রুকার মত ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলের স্কানে লন্‌ 
ভাহারদের এ মতের নিমিত্তে যে মেহনতান1 দিতে হইবেক তাহার বন্দোবস্ত তাহার! 
আপনারা! আপনে করিতে পারিবেন ইতি । 


১০ ধার্া!। 


এব ইহাতে হুকুম হইল্‌ যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনেরদের 
আদালতে যখন উকীল জরীমানার যোগ্য কোন কর্ম করেন তখন সেই প্রধান সদর 
আমীন কি সদর আমীন তাহার জরীমান। করিতে পারেন্‌। কিন্তু এই প্রকার জরী- 
মানার হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারি- 
বেক এবং তদ্দিষয়ে তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


১৯১ ধারা ॥ 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে জিল' ও শহরের জজ সাহেবের আদালতের 
উক্ীলের বিষয়ে হে বিধি খাটে তাহা যেপর্যান্ত সুনসেফের আদালতের উকীলের 
বিষয়ে খাটিতে পারে সেইপয্যস্ত উত্তর কালে খাটিবেক ইতি | 
১২ ধার] | 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে সুনসেফের আদালতের কোন উকীল যখন এমর্ত 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ১ প্রথম আইন । 


চরণ করেন্‌ যে সেইরূপ আচরণ জিলা কি শহরের জজ লাহেবের আদালতে 
হইলে সেই উত্ীকীক্জিরীমানার যোগ্য হইতেন তখন এ মুনসেফ সেই জরীমানার 
হুকুম দিতে পারেনূ! কিন্ত সেই জরীমানার হুকুমলকলের উপর আপাঁল জিলা 
কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক এব” তাহার নিষ্পত্তি চুড়ান্ত 
হইবেক ইতি। 


৯৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ লালের ৪1 ৫1৭1 ১২ 
আইনের বিধির অনুক্রসে যে উকীলের। গ্রাম্য মুনমেফের আদালতে অথবা গ্রামের 
বা প্রদেশের পঞ্চাইতের নিকটে অথবা! জিলার কালেকটর সাহেবের নিকটে নিযুক্ত 
হন্‌ সেই উকীলেরদের বিষয়ে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথা খাঁটিবেক না 
ইতি। 


লমান্ত। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী! 


খণেোযাঘ 0, 81/781 1702 77672510497 


নিবি 0১১১১ 
0910860 $.-101/0016 86 1008 1860851 00111815 01008. 2155951000১ 7, 2 0৮০ 8717, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন 


ভারতবর্ষের প্রীযূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৭ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত্ত আনরবিল 
প্রসীডেন্ট সা্ছেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। দ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহী- 
দুরের এ সস্মতিপত্র পাঠ হইয়1 কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে! 


হুকুম'ছইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিজিতে প্রকাশ 
হয়। 


বাঙ্গল! দেশের ফোঁ্ উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে ভিজ জারী করণার্থ 
ভূমি নীলামের ব্ষয়ি আইন স*শোধনের আইন । 


» ধারা । 
ইহাতে হকুম হইল যেবাঙ্গল। দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১৩ 
এবং ১১ ধায়া এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ 
আইনের ৩৭ এব” ৩৮ ধারা ও ১৮০৫ লালের ৯ আইনের ২৭ এব ২৮ ধারার 
যে ভাগে দেওয়ানী আদালতের ডিত্র জারীকরণার্থ নীলামহ ওয় ভূমির সরকারী 
জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা। এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এব” ১৭৯৫ 
সালের্‌্»৯০ আনুইন এব” ১৭৯৬ সালের ২২ আইন এব ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের 
১৫ অবষ্ষি ২৬ ধারাপর্যযন্ত (এ দুই ধারা সমেত) এহণ্. এ আইনের ২৭ এবণ ২৮ 
ধারার যে ভাগে ভিজ জারীর বিষয় লেখে তাহা এবস৬ ১৮২৫ লালের ৭ আইনের 
৪ ধারার ২ এব ৩ প্লুকরণ রদ হইল ইতি! 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন অথবা আইনের ভাগ উপরের 
উক্ত রদহওয়া কোন আইন বা আইনের ভাগের দ্বার বিস্তারিত হইল তাহাও রদ 
হইল ইতি। 


৩ ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল হে উত্তরপশ্চিম গুদেশছাঁড়া বাঙলা দেশের ফোর্ট 
উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ভিতর অথ্থবা। এ২ 
আদাল[তর অন্য হুকুম জারী করণার্থ ভূমি হ। ভূহিলল্র্বীয় কোন লাভ ক্রোক এবছ, 


২. ই্গরেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন । 


টয় করিতে হইলে তাহা 4২ আদালতের দ্বারা অথবা এ২ আদীলতের হুকুম ক্রমে 


যাইবেক] এএবস হে প্রকার স্কাবরসম্ত্তি দেওয়ানী আদালত ভিজ্শী ভারা 
৮ নিকটে দরখাস্ত না করিয়া! আপনারাই 
বিক্রয় করিতে সেইং স্বাবরসম্মত্তির কফ্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধি- 
সকল এই আইনের হুকুমানুলারে কর। ক্রোক ও নীলামের বিষিয়ে খাটিবেক ইতি | 


৪ ধার।1 


এব০, উক্ত বিধানলকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম পুদেশন 
ছাড়া এ২ দেশের মধ্যে ধখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিকীদার এ ডিজ্রী জারী 
করণার্থ কোন খেরাজী মহাল অথবা এ মহালের কোন অপশ নীলাম করিতে এ 
আদালতে দরখাস্ত করে তখন এ ডিক্রীদার দরখাস্ত করণের সময়ে কালেক্টর 
সাহেবের কাছারীর রেজিষ্টরের দম্তখৎ্করা। এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে 
এ মহালের জমা বিশেষরূপে লেখা গ্াকিবেক এব এ চুস্থক বীলামের ইশ্তিহারের 
মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৫ ধারা । 


এব*ং উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল ফে উত্তরপশ্চিষ 
প্ুদেশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে ষে ব্যক্তি লল্নত্তি খরীদ করে 
তাহার প্রতি হকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকর। ১৫/ 
টাকার হিসাবে নগদ অথহা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পৌষ বিল কিম্বা রীতিমত 
দস্টখৎ্হওয়! কোক্সানির প্রোমিনরি নোট বায়নাম্বরপ তৎ্ক্ষণণৎ দাখিল করে। 
এব”, সেইরপে বায়নার টীকা দাখিল না করিলে লেই ভুমি বা তৎলযর্তীয় লাত 
তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরাগিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক | এব যদি খরীদার বায়নার 
টাক! আমানৎ করণের পর নির্ি্ি মিয়াঁদের মধ্যে খরীদের টাক] দিতে ক্রটি অথবা। 
অস্বীকার করে তবে নেই বায়নার টাকা জঙ্খ হইবেক এব খরীদের টাকায় যাহা 
করা যার তাহা এ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এব*্* সেই ভূমি অব! 
তৎ্সম্নর্তীয় লাভ কিম্বা অবশিষ্ট দেন। পরিশোধ করণার্থ সেই ভূমির যে অণ্শ 
আবশ্যক বোধ হয় ভাহ) পুনরায় নীলামে ধর| যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্বে বীতিমতে 
পুনর্জার এদ্েলা দিতে হইবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্লল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ভিত্রী অথবা অন্য কোন হুকুম জারী 
করণার্থ ভূমি হা! ভূঙ্গিলয়র্ীয় কোন লাভ ক্রোক এবস্ং বিক্রয় করিতে হইলে এঁং 
আদালতের আজ্ঞানুসারে ক্রালের্কটর. লাহেবেরু হারা অথ হার ইকুমক্রমে 


ইজবেজী ১৮৪৬ সাল ৪ চতুর্থ আইন। ৩ 


তাহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দারা তাহা নীলাম হইবেক কেবল যে ভূমি 
দেওয়ানী তাদালত এক্ষণে আইনানুলারে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে 
পারেন্‌ তাহা বর্জিত থাকিল ইতি! 


৭ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে এ প্রকার ভূমি বিক্রম করণের 
আজ্ঞাপত্রের স্তধ্য মোকদ্দমার নম্বর এব” যে আদালতের দ্বারা ভিত হইল তাহার 
নাম এব যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সম্ঞখ্যা এব. উভয় বিবাদির নাম 
বিশেষ করির1 লেখী। ্াকিবেক এব” যাহারদের ভূমি বা ভ্মিলম্কাঁয় লাভ বিজ্রুয় 
করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একেং দায়ী থাকে তবে প্রত্োকের মাম এবস প্রত্যেক 
জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সংখ্যা বিশেষ করিয়! লিখিতে হইবেক এবছ 
ভিক্রী জারীর দরখান্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের ষে ভূমি বা ভূমিলম্নর্ধীয় লাভ থাক- 
নের বিষয় তফর্ীলের মধ্যে লেখে সেই ভূমি বা ভূমিলম্নর্ধীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিগ্রিতে 
হইবেক ইতি। 


৮ ধার!। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভূ্গিলয্নর্কীয় লাড বিক্রয় 
করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যন ত্রিশ দিন পূর্বে কালে- 
কটরু লাহের তাহার এক ইশ্তিহার দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ 
নীলামের দিবস এব, যে দিবলে ইশ্তিহার জারী হয় তাহাছাড়ী ত্রিশ দিন | এব 
যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয করিতে হইবেক 
তাহার নাস এবণ, যে জর্মীদারী লইয়। এ ভূমিসম্পরত্তি হয় অধ্বা হে জমীদারীর মধ্যে 
এঁ ভূ্গিসম্নত্তি ধাকে তাহার জমা এব, যে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্বান্ত এব 
নীলামের সময় ও স্থান এব”, ফে টাকা উসুল করণার্থ নীলাম' করণের হকুম হইয়াছে 
তাহার দণ্খ্যা এ ইশ্তিহারের মধ্যে লিখিতে হইবেক | এব, যে গ্রাম বা নগরের 
মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অঞ্থবা উক্ত ভূমির সর্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেইগ্রাম অব! 
নগয়ে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থীনে এব*ং তৎস্থানীয় সুনসেফেরদের 
কাছারীতে এব” কালেক্টর সাহেবের কাছ্ারীতে এব* জিলা ও শহরের জজ 
সাহেবের কাছারীতে এবস, গ্রে আদ্গালতহইতে নীলামের আজ্ঞ) হয় সেই আদালতের 
কাছারীতে লট্কান যাইবেক ইতি। 


৯ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ভিক্রী জারী 
করণার্থ অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অস্ছৰা! ভূমিলম্র্কা় কোন লাভের 
নীলাম হৃইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিকেক ইতি । 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ লাল ৪ চতুর্থ আইন । 


১০ ধারা। 
এব” ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়জ রাজধানীর অধীন' 
দেশের মধ্যে আদালতের ভিভ্রী অধ্ব। আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণাথ 
ভূমি অব ভূমির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহা! খোশখরীদের মত জ্ঞান করা 
যাইবেক ইতি । 


৯১ ধারা । 


এব ইহাতে হকুম হই'ল যে বাল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথব। এ আদা 
লতের অন্য হুকুমক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণার্থ যেং বিধি উভয় সদর দেওয়ানী 
আদ্বালতের উচিত বোধ হয় এব এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না 
হয় এমত বিধি এ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্টিষ্ট করিতে পারেন? এবং এ২ 
বিধি ভারতবর্ষের শ্রীয়ূত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হব্খুর কৌন্সেলের সম্মতি 
হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্লেলের 
সম্মতিক্রমে উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অব ভারতবষের 
শ্বীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের হুকুমে অন্যথা না হয় তাৰ 
এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ গ্রুবল হইবেক ইতি । 


১২ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল হে বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পুর্র্ে দেওয়ানী আদালত আপনার করা 
ডিজি বা অন্য হুকুম জারী করণার্থ যে ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিষয়ে 
বাজস্থের কার্ধযকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই ছরখাস্তের বিষয়ে 
এই আইন জারী না হইলে যেরপ কর্ম হইত সেইরূপ ক্স হইবেক ইতি। 


১৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি শ্রীপ্রীমতি মহারাঁণীর 
সুটিমে কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্লেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথবা 
মলাকখর মোহনাতে বসতির কোন আদালতের হুকুমের লঙ্গে পল্র্ক রাখিবেক না ইতি। 


সমাপ্তি! 
জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইছয়েজী ১৮৪৬ লাল ৬ যঙ্$ আইন। 


ভারতবর্ষের স্ীুত গব্র্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ জালের ৫ ডিলেম্র তারিখে ভারতবর্ষের কৌদ্মেলের প্যুত অন্রহিল 
প্রনীডে্ট সাছেৰ হজ্জুর কৌন্সেলে জারী করিলেন | ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরন্দ বাহী- 
দুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হুইয়! কৌক্সেলের বহীতে আপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয়। 


ভড়ি প্রদেশনামে বিখ্যাত দেশের রাজশালনের পূর্স্াপেক্ষা উত্তম নিয়ম 
করণের আইন । 


ষেহেতুক হিলার জিলার সীমাঅবধি ঘান। অর্থাৎ শতদ্ নদপর্য্ন্ত ভউিনামে 
প্রসিদ্ধ অতিবিস্তারিত অথচ অন্ন প্রজাবিশিষ্ট প্রদেশ দিল্লীর এলাকাভুক্ত থাকাতে 
অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে। 


১ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ লালের জানুআরি মাসের ৯ তারিখ- 
অৰর্ধি এব, তাহার পর বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৫ আইনের বিধি উক্ত 
ভড়ি প্রদেশে আর চলন হইবেক না| এ ভড়ি প্রদেশের মধ্যে এই২ পরগনা আছে। 
দরূৰ। 
শেরল। 
রাশিয়া 
গুদ" 
মলৌট 
উজ 


২ ধার।। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত তারিখআবধি এব তাহার পর ভারত- 
বর্ষের জ্ীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজ্ুর কৌদ্দেলে যে এজেন্টকে নিযুক্ত করেন্‌ 
সেই এজেন্টের প্রতি উক্ত প্রদেশের মধ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কর্ম 
এব পৌষ্পীলের তিস্বাবধারণ এব, সন্জপ্রিকার রাজস্বের তহীলদারী ও কর্তৃত্ব কর্ম 
পপি হইছেক এবং যেং আঁদিউাপ্টকে ভারতবর্ষের জীযুত গবরূনর্‌ জেনরল হাছা- 


্‌ ইররেজী ১৮৪৬ লাল ৬ ষ্ আইন । 


দুর হজুর ধৌন্সেলে নিযুক্ত করেন্‌ তাহারদের লহকারিতাতে লেইং কার্ধ্য এ এজেন্ট 
সাছেহ নির্াহ করিবেন ইতি | 


৩ ধারা।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত এজেপ্ট াহেবের এব তাহার হুকুমের 
ও কর্ত্ত্ত্েরে অধীন কার্ধ্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্বে সমস্ত আদালত" ও রাজস্ব 
কার্ধ্যের বিষয়ে যে২ নিয়ম উক্ত গ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর।কৌন্সেলে 
উচিত বোধ করেন্‌ সেইং নিয়ম এ শ্রীযুত নির্দিষ্ট করিতে পারেন্‌ এব” দেওয়ানী 
মোকদ্দমায় এ এজেপ্ট সাহেবের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চুড়ান্ত হইবেক এব", যে২ মোৌক- 
দমার উপর সদর আদালতে আপাঁল হইতে পারিবেক ভাহ! নিরূপণ করিতে পারেন্‌ 
এব” ফৌজদারী মোকদ্দমায় এ এজেন্ট সাহেবের যেপর্ান্ত ক্ষমতা থাকিবেক তাহা 
এব যেং মোকাদ্দমা নিজামৎ আদালতের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তর্থায় অর্পণ করিতে 
হইবেক তাহা উক্ত শ্রীযুত নিরপণ করিতে পারেন ইতি । 


৪ ধারা। 


আরে! ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ভ্্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর 
কৌন্সেলে' যেং বিধান উত্বরকফালে নির্দিষ্ট করের সেইং বিধানানুলারে যখন উক্ত 
এজেন্ট সাহেবের অপণিকর1 কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে পহছে 
তখন এ আদালতের সাহেবের! এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন অথব! উত্তম 
বিবেচনার পর অন্য যে হুকুম আবশ্যক ও বিহিত বোধ হয় এবং শ্রীযুতের নিয়মিত 
বিধানের সঙ্গে এঁক্য হয় সেই হুকুম দিবেন ইতি | 


৫ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্বেক্তমতে নিরদষ্টহওয়। বিধানানুসারে এজেন্ট 
লাছেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে পঁছছিলে এ 
আদালতের সাহেবেরদের যেমত বধার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে এব” নির্দিষ্ট 
বিধানানুলারে তাহারা সেই মোকদমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি। 


লমান্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইকরেজী ১৮৪৬ সাল ৭ সপ্তম আইল। 


ভারতবর্ষের হ্ীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎৎ লিখিত 
আই'ন”১৮৪৬ সালের ৫ তিলেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌদ্সেলের স্রীযুত অনর- 
বিল প্রলীডেপী, সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । ভ্রীমুত গবর্নর্‌ জেনয়ল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহণীতে অপণি হইয়াছে! 


হকুম হইল যে এই আইন লর্্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


ক্ষদু মোকদ্দমায় পাক্ষিরদের খোৌরাকী আমান করণের বিষয়ি আইন! 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৯২ লালের ৩ আইনের ২ 
ধারার ৯ প্ুকরণ মতান্তর হইয়া বাঙলা! দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন 
দেশে মাজিষ্্রেট সাহেবের এই ক্ষমত1 ধাকিবেক যে চুদ মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের 
অনুমান কৃত দিন হাজির থাকিতে হইবেক তদনুলারে এ সাক্ষিরদের খোরাকীর যে 
টাকার আাবশ্াক হয় তাহা নিরপণ করেন এব যদি এ সাক্ষিরদের তদপেক্চা অধিক 
কাল হাজির থাকিতে হয় তবে এঁ মাজিষ্ট্রেট সাহেব আর যত অধিক টাকার আব- 
শক বোধ হয় তাহা আমান করিতে হুকুম করেন ইতি । 


লমাপ্তঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরের্জী ১৮৪৬ সাল ৮ অকউম আইনল। 


ভারতবর্ষের ভ্ীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্ঘতিক্রমে পশ্চাৎৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ লালের ৫ তিলেস্বর তারিখে ভারতবষেরি কৌন্সেলের প্রীযুত অনরবিল 
প্রমীডেন্ট লাহে হুর কৌদ্দেলে জারী করিলেন! ভ্ীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহা- 
দুরের ধ লম্মতিপন্র পাঠহইর়া কৌল্সেলের বহণতে অপণি হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
রহ। 


উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বর্তমান বন্দোবন্তের মিয়দ নির্য় করণের আইন | 


যেছেতুক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নানা জিলার বন্দোবস্ত বিবিধ মিয়াদের নিমিত্তে 
হইয়াছে এব”. যেহেতুক নানা কারণপুযুক্ত মালগুজারেরদের একরারের মধ্যে বন্দে? 
বন্তের ফে মিয়া লিখিত আছে তাহা! নিয়ত গবর্ণমেন্টের মক্জ্ুরকর1 মিয়াদের সঙ্গে 
এঁক্য নাই এব যেছেতুক ইহাতে ষে গোলমাল ও বিরোধ হইতে পারে তাহা 
নিবারণকরণ উচিত এব যাব বন্দোবস্ত পুনরায় স"শোধিত না হয় তাবৎ এক্ষণকার 
বন্দোবস্ত বহাল রাখণের নিয়ম করা উচিত। 


» ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এ২ প্ুদেশের নীচের লিখিত জিলার সীমার 
মধ্যে সকল গ্রামের ১৮৪৬ লালের ১ মে তারিখে যে জমা ধার্য আছে তাহা প্রত্যেক 
জিলার পার্খে লিখিত তারিখপর্যঃস্ত এমত স্িরতর জ্ঞান হইবেক ষে বন্দোবস্তের 
লময়ে যে জমা ধার্ধ্য হইয়াছিল অ্ধব! তৎপরে ১৮৪৬ সালের ১ মে তারিখের পূর্থ্রে 
গাবর্পমেন্ট তাহ মতান্তর করিয়া যে জমা ধার্ধ্য করিয়াছিলেন সেই জমার অধিক 
গীবর্ণমেণ্ট দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি | 

পানীপত্ত | ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ জুলাই! 

কিলার। ১৮৬০ এক হাজার আট শত বাইট সাল ১ জুলাই। 

দিকী। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর লাল ১ জালাই। 

রোটক। ১৮৭০ এক হাজার আট শত সত্তর সাল ১ জুলাই। 

গ্রগাণ্। : ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর সাল ১ ভুলাই। 

পশহারণপুয়। ৯৮৫৭ এক হাজার জাট শত লাভা লাল ৯ জুলাই! 


২. ইজয়েজী, ১৯৮৪৬ সাল ৮ আজম আইন! 


মুজঃফরনগর | ১৮৬১ এক হাজার আট শত একবডি সাল ১ সুলাই। 
মীরট। ১৮১৫ এক হাজার আট শত পঁয়যড়ি সাল ১ ঝুলাই। 
বুলম্দশহর। ১৮৫৯ এক হাজার আট শত উনযাইট লাল ৯ জুলাই। 
আলীগড়£! ৯৮৬৮ এক হাজার আট শত ভ্যাটযক্তি সাল ১ জুলাই । 
বীজনূর। ১৮৬৬ এক হাজার আট শত ম্তেহড়ি লাল ১ জুলাই? 
মুয়াদাবাদ। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহাত্তর লাল ১ জুলাই) 
বদাউন। ১৮৬৬ এফ হাজার আট শত ছেয্উি লাল ১ জুলাই। 
বরেলী। ১৮৬৭ এক হাজার আট শত লাতহড়ি সাল ১ জুলাই। 
শাহক্তাহানপুর ! ১৮৩৮ এক হাজার আট শত আটবডি লাল ১ জুলাই । 
মধুর | ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর লাল ১ জুলাই । 
আগরা। ১৮৭২ এক হখঙ্গার আট শত বাহীত্তর সাল ১ জুলাই। 
ফরক্কাবীদ। ১৮৬৫ এক হাজার আট শত পঁয়বড়ি লাল ১কুলাই। 
মৈনপুরী| ১৮৭৬ এক হাজার আট শত সপ্থর মল ১ জুলাই । 
ইটাবা। ১৮৭১ এক হাজার আট শত একাত্তর লাল ১ জুলাই। 
কানপুর | ১৮৭৩ এক হাজার আট শত সম্ভতর লাল ১ জুলাই। 
ফতেপুর! ১৮৭৬ এক হাজার আট শত সত্তর লাল ১ জুলাই! 
হমিরপুরা। ১৮৭২ এক হাজার আট শত বাহীত্বর সাল ৯ জুলাই । 
বান্দা । ১৮৭৪ এক হাজার আট শত চহাত্র লাল ১ ঝুলাই। 
আলাহাবাদ] ১৮৬৯ এক হাজার আটে শত উনসত্তর লাল ১ জুলাই 
গোরক্ষপুর। ১৮৫৯ এক হাঙ্গার আট শত উনধাইট লাল ১ জুলাই । 
আজিমগড়। এুঁচিভব এক হাজার আট শত লাতষডি সাল ১ জুলাই । 


২ ধার]। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল হে উক্ত প্রদেশে ৯৮৪৬ লালের ১ মেতারিখে ষে 
মৌজ। ইম্ভমরারী বন্দোবস্ত না হওয়। জিলা অঙ্গার পর়খানাছইতে খারিজ হইয়া 
ইস্তঘরারী বন্দোবস্ত হওয়া জিলা অথবা পরগনাতে দাখিল হইয়াছিল লেইং মৌকার 
কোন অধিক খাজান। গৰর্ণদেষ্টের পঙ্ছে। দাওয়া হইবেক না কিন্তু বন্ছোহন্ের বঙয়ে যে 
উত্ধা জম। ধার্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ লালের ১ সে তারিখের পুঙ্ঞে 
গবর্ণমেন্ট তাহা! যেরণপে মতান্তর করিজা ধার্ধ) কদিয়ণশছিজেন ধলইকপে তাহ ছ্িরকাল 
স্বিরতর ও বহাল গাকিবেক ইতি | 


৩ ধার। 


কিন্ত জাম? কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল বে বিশেষ দগানকয়ে। কি .:প্লারার 
নির্দিষ্ট সিয়াদ অপেক্ষা অন্থিক সিয়াদের পাউীক্ষমে যাহারা ভূমি ভোগবস্থল হাঁডতেছে 


ইজয়েখী ১৮৯৬ সাল ৮ অবউম আইন । ৩ 


তাহারা আপনারদের লীনা দালপত্্র অথবা পাউীয় নিয়মানুলারে সেই ভূহি ভোগ- 
দখল করিতে খাকিবেক ইতি । 
৪ ধারা। 

এব, ইহাতে হুকুম হইল যে কোন সালগ্তজার আপনার বন্দোবন্তের মিয়া 
আতীত ক্ছুইলে যদি আপনার পারা ত্যাগ করিতে চাহে তবে তাহীর বন্দোবস্তের মিয়াদ 
'অতীত্ত হওনেরু পুর্মের ১ জুলাই তারিখের পূর্বে এক বঞ্ছলরের মধ্যে এ ত্যবাগকরণের 
এত্েল৷ লিগ্রিয়া খোলা আদালতে কালেক্টর সাহেবকে এব” সেই প্রদেশের কমি- 
স্যনর লাহেবকে দিলে সেই ব্যক্তি সেই পাউা ত্যাগ করিতে পারে ইতি । 


৫ ধারা । 


এব” ইহাতে হ্কুম হইল যে যখন পূর্ত এত্তেলা না দেওয়া গিয়! থাকে 
তখন বন্দোবজ্কের পময়েতে যে জমা ধার্ধ্য হইয়াছিল অথবা তৎপরে ১৮৪৬ লালের ১ 
মে তারিখের পুর্ব্ধে গবর্ণমেপ্ট ষেরূপে তাহা! মতান্তর করিয়া ধার্য করিয়াছিলেন সেই- 
জপ জমা এ মালগুজার ১ ধারানুলারে তাহার বিষয়ে যে মিয়াদ খাটে লেই মিয়াদ- 
পর্যন্ত এব, ত্ুৎপরে বার বন্দোবস্ত লপশোধিত না হয় অথবা ২ ধারানুলারে 
ইন্তমরারীমতে ধার্য) না! হয় তারৎ বৎসরেং দিবেক ইতি। 


৬ ধারা। 


কিন্তু জান] কর্তব্য এহ* ইহাতে হুকুম হইল যে বাজেয়ান্ডী নিষ্কর ভূমি বা 
চরের তৌক্কের আথ্বা। অন্য যে ভূমির উপর বন্দোবস্তের সময়ে কর ধার্ধ্য হয় নাই 
এই লকল প্রকার ভূমির রাজনের দাওয়া করিতে সরকারের যে স্বত্ব আছে তাহা এই 
আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি! 


লমান্তঃ ॥ 


জি এ বুশহি। 
ভারতবর্ষের গব্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


খ্যণন (০১ 8৫28 5 508870166 7702581240). 
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ইজয়েজী ১৮৪৬ সাল ১০. দশম জাই 


ভারতঘডেরি ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৬ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌম্পেলের শ্রীযুত অনর- 
বিল প্রুনলীতেষ্ট লাহেহে হন্জুর কৌদ্দেলে জারী করিলেন । ছ্রিমৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌল্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে? 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ঘলাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ 
হয়। 


বাকী খাজানার নিমিত্তে কোনহ গতিকে দব্যাি ফ্রোক করণের নিয়ম 
করিবার আইন। 


১» ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্ল! দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ 
ধার এবস্* ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা এব” ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের 
১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্ত্রর হইল এ আইনে বাকীদার বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট 
আছে সেই ব্যক্তিছ্ছাড়! অথবা এ বাকীদারের জামিনছাড়1 অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত 
'্বণকীদারের স্থানে পাওনা বাকী খাজানার নিমিত্ব যে সম্পন্ধি ক্রোক হইয়াছে তাছ? 
বদি আপনার বলিয়া দাঁওয়। করে এবস যদি ক্রোকের দিবলের পর ৫ দিবসের মধ্যে 
জিলার কালেকৃটর সাহেব অগ্চবা ১৮৩৯ লালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের 
লক্ষে মাতবর জামিন দিয়া! এমত,একরারনাম। লিখিয়1 দেয় যে একরারনামার তারিখ- 
আহধি ৯৫ দিহসের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরপিয়া 
এব, বাকীদারের নাষে লরালরী নালিশ করিব এব আমার দাওয়া মন্তুর না হইলে 
আমি ল্লত্তি কিরিল্প) দিব অঙ্ক তাহার মুল্য পৌষাইয়া দিব এবপ এ মোকদমার 
লকল খরচা ও ক্ষতি দিব তহে এ ফ্রোককরণিয়া তৎক্ষনাৎ ক্রোক উঠাইরা দিবেক ইতি | 


২ ধারা! 
্্ধ জানা/কর্তব) এবন ইহাতে হুকুম হইল ঘে শঁ দাওয়াদার হরি ১৫ দিবসের 


মধ্যে উড লাস মোকাক্মা উপস্থিত না করে-এবপ, বদ্যপি এ দাওয়াদার লয় 
ফিরিয়া না দেয় আহে! জোরুকরণিয়। ব্যক্ষির ইচ্ছা হইলে. তাহার মুল্য পোহাইয়া 
নদে ভে. জোকক্যশিষ? হ্যন্ি রেপকহখরা জাতির মুধ্য জ্রোকের খর়চালমে্ত 


$ 





২ ইক্গরেজী ১৮৪৬ লাল ১৩০ দশম আইন। 


দাওয়াদার়ের আশ্ববা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাধর সম্মতি ক্রোক ও বিক্রয় 
করণের বারা উসুল করিতে পারে ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুলায়ে কফালেকুটর' পাহেৰ ফে অরাসরী 
ফয়সলা করেন্‌ লেই ফয়সলার তারিখঅবধি এক বছসর গত হইলে প্র তাহ? অন্যথা 
করণার্থ কোন মোকঙ্গম। গ্রাহ্থ হইবেক না ইতি। 


সমান্তিঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৩ প্রথম আইন। 


ভারতবর্ষের জীমুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৩০ জানুআরি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্ীধুত অনর- 
হিল প্রসীতেন্ট সাছেব হব্ুর কৌদ্লেলে জারী করিলেন। শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌদ্দেলের বহীতে অপণি ছইয়াছে। 


হকুম হইল যে এই আইন সর্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বাঙ্গল! গবর্ণমেন্টের অর্ধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে লীমাস্থ চিন্ছ স্থাপনের এবস্ 
রক্ষা করণের বিষয়ি আইন | 


যেহেতুক ভূমি সম্পত্তির পূর্্াপেক্ষা উত্তমরূপে নিশ্চয় করণের এব তাহা 
নির্বিঘ্ুতার নিমিত্তে এব আক্রমণ ও বিরোধ নিবারণের এব” লকর কিছ! নিষ্কর 
ভূমি চিনিবার অভিপ্রায়ে ক্ষেত্র অখ্ববা মহালের লীম নিক্গিটি করপার্থ চিরস্থায়ি চিচ্ন 
স্কাপন করিতে এব, রক্ষা করিতে নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে । 


১ ধারা। 


আতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের শাসিত 
দেশের মধ্যে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেৰ অঙ্থবা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
ব্যক্তি অথবা! রাজস্বের হে. কর্মকারকদিগকে জ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর্‌ সাছেব ক্ষম- 
তার্পন করেন ভীহার! ক্ষেত্র অঙবা মহালের সীম নিদিফি করিতে পারেন্‌ এব, 
যখন এঁ কম্মকারকেরা বৌধ করেন ষে বিরোধ নিবারণ অঞবা নিষকাত্তি করণের 
নিমিত্তে চিহ্ছ স্থাপন করা আবশ্যক তখন এ ক্ষেত্র কিন্া মহালের সীম! চিনিবার 
নিমিত্তে যে সরঞ্জীছেতে চিহ্ন প্স্তেত করা এব যত ও যেরুপে চিহ্ন স্থাপনকর। এ 
কর্মকারকের। উচিত হোধ করেন্‌ সেই লরধ্লামেতে তত লপ্খ্যক এপ, সেইন্ধপ চিহ্ন 
স্থাপন করিতে এব৭, রক্ষা করিতে শীমান্থ ভূমির মালিক কি দখীলকারকে হুকুম 
করিতে পারেন ইতি । 


৭ ধারা। 


. শরণ ইহাতে হুকুম হইল যে লীমার পা্ছছ ক্ষেত অঙ্গবা মহালের মালিক 
কি ঈখীলকায় ব্যকির উপর এনে! জারী হইবেক্ক তাহাতে এই হুকুম থাকিবেক হে 


হ্‌ ইজরেজী ৯৮৪৭ লাজ ৯ প্রগজ জাই । 


এত্সেলার তারিখের পর দশ দিবসের মধ্যে তাহার। উক্ত লীমান্থ চিহ্ন স্থাপন কি 
মেরামৎ্ষ করে এব”, যদি এ ব্যক্তিরদিগন্ধে গ্রামের মধ্যে না পাওয়া বায় তবে এ 
এত্বেলান্ম! গ্রামের চৌরী অব চপালে কি গ্রামের মধ্যে সকল লোকের দৃষ্চি- 
গোচর অন্য কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এব”, ষদ্যপি তছ্পরে দূ হয় যে এ 
এত্বেলার মধ্যে মালিক অথবা দর্ধীলকারেরদের নাম রা খ্যাতি ডিকন্ধপে না! লে] 
গিয়া খারক তথাপি এ এত্তেলানামা লট্কানের বার] তাহা সমপুররূপে জারী হই- 
রাছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । | 


৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে ক্ষেত্র অঙ্গবা মহালের মালিক কি দশ্ীলকার 
ব্যক্তি ষদি এ হুকুম প্রতিপালন না করে তবে এ রাজনস্বের কর্মকারকের] এ প্রকার 
শীমাস্থ চিন্ক স্থাপন এব” মেরাম্ করিতে হুকুছ দিবেন এব” যে ক্ষেত্র কি মহাল 
এ চিক্কের দ্বার! প্লুভেদ হয় পেই ক্ষেত্র বা মহালের উপর যথার্থমতে তাহার খরচের 
বিলি হইবেক এবং এ ক্ষেত্র অধ গহালেতে যাহারদের মাভাকী কি দর্ীলকারী 
স্বত্ব থাকে তাহারদের উপর এ খরচ পড়িবেক এব” বাকী মালগুজারী যেরণপে 
আদায় হয় সেইরপে এ টাকা উসুল হইবেক ইতি। 


৪ ধার1। 


এব* ইহাতে হুকুম হইল যে এ প্রকার লীমাস্থ চিন্য জানিয়। শমিয়া লোপ 
করণের বা তাহা স্থানাস্তর করণের কি ক্ষতি করণের অপরাধ যে ব্যক্ির প্রতি 
সাব্যস্ত হয় সেই ব্যক্তি সেইরূপে লোপ কর কি স্থানান্তর করা অন্থব। ক্ষতি করা 
প্রত্যেক চিদ্কের বাবতে ৫০০ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এব, অপ- 
রাধ সাব্যস্ত হইলে জরীমানার অর্ছেক টাকা গোয়েন্দাকে দছেওয়। ষাইবেক অপর 
অর্ধেক এ চিহ্থ পুনঃস্থাপনের খরচে বায় হইবেক। এবং হে ব্যক্তি এ লীমান্থ চিহ্ছ 
পূর্োক্তমতে লোপ কি স্থানান্তর বা ক্ষতি করিয়া! থাকে লেই ব্যদ্ষিকে হদি ধর) 
যাইতে না পারে তবে কালেক্টর সাহেৰ আথব] চিহ্ছ নিক্ষিকি করিতে অন্য যে কর্ম 
কারকের ক্ষমতা আছে তিনি এ চিহ্ন পুনর্র্ণর স্থাপন অঙ্গব! মেরাস্ৎ করিয়! হেজতে 
' ষগ্ার্খ ও উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহার খরচ এক পক্ষের কি উভয় পক্ষের 
স্থানে লইবেন ইতি। 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে লীমার বিষয়ে বিরোধ হায় লেই লীমা ১৮২২ 
সালের 4 আইনের এব” ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ক্ষমতামুবারে এব, এঁং 
আইনের দিষ্াপিতসতে রাজন্বের কর্মকারকের নিঙ্গিকি করিবেন পহণ্, লেইকপে 
উাহারদের হুকুমের ইপার আপীল হরে খায়িবেক ইতি । 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ১ প্রথম আইন । ৩ 


৬ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রুকার সীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে 
হুকুম হইয়াছে সেই পুকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুলারে লইতে 
মাজিঞ্্রেট লাছেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল | কিন্তু যখন তাহারা বোধ করেন ফে 
সীমার পিজোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাহাত হইবার সম্ভাবনা] আছে তখন হারা সেই 
বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেকুটর সাহেবকে জানাইবেন এবস ্টাহার উচিত হইবেক 
যে এই আইনের নির্ষিষ্টমতে লীমার চিন্ধ তৎক্ষণাৎ 'করিয়! দেন্‌ এবস্ং এ লীমার 
চিহ্ছানুসারে ব্যক্তিরদের দখল বজায় রাখেন ইতি। 


সমান্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের লেক্রেটারী | 


ধয0যার 0. টন 5 13671761862 27671912607, 


09006892847 ১55৭ পি তত তাতে হট 6520 চা. 204496, ' 


ইঙগরেজী ১৮৪৭ সাল ২ দ্বিতীয় আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রীয়ুত গবর্নরু জেলরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ শিখিত 
আই'ন ১৮৪৭ সালের ১৩ ফেব্রু মারি তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রীযুত অনরবিল 
প্ুসীডেন্ট সাহেব হত্জুর কৌম্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহা?- 
দুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এউ আইন নব্ম সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


১৮৪০ সালের ৫ আইনের কোন২ কথার অর্থ ও অভিপ্রায়ের লীম। 
পকাশ করণের আইল । 


যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা অন্যান্য ব্ষয়ের মধ্যে 
ইহাঁও নিদিষ্ট হইযাছিল যে শ্রীত্রীমতী মহারাশীর কোন আদালতে করা সুকৃডি 
অথবণ প্ুতিজ্ঞার বিষয়ে এ আইন খাটিবেক না এব যেহেতুক “আ্রীপ্রীমতী মহারাশীর 
আদালত ” এই কথাতে জুষ্টিন অফ দি পীলের আদালত বুঝায় কি না ইহার লন্দেহ 
হইয়াছে 


অতএব ইহাতে প্রকাশ ও হুকুম হইল যে “ শ্রীমতী মহারাণীর আদালত ” 
উক্ত আইনের এই কথা জুক্টিল ক্াফ দি পীমের আদালত বুঝবার এব তাহার 
বিষয়ে খাটিবার অভিপ্রায় ছিল না এব” এ আদালত বুঝিবার ও তাহার বিষয়ে 
খাটিবার অভিপ্রায় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক ইতি । 


লমান্তিঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ভারতবর্রের শ্রীযুত গবর্নর্ জেন্রল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ১০ আপ্ডরিল তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রীযৃত অনর- 
বিল প্রসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্লেলে জারী করিলেন। শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্্র পাঠ হইয়! কৌন্দেলের বহীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্বে প্রকাশ 
হয়। 


ই ইঞ্ডিয়। কোম্নানি বাহাদুরের গ্ষমতানুসারে ফে কর্মকারকের। কাধ্য করেন 
ভাহারদের কর্তৃত্বাধীন দেশে অগ্থব প্রদেশে ফৌজদারী ক্স নির্বাহ করণার্থ শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌদ্দেলের ক্ষমতা ক্রমে স্থাপিত আদালতের 
দৃগুাজ্ঞ। জারীর সুগম করণের আইন । 


১ ধারা 


ইহাতে হুকুম হইল যে কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এব, 
জ্রীপ্বরীমততী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীসাসরহদ্দের বাহিরে 
কোম্নানি বাহাছুরের ক্ষমতানুনারে ষে কর্মকারকেরা কাধ) করেন্‌ তাহারদের কর্তৃত্বা- 
ধীন দেশ ৰা প্রদেশের মধ্যে সেই দেশ বা প্রদেশ বাঙ্গালাস্থ ফোর্ট উলিয়ম অথবা 
মান্দ্রাজ কি বোম্বাই রাজধানীর অধীন না থাকিলেও অথবা] লাধারণ আইনের অধীন 
ন। হইলেও লেই দেশ অথবা প্রুদেশের মধ্যে ফৌজদারী কার্য নিব্ধাহের নিমিত্তে 
ত্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজ্জুর কৌল্সেলের ক্ষমতাক্রমে যে কোন আদা- 
লত স্থাপন হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় সেই আদালতের করা দণ্ডাজ্ঞা জেলখানার 
ভারপ্রাপ্ত নানা কার্য্যকারক জারী করিতে পারিবেন ইতি । 


২ ধারা। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্র্ণেক্ত দেশ বা প্ুদেশের মধ্যে যে কর্ম 
কারক বা কম্মকারকের। ফৌজদারী কার্ধ্য নির্াহ করিতেছেন ধ্াহারদের পদোপ- 
লক্ষে মোহর ও সহ্থী কর! ওয়ারণ্ট হইলে তাহাই কোন অংসামীকে কয়েদে রাখণের 
অথবা কোন আমামীকে দ্বীপান্তরে প্রেরণের কি তাহার মধ্যে লিখিত অন্য কোন 
দণ্ড করণের প্রচুর ক্ষমতা হইবেক ইতি । 


্ ইক্গরেজী ১৮৪৭ সাল পঞ্চম আইন। 


৩ ধারা । 


আরো ইহাতে ভ্কুম হইল যে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত কোল কর্মকারকের নিকর্টে 

এই আইঈনক্রমে জারীকরণার্থ যে কোন ওয়ারণ্ট পাঠান গিয়াছে তাহা আইন দিদ্ধ_ 
কিনা এই বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তি বা বাক্তিরদের পদোপলচ্ছে মোহর বা সহী তাহাতে 
দেওযণ গিয়া থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেই দগ্ডাজ্ঞা দিবার এব" সেই প্রুকার 
ওয়ারণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে জেলখানার ভারপ্রাপ্ত 
এ কম্মকারকের সন্দেহ হইলে সেই কম্মকারক যে গব্ণমেণ্টের অধীন কাহার 
প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিবেন এব আমামীকে লইয়। উত্তর কালে যাহা করিতে 
হইবেক তদ্দিষয়ে সেই ক্ম্মকারক এব". অন্য সকল সরকারী কম্মকারক নেই গবর্ণ- 
মেণ্টের হুকুমানুলারে কার্ধয করিবেন। এব সেই বিষয় অপণি থাকন সময়ে এ 
ওয়ারশ্টে যেরূপ লেখা থাকে এব, তাহাতে যে নিষেধের বা ক্ষপার হুকুম থাকে তদনু- 
সারে সেই আনলামীকে কয়েদে রাখা যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত জেলখানায় কয়েদখাকা আদামীরদের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্রিঘ্বে রাখণের বিষয়ে চলিত আইনে যেহ বিধান আছে এব যে 
সকল নিয়ম চলন আছে লেইং বিধান এব” নিয়ম যেরূপে এ জেলখানায় কয়েদহওয়' 
অন্য আসামীর ব্ষিয়ে খাটে সেইরূপে এই আইনক্রমে তথায় কয়েদহওয। আলামীর- 
দের বিষয়ে সর্বতোভাবে খ্াটিবেক এবন, তত্বল্য প্রুবল ও চলন হইবেক ইতি। 


সমান্তঃ। 


জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


36১11 (০ ১৯1৯158106৭) 1965/4166 ?714/91019), 


09101110৮ 1847 [1600 60 88৫ 13070091 8111111 0171200817 [বন 1)) 7. 113511ত, 


ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইল । 


ভারতবর্ষের ভ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ লালের ১ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্দেলের প্রীয়ূত অনরবিল 
প্রুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌদ্লেলে জারী করিলেন। জীযুত গবর্নরে জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌম্মেলের বহীতে অপণি হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে 
প্রকাশ হয। 


শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে ক্রোকের বিষয়ি নিয়ম করণের আইন! 


১ ধারা। 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়স রাজধানীর মধ্যে ও 
তাহার নিমিত্তে অল্প কর্জ আদায়ের নিমিত্তে ষে কোর্ট কমিস্যনর * স্থাপন আছে 
সেই আদালতের কমিস্যনরেরা এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্বে চারি বা ততোধিক 
ব্যক্তিকে বেইলিফ অর্থাৎ সারজন এব ষাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব এ কর্মকারক্েরদের মেহনতের নিমিত্তে যে মেহ্ন্তানা এ কমিস্ান্রেরদের 
উচিত বোধ হয় তাহা নিরূপণ করিতে পারেল্‌ এব এঁ২ ব্যক্তি এ কমিস্যনরেরদের 
সম্মুখে রীতিমত শপথ করিবেক এব" আপন২ পদের কার্ধয বিশ্বস্তরূপে নির্ধ্ণহ 
করণের বিষয়ে ২ কমিল্যনরের মণ্্ররহওয়া জামিন দিনেক এব” এ কমিস্যনরের! 
এইরূপে নিযুক্ত এ ব্যক্তিরদিগকে স্কৃগিত করিতে অথবা তগীর করিতে পারিবেন। 
কিন্তু জান। কর্তব্য যে খু আদালতে সময়ক্রমে যেং বেইলিফ নিযুক্ত থাকে তাহার- 
দিগকে এ কমিল্াযনরের এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে ক্রোককারি 'বেইলিফ ও 
যাচনদারের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন, এব, এ কম্মকারক এ আদালতে এক্ষণে 
যে সাহিয়ানা পাইতেছে তাহার অভিরিক্ত ফে মেহনতানা এ কমিস্যনর সাহেবেরা 
উচিত বোধ করেন তাহা তাহারা নিরপণ করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ব্যক্তি শহয় কলিকাতার মধ্যস্থিত 
কোন বাটী বাঁ ভূঈিপ্ুভৃতির ভাড়ার ১০০) টাকার অনধিক বাকীর দাওয়৷ করে - 
লেই ব্যক্তি কিন্থা লেই ব্যক্তি শহর কলিকাতান্তে অনুপস্থিত থাকিলে কি সেই ব্যক্তি 


* এই কোর্ট কমিস্যনর লামান্যতঃ ছেণটি আদালত নামে বিখ্যাত আছে। 
ব্ 


হ্‌ ইন্গয়েজী ১৮৪৭ সাল ৭ সপ্তম আইল 


পঙ্দগানসী স্ত্রী হইলে তাহার নিযুক্ত মোার যদি এ বাঁকীর লম্মখ্যা এবণ, তাহা কত 
দিনের বাকী এব”, কি হারে ভাড়া নির্দিষ্ট ছিল এই সকল এই আইনের শেষের 
লিখিত 1) চিন্তিত তফলীলের পাঠানুসারে একটা সুকৃতিপত্র লিখিয়। দাখিল করে 
তবে এ আদালতের কোন কমিস্যনর এই আইনের শেষের লিখিত 4 ঠিক্কিত 
তফসীলের পাঠানুসারে এং কর্মকারকের কোন এক জনকে আপনার দস্তখৎ ও 
মোহরকর এক ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এব” এ ওয়ারণ্টের নির্দিষটুমতে এ ভাড়ার 
টাক? উক্ত ক্রোকের সায় সকল খরচা আদায় করিবার হুকুম এ ওয়ারপ্টে থাকিবেক 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে উক্ত কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন এ ওয়ারপ্টের 
দরখাস্তকারি ব্যক্তির জোবানবন্দী স্বয়” লইয়া আপন বিবেচনামতে তাহ? দিতে 
স্বীকার ব1 অস্বীকার করিতে পারেন্‌ ইতি । 


৩ ধারা। 


এবপ ইহাতে হুকুম হইল ষে এ ওয়ারণ্টের শক্তিক্রমে এ ভাড়ার টাকা এব, 
উক্ত ক্রোকের মায় খরচ শোধ করণের উপযুক্ত উক্ত বাঁদীপুভূতিতে পাওয়া জিনিস 
ও সম্পত্তির লমুদয় ৰা কতক অপ এ কর্মকারক ক্রোক করিতে পারে এব. তাহ? 
হইলে সে ব্যক্তি এরূপ ক্রোককর। জিনিস ও সম্পত্তির এক তালিকা প্রস্তুত করিবেক 
এব, যে ব্যক্তির স্থানে এ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে তাছাকে অব? এ বাটীপ্রুভৃতিতে 
তাহার পক্ষে অন্য যে কোন ব্যক্তি থাকে তাহাকে এই আইনের শেষের লিখিত 
[3 চিহ্বিত তফমীলের পাঠানুলারে লিখিত এই এত্তেল৷ দিবেক যে এ এত্বেলার মধ্যে 
লিখিত মতে এ জিনিস এব” লম্মত্তি যাচাই ও বিক্রয় হইবেক। এব এ কর্মকারক 
এ তালিকা! এব” এত্েলার যথার্থ নকল এ আদালতে দাখিল করিবেক কিন্ত জান! 
কর্তব্য যে যে ব্যক্তির স্থানে এ ভাড়ার দাওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্রোকহওনের 
পর ও পাঁচ দিনের মধ্যে কোন সময়ে এ আদালতের কোন এক জন কমিলস্যনরের 
নিকটে এ ওয়ারণ্ট রহিত অথব! স্থগিত করণের দরখাস্ত করিতে পারে এব তদনু- 
সারে এ কমিস্যনর এ ওয়ারণ্ট মায় খরচা বা খরচা বিনা রহিত বা স্থগিত করিতে 
পারেন্‌ কিন্ত জান] কর্তব্য যে এ কমিস্যনরেরদের মধ্যে কোন এক জন আপন 
বিবেচনাক্রমে এ ব্যক্তিকে এ ভাড়ার টাকা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত মিকাদ দিতে 
পারেন ইতি | 


৪ ধারা । 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে এরূপ দরখাস্ত যদি না করা যাঁয় তবে এ কর্ম 
কারকেরদের মধ্যে কোন দুই জন ক্রোক করণঅবধি ৫ পাঁচ দিন অতীত হইলে পর 
এ ক্রোকহওয়া জিনিম ও সম্পত্তি ফাচাই করিতে পারে এবং তৎ্পরে অন্যুন দুই দিন 
অতীত হইলে পর যে সময় ও দ্গে স্থান তাহারা নিরূপণ করে লেই সময় ও স্থানে 
নীলাম হওনের এত্ডেলা এই আইনের শেষের লিখিত 1 চিক্কিত তফলীলের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৭ সপ্তম আইন । ৩ 


পাঠানুসারে লিখিয় দিতে পারে এবস তাহার এ এত্তেলার বধার্থ নকল এ আদা- 
লতে দাখিল করিবেক এব” এ জিনিল তদনুলারে বিক্রয় হইবেক এব” এ নীলামের 
উৎপন্ন টাকা আদায় করণের পর এ কর্মকারকের। তঙ্ক্ষণাৎৎ তাহ এ আদালতের 
চিফ ক্লার্ককে অর্থাৎ পুধান কর্মকারককে দিবেক এব এ লীলামের উৎপন্ টাকা 
লইয়া*দাবীর টীকা এব”, এ ক্রোকের খরচা পরিশোধ হইবেক এব, যদি কিছু টাকা 
অবশিষ্ট থাকে তবে ষে ব্যক্তির স্কানে ভাড়ার দাওয়া! হইয়াচ্ছিল তাহাকে তাহা 
ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক | কিন্তু জবান! কর্তব্য ষে এ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে এ 
নীলাম হওনের হুকুম দিতে পারে কিন্ত এমত হইলে এ অন্য প্রকার নীলামে যে 
উপরি খরচ লাগে তাহার নিমিত্তে এঁ ধ্যক্ষির জামিন দিতে হইবেক ইতি । 


৫ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শেষের লিখিত € চিদ্কিত তফসীলে 
ষে খরচা নির্দিষ্ট আছে তাহা ছাড়া এ ক্রোকের নিমিত্তে আর কোন খরচা লওয়া। 
যাইবেক ন! ও দাওয়া হইবেক না এব খরুচার বাবতে এইরূপে যে টাকা আদ্ণষ 
হয় তাহা এ কসিস্যনরেরদের ষেরপ উচিত বোধ হয় সেইরূপে ক্ঠাহারা এ বেইলিফ 
এব যাচনদারের উপরি খরচ এবৎ মেহনতানাতে ব্যয় করিতে পারেন এব” এ 
আদালতের চিফ ক্লাকক এক বহী রাখিবেন এব্*৯ এই আইনের বিধির অনুসারে 
ক্রোকী খরচার ষে সকল টাকা আদায় হয় তাহা এব” এ বেইলিকফ এব যাঁচনছা- 
রেরদের মেহনতানার্‌ নিমিত্তে যে পকল টাকা দেওয়া যায় তাহা! এব*২এ ক্রোকপ্রযুক্ত 
ষে সকল উপরি খরচ লাগিয়াছে তাহা এ বহীর মধ্যে ব্রীতিমত লেখা! যাইবেক 
এব” ক্রোকহওয় জিনিস ও সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা যে লকল টাকা আদায় হয় এব, 
এই আইনের বিধির অনুলারে বাটীপ্ুভৃতির মালিককে দেওয়া যায় ক্তাহাও এ বহর 
মধ্যে এ চিফ ক্লার্ক লিখিবেন ইতি | 

৬ ধারা।। 

এব ইহাতে হুকুম হইল ষে এই আইন জারীহওনের পর ভাড়ার বাকী ১৩০) 
টাকার কিস্থা! তাহার কম টাকার বিষয়ি ক্রোক কেবল এই আইনের বিধির অনুসারে 
হইবেক এব” এই আইনক্রমে নিযুক্ত কর্মকারকছাড়। হদি অন্য কোন ব্যক্তি ধরপ 
জিনিস ক্রোক করে বা ক্রোক করিতে উদ্যত হয় তবে সে অপরাধ করিয়াছে বোধ 
হইবেক এব”, এরূপ বেআইনমতে বাটীতে প্রবেশ করণের নিমিত্ত তাহার অন্য যে 
কোন দায় পত্কে তাহার অতিরিক্ত লেই ব্যক্তি জরীমানা ও কয়েদের দণ্ডের যোগ্য 
হইবেক ইতি। 


৭ধার]। 
এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ভাড়ার ১০৩) টাকার উত্ধ বাকীর বিষয়ে এবণ্ 


৪ ইল্রেজী ১৮৪৭ লাল ৭ সস্তম আইন । 


কলিকাতার মধ্যস্থিত কোন বাচী হা ভূমিাড়া অন্য কোন বাীর বিষয়ে অপ্থবা 
লরকারের পাগুনা কোন ভাড়ার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না এবন্" যে বাটী- 
প্রভৃতির ভাড়ার বিষয়ে দাওয়া হর লেই বৰাচীতে ক্রোককরা জিনিলভিম্্ আর কোন 
ক্রোকের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি | 





& চিক্ছিত তফীল। 
বাঙ্গলা দেশস্ক ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর সধ্যে অল্প কজ 
আদায়ের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে | 
ওয়ারপ্টের পাঠ। 
আমি তোমাকে ইহার দ্বার হুকুম দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক দিবসে 
অসুক ব্যক্তির এত মাসের যে ভাড়া পাওনা ছিল অর্থাৎ এত টাক। তাহার লিঙিত্ত 
শহর কলিকাতায় অমুক রাস্তায় স্থিত অসুক ব্যক্তির বাটীতে যে জিনিন ও সম্নত্তি 
জাছে তাহা ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধানানুসারে ক্রোক কর তারিখ ১ মে। 
(হী ও মোহর 1) 
অমুক শপগকরা বেইলিফ ও যাচনদার্‌ প্রতি আগে। 





43 চিন্তিত তফলীল। 


বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর মধ্যে অন্ন কর্জ আদা- 
য়ের নিমিত্তে কমিল্যনরেরদের আদালতে । 


তালিকা ও এত্েলার পাঠ। 


(ক্রোকহওয়া জিনিসের বেওরা এই স্ানে লিখিতে হইবেক |) 
তোমাকে জানান যাইতেছে যে গত অমুক দিবসে অসুক ব্যক্তির যে এত 
মালের ভাড়া পাওনা ছিল তাহার সপ্খ্যা এত টাকার নিঙ্গিত্ত আমি অদ্য উদ্ভ 
তালিকাতে লিখিত জিনিস ও লম্মাভি ক্রোক করিয়াছি এবং ইহার তারিখের পর 
৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে বদি তুমি এ টাক এব”. এই ক্োকের জায় খরচা না দেও 
অথবা না দিবার কোন হুকুম কোর্ট রিক্লেষ্টের কোন এক জন কমিল্যনরের স্থানহইতে 
না আন তৰে তাহা। ১৮৪৭ লালের ৭ আইনের বিধানানুলারে যাচাই ও বিক্রয় 
ঞুঁইবেক। 
অমুক । 
শপথকর! বেইলিক ও যাচনদার । 
অমুক প্রষ্ধি আগে। 


ইঙয়েজী ১৮৪৭ সাল ৭ সগ্তস জাইন। ৫ 


0 চিদ্কিত তফমীল। 
বাঙ্গল। দেশস্ক ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল্প কর্জ আদায়ের 
নিমিষ্কে কমিস্যনরেরছের আদালতে। 
বাঠচীর ভাড়ার জন্যে জিনিল ফ্রোক করিলে যে রসুম লাগিবেক তাহার হার। 


ওয়ারপ্ট 

১) টাকাঅবধি ৫ 

টাকাপর্য্যস্ত 1০ 11০ || ১1৩ 
৫) এ ১০) এ (0০ (০ ১/ ২ 
১০) এ ১৫/ এ ৩ ॥০ ১1০ |] ২০ 
১৫) এ ২০) এ 1০ ১ ২/ ৩০ 
২৩) এ ২৫ এ ৮০ ১) ২০ ৪19 ূ 
২৫) এ ৩০/ এ ১) ৯১ ৩) ৫) 
৩০) এ ৩৫ এ ১/ ১) ৩০ ৫11০ ূ 
৩৫/ এ ৪০/ এ ১) . ১1৩ ৪) ৬০. | 
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৬৩) এ ৮০ এ ২71০ ২০ ৬৩ ১১1০ 
৮০/ শী ১৩০) এঁ ৩/ ৩ ৭) ১৩ 





উদ্ত তফলীলে যে টাক! লেখা! আছে তাহার অধিব্িক্ক কোন মোকদমার 
আর কোন খরচখ লওয়। যাইবেক ন। কেবল যে মেোকজসার রাইফত আপনার 
বাচীর মালিকের দাওয়া স্বীকার না করে এব” সাক্ষিরদিগের নামে লীনা করিতে 
হয় বলেই মোকদমায় ৪০) টাকার ন্যুন সপ্ধ্যার টাকার নিমিত্তে প্রত্যেক লফানার 
1৬ আন করিয়া দিতে হইবেক এব, ৪০) টাকার উর্থ টাকার লফীনার নিমিত্তে 
৮০ আনা করিয়। দিতে হইবেক এব”, যখন ক্রোকহওয় লম্মত্তি পেয়াদার জিম্মা 
করিয়া দিকে হর তখন প্পেয়াদাকে দিন প্রুতি |০ আন! করিয়। দিতে হইবেক। 


ূ 1) চিদ্কিত তফ্লীল। 
বাঙ্গল। দেবস্ক ফোর্ট উল্গিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জন্যে অল কর্জ , 
: আদারের নিমিত্তে কমিস্যনরেরদের আদালতে | 
অমুক ফ্রিরাদ্দী। 
অমুক আলাঁমী। 
শ্ছলিকাত। নগয়ের অমুক স্থাননিবাসি আমি অসুক শপগ্ করিয়! কছিতেছি যে 


- ইঙয়েজী ১৮৪৭ লাল ৭ সপ্তম আইন 1 


কলিকাতা নগরনিবালি অসুকের স্থানে কলিকাতা নগরের অমুক রাস্তার স্থিত অমুরু 

নম্বরী বাচী ও ভূমির এত মালের ভাড়ার বাহ আমার এত টীকা বঙ্থার্থ পাওনা 

আছে বিশেহতষ্ মাস প্রতি এত টাকার হারে জামুক মালঅহধি আমুক মাঁলপর্যযন্ত। 
অমুক সালের অসুক তারিখে আমার লম্মুখে শপথ করা গেল । 


কমিল্যনর | 
1 চিন্কিত তফসীল | 
বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে ও রাজধানীর জনো অল্প কজ আদা- 
য়ের লিষিত্বে কমিলানরেরদের আদালতে | 
তোমাকে জানান বাইতেছে যে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে 
ফে জিনিস ও সম্পত্তি অমুক স্থানে ক্রোক হইয়াছিল তাহা! আমর! হাচাই করিয়াছি 
এব” তাহার এত্বেল। ও তালিকা অমুক তারিখে রীতিমত তোমার প্রতি জারী হইয়া 
হিল এব” এ আইনের বিধির অনুসারে এ জিনিস ও লয্মত্বি অমুক মাসের অমুক 
দিৰলে অমুক হ্থানে বিক্রয় হইবেক। 
অমুক। 
আসুক । 
শপথকর। বেইলিক ও যাচনদার। 
আসুক প্রতি আগে। 
লঙমাপ্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্থমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইক্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৯ নবম আইন । 


ভারতবর্ষের জ্ীযৃত গবর্নের জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ লালের ৮ মে তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল 
প্রসীডেপ্ট সাহেৰ হুজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন। শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্ত পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে 
পুকাশ হয়। 


বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা দেশের মধ্যে সমুদ্র অথবা! নদ্দী পিকস্ত অথ্ব1 
পৈবস্তের দ্বার! প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব নিষ্ধার্ধয করণের বিষয়ি আইন | 


১ ধারা? 


ইহাতে হুকুম হইল ফে লমুদু কিম্বা নদী পিকস্ত কি পৈবস্তের দ্বার! প্রাপ্ত 
ভূমির রাজস্বের যোগ্যতার বিষয়ের কিন্থা সেই ভূমিতে গবর্ণমেপ্টের স্বামিস্বের বিষয়ের 
বিচার করিবার জনে) বাঙ্গল! দেশের চলিত আইনের যেং ভাগের দ্বারা আদালত 
স্বাপন হইয়াছে এবং কার্ষের নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে সেইং ভাগ এই আইন জারী 
হওনের তারিখমবধি বাঙলা! ও ব্হোর ও উড়িষ্য। দেশে রহিত হইবেক এবং উক্ত 
তারিথে এ দেশের মধ্যে কালেক্টর লাহেবেরদের ও ডেপুটী কালেকুটরেরদের 
নিকটে উপস্থিত উক্ত বিষয়ের লমস্ত মোকদদমা অগৌণে রহিত হইবেক। এব উক্ত 
ভূমির রাজস্ব নিদ্ধার্ধ্য করণের কিন্া তাহাতে গবর্ণমেন্টের স্বামিত্ব সাব্যস্ত করণের 
জন্যে কেবল এই আইনের বিধানমতে কার্ধয করা যাইবেক ইতি | 


২ ধারা। 


এবপ্ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে “উড়িষ্যা দেশ” এই কথাতে 
কেবল উড়িষ্যা দেশের যে অপ্শ বাঙ্গল। দেশের গব্ণমেপ্টের অধীন আছে সেই 
অপ্শই বুকাইবেক ইতি। 


৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের যে লকল জিলাতে কি জিলার্‌ 
অন্শে রাজস্ব লয্নর্কায় জরীপ য্ঙ্গ হইয়া গবর্ণমে্টের ম্জুর হইয়াছে কি উত্তর কালে 
সল্প হয় এব" মঞ্জুর হয় লেই জরীপ মঞ্জুর হওনের পর দশ বৎ্লর অতীত হইলে 


২ ইজ্জরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন | 


বাঙ্গল। দেশের ্রীযুক্ত গবরূনর্‌ লাহেব এ সকল দেশে পূর্ব জরীপ হওনের তারিখের 
পর নদীর তীরস্থ ও লমুছের তটস্থ ভূমির ষে২ মতান্তর হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করণা্থ 
সময়ে নৃতন জরীপ করিতে এব”, উক্ত নূতন জরীপ অনুসারে নৃতন নকৃশ। প্রস্তত 
করিতে হুকুম দিতে পারেন্‌ ইতি। 


৪ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত জিলার ও জিলার অপ্ংশের 
রাজস্বসম্নর্কীয় জরীপ নীচের লিখিত তারিখে মঞ্জুর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে 
হইবেক অর্থাৎ । 

জিল। চাটি ১৮৪২ সালের ৬ সেপ্টস্থর তারিখ । 

জিলা বেহার ১৮৪৪ লালের ৯ নবেস্থর তারিখ | 

জিলা পাটনা ১৮৪৪ লালের ২২ জুন তারিখ! 

জিল। শাহাবাদ ১৮৪৬ সালের ২৮ নবেস্থর ভারিখ। 

জিল। সারণ ১৮৪৭ লালের ১৮ ফেন্্রুআরি তারিখ । 

জিলা মুঙ্গেরের পরগনা ফরকায়া ১৮৩৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখ ৷ 

কটক প্রদেশের উত্তর অণ্পশ ১৮৪২ লালের ২৪ অকুটোবর তারিখ । 

কটক প্রদেশের মধ্যম অপ্পশ ১৮৪৩ সালের ২২ ফেব্রআরি তারিখ । 

কটক প্রদেশের দক্ষিণা ১৮৪২ সালের ১৯ অকৃটোবর তারিখ । 

হিজলী ও তমলুক ভিন্ন জিল! মেদিনীপুর ১৮৪৫ সাঁলের ১২ সেপ্টেম্বর তারিখ। 

জিলা মেদিনীপুরের হিজলী ও তমলুক ১৮৪২ লালের ৫ অকৃটোবর তারিখ। 

জিল1 কাছ্ছাড় ১৮৪৪ লালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ । 

জৈষ্টিয়া এব" জিলা ছিলটের পরগন! চাপন্াট ও ইছামতী ও ইতিশামনগর 

ও ভরণ ১৮৪৪ সালের ৫ ফেব্রুআরি তারিখ । 

জিল। গোআলপাড়1 ১৮৪২ সালের ২৪ ডিসেম্বরে তারিখ । 

জিল। লক্ষীপুর ১৮৪৫ লালের ১০ নবেম্বর তারিখ | 

জিল। শিবপুর ৯৮৪৩ সালের ৮ মে তারিখ । 

এবং উত্তর কালে যে সকল জিলার কি জিলার অণশের রাজস্বলয্নব্ীয় জরীপ 
হয় তাছার জরীপ মপ্জুর হওনের যেং তারিখ কঙ্গিকাতার গবৰর্ণমেন্ট গেজেটে প্রকাশ 
হয় সেই তারিখ তাহার মঞ্জুর হওনের তারিখ বোধ হইবেক ইতি। 


৫ ধারণ। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল ফে এইমত নৃতন নকৃশী। দেখিয়া খখন স্থানীয় রাজ- 
স্বের কার্যযকারকদিগের এমত বোধ হয় হে যে মহালের রাজস্ব একেহারে নরকারে 
দাখিল হয় এমত মহালের ভূমিরিকন্ত হইয়াছে আথ্হ। লুপ্ত হইয়াছে তখন: ঠাহারা 
অগৌণে সসন্ত মহালের মফঃলল তমাজনুলারে পিক্ত ভূমির মফ্খলল জম] হত হন 


ইলরেজী ১৮৪৭ সাল ৯ নবম আইন | ৩ 


তাহার হিসাব করিয়া সমুদয় মহালের লদূর জমাঅনুসারে সিকস্ত ভূমির লদর জমা 
যত হয় তাহা মিনাহ দিবেন কিন্ত সমুদয় মহালের কিন্থা! লুপ্ত ভূমির মফঃসল জমা 
যদি এ স্থানের রাজজ্বের কার্ধযকারকেরা হৃদ্বোধমতে নিরপণ করিতে না পারেন তবে 
এ স্থানের রাজন্বের কার্ধযকারকেরা সমুদয় মহালের ছোট ভূমির যত ভূমি সিকস্ত 
হইয়াছে কাহার হিসাব করিয়া সেই হিসাবঅনুলারে সদর জমাহইতে জম! মিনাহ্‌ 
দিবেন। এস, এইরূপে জমা মিনাহ দেওন এব” তাহার কারণের এক রিপোর্ট 
সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও হকুমের নিমিত্তে স্থানীয় রাজছ্ের 
কার্যাকারকেরা অগোৌণে তথায় পাঠাইবেন এব তদ্দিষয়ে সদর বোর্ডের লাহেবেরদের 
হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৬ ধার।। 


এব” ইহাতে হুকুম হই'ল যে উক্ত নৃতন নকৃশা! দেখিয়া যখন নানা স্থানের 
রাজস্বের কার্যাকারকদিগের এমত বোধ হয় যে সরকারে একেবারে রাজস্ব দেওনিয়! 
মহালের কোন ভূমি পৈবস্ত হইয়াছে তখন চরের রাজস্ব ধার্যযকর্ণার্থ যে বিধি চলন 
আছে তদনুসারে তাহারা সরকারের নিমিত্তে সেই পৈবস্ত হওয়া ভূমির উপর 
অআগৌণে কর বসাইবেন এব” তাহারা আপনারদের কার্যের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ সদর 
বোর্ড রেবিনিউর নিকটে পাঠাইবেন এব তদ্দিষয়ে এ বোর্ডের সাহেবেরদের হুকুম 
চুড়ান্ত হইবেক ইতি । 


৭ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল যে উক্ত নৃতন নকশাদৃষটে যখন নানা স্থানের রাজ- 
স্বের কার্য্যকারকেরদের এমত বোধ হয় যে কান বৃহৎ এব” নৌকাগমনাগমনের 
যোগ্য নদ্নদ্ীর মধ্যে যেপ্রুকার চর কিদ্বীপ ৯৮২৫ সালের ১১৯ আইন্রে ৪ 
ধারার ৩ প্রুকরণখানুসারে সরকারের দখল করণের উপযুক্ত সেই প্রকার কোন চর 
কি দ্বীপ উৎ্পন্থ হইয়াছে তখন তৎ্স্থানের রাজস্বের কার্ধযকারকের! সরকারের তরফ 
সেই চর বা দ্বীপ তথ্ক্ষণা্ দখল করিবেন এব” কর নিক্রপণের বিষয়ে যে বিধি 
চলন আছে তদনুসারে তাহার উপর করধধার্ধয ও বন্দোবস্ত করিবেন এব পুর্রোক্ক- 
মতে আপনারদের কার্ধের রিপোর্ট লপ্র বোর্ড রেবিনিউর মঞ্জুর হওনার্থ তথায় 
পাঠাইবেন এব করের বিষয়ে এ বোর্ডের লাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহ] চূড়ান্ত 
হইবেক | কিন্ত জান! কর্তব্য যে পূর্র্বোক্তমতে রাজস্বের কার্যাকারকেরা কোন দ্বীপ 
দখল করিলে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গুস্ত বোধ করে তবে সেই ব্যক্তি 
দেওয়ানী আঙ্গালতে জাবেতামত মোকদমার স্বারা] তদ্িবয়ের নালিশ করিতে 


পারে ইতি। 
৮ ধার] । 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে চরের ভূমির রাজন ধার্ধ্য করণ -বিষয়ে কিনা 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ৯ ন্বস আইন । 


তাহাতে গবৰর্ণমেন্টের স্বামিত সাব্যস্ত করণের বিষয়ে ষে মোকদ্দমা লেপলিয়ল কমি- 
ল্যানর সাহেব্রদের নিকটে আপাল হইয়া আছে অথবা! সেইপ্রুকার যে মোকদ্দমণ 
অধস্থ বাজেয়ান্ডী আদালতে নিষপন্তি হইয়া এই আইন জারী হওনের তারিখের 
সময়ে পূর্বের চলিত আইনানুলারে স্পেসিয়ল কমিস্যনর সাছেবেরদের আদালতে 
আপীলহওনের যোগ্য আছে লেইং প্রুকার মোক্দমার হ্ষিয়ে এই আইনের লিখিত 
কোন কথার দ্বারা কিছু অন্যথা হইবেক না এব এই আাইন জারী না. হইলে যেরপ 
হইত সেইরূপে এ সকল মোকদ্দমা চলিবেক ইতি | 


৯ ধার।। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে দ্বীপের মালিকী স্বত্ব বিষয় ছাড়া এই আইনের 
দ্বারা দৃত্ত ক্ষমতানুসারে যথার্থমতে যে কোন কার্য করা যায় তাহার বিষয়ে পর- 
কারের কি সরকারের কোন কার্যাকারকের নামে কোন আদালতে কোন নালিশ 
বা মোকদ্দম! হইবেক না ইতি | 


সমান্তঃ! 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০ম 0 21৬ 8১৪৮ 81585 367800166 27272916107, 
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ইকরেজী ১৮৪৭ লাল ১৩ দশম আইন। 


* ভুরতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হর কৌম্সেলের ্যুত অন্রবিল প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলেশ এই আইন 
১৮৪৭ সালের ১৯ জুন তারিখে জারী করেন । 


১৮৩৬ লালের ৩০ আইন সশোধনের আইন । 


ইহাতে ভুকুম হইল যে কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যখন 
১৮৪৪ সালের ১৪ আইনের ব্ধান্ের অসম্পক্কীর কোন আদালত ১৮৩৬ সালের 
৩০ আইনের বিধিক্রমে কোন অপরাধিকে যাবজ্জীবন কয়েদের দণ্ডের হুকুম দেন 
তখন এ অপরাধি ব্যক্কিকে ছ্বীপান্তর প্রেরণের উপযুক্ত পাত্র বোধ না করিবার 
বিশেষ কারণ না থাকিলে এ আদালত এ অপরাধিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের 
হুকুম দিবেন এব. এ বিশেষ কারণ রোয়দাদের মধ্যে লিখিতে এ আদালতকে ইহার 
দ্বারা হুকুম দেওয়া গেল । 


সমান্তহ। 


জি এ বুশবি। 
ডারতবর্ষের গবপণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরজী ১৮৪৭ সাজ ১২ দ্বাদশ আইন 


ভারতবর্ষের প্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রনীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ২১ আগ তারিখে জারী করিলেন। শ্তরীযৃত গবর্বর্‌ 
জেনরলব্বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণ হইয়াছে । 


. হুকুম হইল যে এই আইন সরস লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


যে আইনের দ্বারা মুনসেফ ও লদর আমীনেরদের জরীমান! করখের ক্ষমতা 
দেওয়। গিয়াছে তাহা রদ করণের বিষয়ি আইন । 


যেহতুক বাঙ্গল] দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের * ধারার ৩ 
প্রকরণে হুকুম আছে যে “ সুননেফেরদিগহইতে আপন ভারের কর্ম নির্ধাহ করণের 
মধ্যে কর্মহইতে তগীর কি লস্পেণ্ড না! হইতে পারিবার মত আরং প্রকার বিকুদ্ধাচরণ 
ও সৈথিল্য হইলে জজ সাছেবের ক্ষমতা আছে যে ২০) কুড়ি টাকার অধিক না হয় 
এমত জরীমানা তাহারদিগের স্থানে লন্‌ ও এমতং গতিকের বিষয়েতে জজ লাহে 
যে হুকুম দিবেন তাহাই চুড়ান্ত হইবেক।? 


এবছং যেহেতৃক এ আইনের ৬৭ ধারানুসারে অন্যান্য বিষয়ের মধো এই ভকুম 
হইয়াছিল যে এ বিধান যেমন সুনসেফের বিষয়ে খাটে তেমনি নদর আমীনের 
বিষয়েও খাটান যায়। 


এব যেহেতুক মুননেফেরদের ও নদর আমাীনেরদের পূর্াপেক্ষা বিচার করণ- 
লম্নর্কীয় যে উচ্চ পদ এক্ষণে হইয়াছে তদ্দুষ্টে এ বিধান তাহারদের বিষয়ে উপযুস্তমতে 
আর খাটে না। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮১৪ লালের ২৩ আইনের ৯ ধারার ৩ 
প্রুকরণ এব এ আইনের ৬৭ ধারার যে ভাগে লেখে যে এ প্ুকরণ লদূর আমীনের 
বিষয়ে খাটে সেই ভাগ বুদ হইল ইতি। 

লগমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি। 
ডারতবষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী 
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ইকরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ব্রয়োদশ জইন। 


ভারতবষ্ঞরে প্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হজুর কৌদ্দেলের শ্রীযুত অনর্বিল প্রসীভেণ্ট সাহেব হঞ্জুর কৌম্সেলে নীচের লিখিত 
আইন ১৮৪৭ লালের ২১ আগফ তারিখে জারী করিলেন | শ্রীযুত গবর্নর 
জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপ্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন অর্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


১৮৩৯ সালের ১৪ আইন যেপর্ষ্যস্ত সিহৃল দ্বীপে ভারতবর্ধনিবাসি ব্যক্তিরদের 
গসনের বিষয়ে খাটে সেইপার্যান্ত তাহা রদ করণের আইল । 


৯ ধারা। 


যেহেতুক ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনে এমত হুকুম হইল যে ডারতবর্ষায় 
কোল্পলানি বাহাদুরের রাজ্যের বাহিরে কোন ইঙ্গলণ্তীয় কি ভিন্নীধিকারির বলতিতে 
কর্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ধায় কোন ব্যক্তির সহিত যে কেহ চুক্তি করিবেক কি 
মজুরের ন্যায় খা্টিবার নিমিত্তে এ রাজ্যহইতে ভারতবর্ষধায় কোন ব্যহ্তিকে গমনার্থে 
জানিয়। শ্রনিয়। প্রবৃত্তি দিবেক ব1 তাহার সাহায্য করিবেক সেই ব্যক্তির অপরাধ 
কোন মাঁজিঞ্টরেট কিনা জুফ্টিল অফ দি পীল সাহেবের সমীপে সাব্যস্ত হইলে এদেশীষ 
ফে প্রত্যেক ব্যক্ফির সঙ্গে চুক্তি করা গিয়াছে কি যাহার লাহাষ্য কর] গিয়াছে বা 
ফাছাকে প্রবৃত্তি দেওয়! গিয়াছে সেই প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্তে এ অপরাধি ব্যক্তি 
২০০) দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার ষোগ্য হইবেক এব” এ জরীমানার টাক! 
না দেওয়! গেলে তিন মাসের অনধিক মিয়াদে কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি । 


কিন্তু এদেশীয় যে কোঁন নাবিক স্বেচ্ছীক্রমে কোন জাহাজের কর্্ঘ করিতে ঢুক্তি 
করে কি সেই চুক্তির অনুমারে সেই জাহাজে আরোহণ করে কিন্বা যে কেহ কেবল 
দাজ্য কর্ম করিতে চুক্তি করে অথবা সেই প্ুকার দাসের ন্যায় জাহাজে আরোহখ করে 
মেইং ব্যক্তির বিষয়ে এই আইনের লেখা কোন কথা যে খাটে এমত বোধ করিতে 
হইবেক না। 


এব) যেছেতুক সি্হল দ্বীপ ভূগোললম্র্কে ও প্ুরাবৃত্ধলম্নকে এব” জাতিসম্নর্কে 
কোক্সানি বাহাদুয়ের শালিত দেশের অদৃশ | 


অত্তঞব ইহাতে ছকুম হইল যেখ্বীপে কর্ম করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ায় 
ফোন ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি কোন চুক্কি করে কি কোল্লানি বাহাদুরের শাশিত 


২ ইক্জরেজী ১৮৪৭ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


দেশহইতে উক্ত দ্বীপে গমনার্থ কোন ব্যক্কিকে জানিয়? শ্তনিয়? প্রবৃদ্ধি দেয় বা! তাহার 
সাহায্য করে সেই ব্যক্তি ১৮৩৯ সালের ১৪ আইনের যে ভাগের বারা দণ্ডের যোগ্য 
হয় সেই ভাগ রদ হইল ইতি। 


২ ধারা । 


কিন্ত যেহেতুক উতদ্জ দ্বীপ ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুয়ের 
হজুর কৌশেলের ব্যবস্থাপক ক্ষমতার অধীন নহে এব” ভারতবর্ষের যে লোকের 
এ ভ্বীপে গমন করে তাহারা এ দ্বীপ হ্ছাড়িয়া কোন ইক্গলপ্তীর ব। ভিম্বাধিকার দেশীয় 
বসতিতে গমন করিলে ফে অনিষ্ট হইতে পারে সেই অনিষহইতে তাহারদিগকে রক্ষা 
করণার্থ উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইন করিতে 
পারেন্‌ না । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যাবৎ ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরকে 
হজুর কৌন্সেলে এইমত জ্ঞাত না করা যায় যে এ দ্বীপে গমনশীল ভারতবর্ষের এ 
লোকেরদের পুর্র্ণোক্ত অনিষ্টহইতে রক্ষার জন্যে শ্্রীযুত গক্র্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজুর কৌম্সেলে যে আইন উচিত বোধ করেন লেইং আইন এ দ্বীপের ব্যবস্থাপক 
কৌদ্সেল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এব”, সেইরূপ সম্থাদ পাইবার বিষয় গেজেটে এপ্তেল! 
না দেন তাবৎ এই আইন আমলে আদিবেক না ইতি । 


সমান্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গব্মেষ্টর সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ১৪ চতুর্দশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গব্রুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের 
হজুর* কৌন্সেলে র ভ্রীুত অনর্বিল প্রসীভেপ্ট সাহেব হুজুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
গাইন ১৮৪৭ সালের ২৮ আগফ তারিখে জারী করিলেন। প্রীধৃত গবর্মর্‌ 
ট্নরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হকুম হইল যে এই আইন সব্্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়ু। 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৭৯৩ লালের 9 আইনের ৩ ধারার এব” ১৮০৩ লালের 
৩ আইনের ৩ ধারার কনক ভাগ রদ করণের আইন । 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ 
ধারার এব তদনুযায়ি ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার যে ভাগে নালিশা 
আরজী নকল বহীতে লেখা যাইবার হুকুম আছে তাহা রূদ হইল ইতি। 


সমান্তিঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মেন্টের সেক্রেটারী। 
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ই্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইল । 


ভারতবষের শ্রীযুত গহর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭, লালের ১১ সেপ্টম্বর তারিখে ভারতবর্ষের কৌন্সেলে শ্রীযুত 
অনরহিল প্ুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্মেলে জারী করিলেন। শ্রিযুত গবর্নর্‌ 
শজ্রনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে অপণি হইয়াছে ॥ 


হাকুম হইল যে এই আইন লর্্লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্ধে প্রকাশ 
হ্‌য়। 


ভ্রীপ্বীমতী মহারাশীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে 
কলিকাতা শহরের ভূমির জরিপকরণের আইন । 


যেছেতুক ভ্রীগ্রমতী মহারাপীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বিশেষ লীমাসরহঙ্গের 
মধ্যে কলিকাতা শহরের সকল ভূমির যথার্থ জরিপ করা উচিত বোধ হইয়াছে | 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত বিশেষ লীমাসরহদ্দের মধ্যস্থিত ভূমি 
জরিপ করিবার নিমিতে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব এক জন কম্মকারককে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এব” এ কর্মকারক এ ভূমি জরিপ করিবেন এবস, যেপর্য্যন্ত 
জান] বাইতে পারে লেইপর্্যন্ত এ ভূমির মালিকেরদের ও দখীলকারেরদের নাম 
রেজিষ্টরী করিবেন এব এ কর্মকারক ঘোষণার দ্বার! এ বিশেষ সীমাসরহদ্দের 
মধ্যস্থিত ভূমি ও বাটীর মালিক ও দখীলকার সকল ব্যক্কিকে উক্ত সীমার মধ্যে 
যে কোন স্থানে তাহার দঙ্তুরখানা স্থাপন হয় লেই স্বানে তাহার লমুখে স্বয়স, 
উপস্থিত হইতে কিন্বা উপস্থিতহওনার্থ রীতিমতে কোন মোখারকে নিযুক্ত করিতে 
এব», উক্ত মীর পৃর্বাকার ও বর্তমান সীমান] নিশ্চয় করণের জন্যে যে নকল পাউী" 
ও ভূমির খাজালীর বিল এব বিক্রয়পত্র কিম্বা অন্য যে কোন দলীলের আবশ্যক 
হয় তাহা আপনারদের সঙ্গে আনিতে তলব করিবেন ইতি | 


২ ধারা। 


এব”, ইছাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের নিমিত্তে উদ্ত কর্ম 
কারকের এই' সম্পুর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবেক যে উক্ত বিশেষ লীমালরহদ্দের মধ্য- 
স্থিত কোন তৃষি ক্মখব! বা্ীতে এবপ, যে ভূমিতে ক্লোন ঘর বা বাড়ী কি অন্য এমারৎ 
গাধা! হইয়াছে ব। গীথা যাইতেছে কি গাখিবার কল্পনা আছে তাহার মধ্যে এবং 
কোন এমারতে কি এমারতের কোন তাগে দিবাতাগে সকল উপযুক্জ ছণ্টায় প্রবেশ 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৪৭ সালে ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


করেন অঙ্গব! উহার তাবেদার কম্মকারককে পুবেশ করিবার হুকুম দেন এবং 
সেইরপে প্রবেশ করণের জন্যে বা নিমিদ্ধে অথবা! সেই স্বানের কোন ভাগে এই 
আইনানুসারে যে কোন কর্ম করেন্‌ বা করিতে উদ্যত হন্‌ তাহার জন্যে আইনক্রমে 
অথবা একুটিক্রমে তাহার "নামে কোন নালিশ হইতে পারে না অথবা তাহার 
প্রতিকূলে আইনসল্লকীয় অন্য কোন কার্য বা ব্যাঘাত হঙহতে পারিবেক,না। কিন্ত 
জানা। কর্তব্য যে যদ্দি এ ভূমি বা বাচীতে তৎ্লময়ে কোন ব্যস্কি থাকে তবে সেই 
ব্যক্তির অনুমতি ন। পাইলে অধ্ধবা কাহার বা তাহারদের প্রবেশ করণের মানলের 
উপযুক্ত এত্রেলা উক্ত ব্যক্তিকে ন! দিলে এ কম্মঘকারক কি ভাহার তাবেদার আমলারা 
এী ভূমি অথবা বাটীতে প্রীবেশ করিতে পারিবেন না। আরো জানা কর্তব্য যে এই 
আইনের ক্ষমতাক্রমে কিন্বা এই আইনের হকুমমতে কোন স্থানে প্রবেশ করণ কিনা 
অন্য কোন কার্য; করণপ্রযুক্ত উক্ত কোন কর্ম্মকারক কিবা অধীন কম্মকারকের নামে 
যদি সুপ্সিম কোর্টে নালিশ আরস্ত হয় তবে সেই কম্মকারক কিম্বা তাবেদার কর্্মকারক 
তাহার % জেনরল ইনু” নামক জওয়াৰ দিতে পারেন এব বিশেষ বিষয়ের লাক্ষ্য 
দিতে পারেন ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ কর্মকারক অথবা ঠাহার তাবেদার কোন 
আমসলারদের কর্তব্য কার্য করণের সময়ে অথবা এই আইমক্রমে অধ্ব! তাহার 
শক্কিক্রমে কি এই আইনপ্রযুক্ত তাহারদের যে কৌন কার্ধয করিতে হয় তাহ! 
করণ এব নির্ধাহকরণ লময়ে যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মকারককে অথবা তাহার 
তাবেদার আমলারদিগকে অবরোধ করে কি উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি অপরাধী 
জ্ঞান হইবেক এব” তাহার দোষ শহর কলিকাতার কোন মাজিঞ্্রেট সাহেবের সম্মখে 
সাব্যস্ত হইলে প্ুত্যেক অপরাধের লিমিত্তে সেই ব্যক্তি ২০০ টাকার অধিক না হয় 
এমত জরীমানা দিবেক ইতি । 


৪ ধারা? 


এব যেহেতুক এমত হইতে পায়ে যে এই আইনের ১ ধারার নিরপিত 
এন্েল! প্রত্যেক গতিকে সফল হয় না অতএব ইছাতে হুকুম ছইল যে জরিপক্রপিয় 
কর্মকারক উক্ত বিশেষ লীমার মধ্যস্থিত ভূমি বা বাচীর মালিক কি দখীলকার 
ব্যক্তিকে কিম্বা! তাহার মোখার কি প্রতিনিধিকে আপনার পর্দোপলক্ষে মোহর ও 
দস্তখৎ্যুক্ত এক বিশেষ এত্েল৷ দিতে পারেন্‌ এব ষে নিমিত্তে এ ব্যক্তির হাজির 
হওনের আবশযক আছে তাহা এব” এই আইনের কার্ট সিদ্ধ হওনের জন্যে হে 
কোন দলীল এ ব্যক্তির আপনার সঙ্গে আনিতে প্রয়োজন হইবেক তাহা! এব বে 
মিয়াদের মধ্যে তাহার হাজির «হইতে হইবেক তাহ] এ এত্েলানামাতে বিশেষ 
করিয়া লেখা ধাকিবেক এব" হদি লেই ব্যক্তিকে না পাওয়া বায় তবে তাহার লামান্য 
বাসস্থান উক্ত বিশেষ লীমার মধ্যে থাকিলে লেই বাসস্থানে তাহা লট্কান হাইবেক 


ইজরেজী ১৮৪৭ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন ৩ 


কিনা যদি তাহার বাসস্থান সেই লীমার মধ্যে না থাকে তবে যে ভ্মির জরিপ 
হইবেক তাহাতে এত্েলা লট্কান যাইবেক | কিন্ত জান কর্তব্য ঘে কোন ব্যক্তির 
কোন দলীল দেখাইতে যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা! দেখাইতে তাহাকে হুকুম 
দেওয়! যাইবেক না ইতি! 


৫ ধারা । 


এবপ হহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়সম্র্কায় কোন তজবীজ 
করণের জন্যে জরিপকরণিয়া কম্তকারক কোন ব্যক্তিকে লাক্ষিত্বরূপ তাহার নিকটে 
হাজির হইতে আপনার দস্তখৎকরা এক লিপির দ্বারা তলব করিতে পারেন্‌ এব* 
ফে লময়ে ও যে স্থানে হাজির হইতে হইবেক তাহা এ তলবচিঠীতে লেখা থাকিবেক 
এব যে প্রত্যেক সাক্ষী মেইমতে রীত্যনুলারে তালবচিঠী পাইয়। হাজির ন। হয় 
অধ্ৰ। হাজির হইয়া শপথ আথব। সুকৃতি কি প্রতিজাক্রমে লাক্ষ্য দিতে অথবা জরিপ- 
করণিয়া কর্মকারক আইনম্তে যে সকল জিজ্ঞাস করিতে পারেন্‌ তাহার উত্তর দিতে 
স্বীকার না করে সেই প্রুত্যেক সাক্ষী সুপ্রিম কোর্টে কোন মোকদ্দমায় হাজির হইতে 
ক্রি করিলে যেরূপ হইত সেইরপে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে সুপ্রিম কোর্টে সেই 
ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি | 


৬ ধারা | 

এব”, ইহাতে হুকুম হইল বে যে কোন লাক্ষির এ জরিপক্রণিয়? কম্মকা- 
রকের লম্মুখে জোবানবন্দী দিতে হয় দেই পাক্ষির জোবানবন্দী শপথপূর্ষক লওয়া। 
যাইবেক এব” এ জরিপকরণিয়া কক্মকারকের সেইরূপ শপথ করাওণের ক্ষমতা 
ইহার দ্বার! দেওয়া গেল। কিন্তু জানা কর্তনা যে যে সকল গতিকে শ্রঞ্জীমতী 
মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে শপথের পরিবর্তে গ্রুতিজ্ঞা অথবা দুকৃতি করণের অনুমতি 
হইতে পারে এইমত নকল গতিকে এ জরিপকরণিয়া কর্মকারক শপথের পরিবর্তে 
প্রতিজ্ঞা অথব! সুকৃতি করাইবেন ইতি | 


৭ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন লাক্ষী বদি এ জরিপকরণিয়া কর্মকারকের 
খে শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা ফ্রি সুকৃতিক্রমে খামখা। ও জানিয়। শ্রনিয়া মিথ্যা লাক্ষ্য 
দেয় তবে সেই সাক্ষী খামখা ও দুষণীয় মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি! 


লসাগ্তঃ। 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবষের গবর্মেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গয়েজী ১৮৪৭ সা ১৬ যোড়শ আইন। 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে পশ্চাৎ লিখিত 

আইনু-১১০৪- সালের ২৩ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের কৌদ্সেলের শ্্রীযুত অনরবিল 

প্রুলীডেপ্ট সাহেক্। হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহী- 
দুরের এ লম্মতিপত্র পাট হইয়) কৌল্সেলের বহীীতে আপনি ছুইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়। 


শহর কলিকাতা উত্তম করণার্থ গবর্ণমেন্টের নিয়োগের দ্বারা কতক ও খরের 
টার্ুদেওনিয়ারদের মনোনীত করণের দ্বারা কতক কমিস্যনর পক্স্থাপন করণের আইন] 


যেহেতুক তৃতীয় জর্জের ৩৩ বছ্সরীয় আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার 
বারা ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে এব” তন্নিমিত্ত নিযুক্ত জুষ্টিস অফ দি পীস 
ঘরের যে টারু বলাইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই টাক্র আদায় এব ব্যয় করণের 
বিষয়ি কতকং ক্ষমতা এ২।জুষ্টিন অফ দি পাঁসের প্রতি অপ হইয়াছিল এব" কতক 
কর্তব্য কার্যের ভার তাহারদের প্রতি দেওয়) গিয়াছিল। এবস যেছেতুক ১৮৪০ 
লালের ২৪ আইনের দ্বারা উক্ত ঘরের টাক্রবিষয়ি আইনের কতক ফ্রেফার হইয়াছিল। 


এব” যেহেতুক দৃষ হইতেছে যে শহর কলিকাতার মোরী ও নরদমা ও এ 
শহর নিবালিরদের গৃহের ব্যবছারার্থ এবণএ নরদ্মণ উপযুক্তরূপে পরিস্কার করণার্থ 
জল অতি অগ্ুচুর আছে এব”, শহরের মধ্যে উপযুক্তরূপে বাধু বহনের এব০ং পথ 
ও রাস্তা! সেরামৎ ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে আলে। দেওনের এব*্ প্রশস্ত 
রাস্তার দ্বারা গমনাগমনের লুগম করণের এব অনিষজনক বিষয় নিবারণ ও উঠাইয়। 
দেওনের এব” উক্ত শহরের দরিদু পীড়িত ব্যক্তিরদের উপকারার্থ উপযুক্ত উপায় 
অত্যন্ত অপ্রুচুর আছে এব” এই লকল কারণপ্ুযুক্ত শহরে অত্যন্ত পাড়া ও বড় সারী 
হইতেছে | এব” যেহেস্কুক ঘে আইন ও বিধান এক্ষণে চলন আছে এব*্ এঁ২ 
কার্ধের নিমিত্তে য়ে অর্থ নিযুক্ত আচ্ছে তাহা এইমত ভারি অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকার 
করণের নিতাস্ত অপ্ুচুর এব" যেহেতুক এই২ং বিষয়ের প্রতিকার করা! অতযাবশক। 


১ ধার]। 
অতএব ইহাতে হুম হইল যে কলিকাতা শহরের মধ্যে নগরীয় কার্যের 


নিমিত্তে টার অর্থাৎ করের বিড়ি আইন ল*শোধন্দের আগইন এই নামযুক্তা ১৮৪০ 
লালের ২৪ আইন রদ হইল ইতি। 


ক 


২ ইলসরেক্ী ৯৮৪৭ স্যল.১৬ যোতড়াশ জইন, ২ 


২ ধারা। 

এবঞ, ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ঘয়ের টারু আদার ও ব্যয় করণের বিষয়ি 
উক্ত সকল ক্ষমতা! ও কর্তব্য কার্ধত ১৮৪৮ লালের % জানুআরি তারিখ অবধি ও 
তাহার পর শহর কলিকাতার উক্ত জুফ্টিল লাহেবেরদের্‌ প্রতি আর অপণি খাকিবেক 
ন। এব ভাহারিদের দ্বারা আর নিক্রহ হইবেক না এবং এঁ ক্ষমতা ও কার্য এক 
বোর্ডের পতি অপি হইবেক এব” তাহাতে লাত জনন রুমিস্যনর খ্াঞিকেন এবপ», 
উাহারদের নাম কলিকাত! শহরের উত্তমতা করণের কনিল্যনর হইযেরে এবস সাহা" 
রদের মধ্যে তিন জন বাগ্গল! দেশের জ্ীযুত গবরুনর্‌ সাহেহ়ের ঘার1 নিযুক্ত হইবেন 
জার চারি জন কলিকাতা? শহরের ঘয়ের টাক্রদেওনিয়1 ব্যক্তিরদের দ্বার) মনোনীত 
হইবেন অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিত পুতোেক পঙ্জির টাক্রদেওনিয়ারদের দ্বারা একং জন । 


পু অর্থাৎ উত্তর পল্লির উত্তর অপ্পশ তাহার লীমা এই. 


4 উত্তর। সৃহারাই্ট্রীয় নরদমা। 
দক্ষিণ| কটন ফিট ও মীরবহরের হাটের রাস্তা। 
পূর্্। চিতপুরের রাস্তা। 
পশ্চিম 1 হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গ।। 

1 উত্তর | মহারাউ্্রীয় নরদমা। 


দক্ষিণ | সাছুআ বাজার । 
পশ্চিম। চিতপুরের রাস্তা | 
পুর্ব । মধ্যম রাস্তা | 


€ উত্তর ও পূর্জ॥ বাহির রুস্তা। 
দক্ষিপ। মাঞ্চুআ বাজারের রাস্তা | 
পশ্চিম | মধ্যস রাস্ত। | 


দ্থিতীয় অর্থাৎ উত্তর পলির দক্ষিণ অপ্প | তাহার সীমা । 


4 উত্তর | কটন স্্রিট ও মীর্ব্হরের হাটের রাস্তা । 
দক্ষিণ। পোলীসখাট ও হের ফিরিট ওলালঘীশ্ির উত্তর দিগওলালবাজার। 
পূর্র। চিতপুরের রাস্ত। | 
পশ্চিম । হুগলী নদী অর্থাৎ গঙ্জণ। 
ট উত্তর। মাছুআ। বাজার। 
দক্ষিণ | বহ্বাজারের রাস্তা | 
পূর্্। মধ্যম রাস্তা। 
পক্চিম। চিতপুরের বণস্কা | 


ইজর়েডাঁ ১৮৪৭ সাল ১৬ ফোড়শ আইস । রি 


৫ উদ্ধর। মাক্কুঅ! বাজার । 
দক্ষিণ। বহাবাজারের রাস্তা । 
পূর্ব বাহি রাস্তা! 
পশ্চিম) সধ্যম রাস্তা । 


তৃতীয় আর্থাৎ দক্ষিণ প্জির উত্তর অস্শী। তাহার লীমা। 


4 উত্তর। পোলীসধাট ও হের ডিিটি ও লালদীতির উত্তর দিগ ও লাল- 
বাজার | 
দক্ষিণ। পূর্ব ও পশ্চিম এস্প্রীনেড রো। 
পূর্ধ। কলসাইট্টোলার রাস্তা! 
পশ্চিম | হাগলী নদী অর্থাৎ গঙ্গা! । 
7 উত্তর! বহ্ছাবাজারের রাস্ত)। 


দক্ষিণ! ধর্মতিলা। 
পশ্চিম] কলাইটোল।। 
পূর্ব) মধ্যম রাস্তা। 


তে উত্তর। বৈঠকশখ্ানার রান্ত। | 
দক্ষিণ! ধম্মতিলার রাস্ত। ! 
পুর্র্ব। বাহির রাস্তা । 
পশ্চিম। মধ্যম রাস্ত।। 


চতুর্থ আর্থাৎ দক্ষিণ পঞ্লির দক্ষিণ অসশ । তাহরি লীম1 | 


& উত্তর । ধর্ঘতিলার রাস্ত।। 
দক্ষিণ | পার্ক ক্িরুট। 
পূর্থ। বাহির রাস্তা । 
পশ্চিম) চৌরলঙ্গীর রাস্তা 
3 দক্ষিণ ও পুর্ব বাহির রান্তা। 
উত্তর । পার্কস্্রিট। 
পশ্চিম | চৌরঙ্গীর রাস্ত।। 


আধা অন্য হে পর্জী বাঙলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ সময়ে ২ নিঝপণ 
করেন । কিন্ত এ টার্দেওনিয়ারা এ কমিস্যনর দিগকে মনোনীত করিতে যদি ক্রি করে 
তবে হাঙ্গল! দেশের উক্ত শ্ীযুত গবর্নর্‌ লাহের ভাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন। এবং 
বে ক্রমিলানরদিগকে উক্ত জীখুত গবর্নর্‌ লাহের নিযুক্ত করেন উাহারদের কোন 


ইকরেজেট ১৮৯ নাল ৩ যে অয 


কাহার গঙ্ কোন সময়ে শুন্য হইলে উদ্ধ ভ্রীডুত গহজুমর গাছের লেই'সপঙছে বাজ্য 
ব্যক্তিকে নিষুক্ধ করিবেন ইতি । 


৩ ধারা। 


এব ইঞছাতে হুকুম হইল যে ষেং মাহ্য়ান। লময়ে। বাজল। দেশের, ভ্ীযুদত 
গবর্নৰ লাছেব ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্দেলের সম্মতিতে 
ধার্ধয করেন্‌ তাহা এ কমিস্যনর একে ২ পণুইযেন হস, এ ২ কর্িল্যনয়োর পতি 
পুর্ব অথব] পশ্চাৎ লিখিত যে ক্ষমতা অপণি হইল এব, হে কার্ষের ভার দেওয়াগেল 
তাহা নিব্রাহ ও নিষ্পত্তি করণার্থ পাঁচ জন বৈঠক করিলে কার্যাসিদ্ধি হইবেক । কিন্তু 
জানা কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হইল হে উদ্ত আকুট পার্লিমেন্টের ১৫৮ ধারা 
অথবা এই আইনক্রমে ধার্ধ্য ঘরের টারু বাকরের বাকী আদায়ের নিমিস্তে এ২ 
কমিম্যনরের কোন এক জন ক্রষোকী পরওয়ান। বাহির করিতে পারেন ইতি! 


€ ধার1। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্ুত্যেক পল্লিতে উক্ত মনোনীত কমি- 
স্যনরেরদের মনোনীত করণের সপয় ও স্থান ও রীতি ফে পাণ্ুলেখ্যে এ শহরের টার 
ধার্্হওয়া কাচী ও এমারৎ্ ও ভূমির মালিক এব" দখীলকার ব্যক্তিরদের অন্যন 
এক শত জনের লাধারণ বৈঠকে সম্মত হয় এব” এ বৈঠকের পক্ষে বাঙ্গালা দেশের 
ভ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব হয় ও তাহার দ্বার মঞ্থুর হয় লেই 
পাগুলেখযঅনুসারে এ লময়প্রুভৃতি নিরূপণ হইবেক। কিন্ত এইরূপ মনোনীত করণ 
কার্ধ) প্ুতিবৎসরে হইবেক ইতি | 


এবছ্, জানা কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর 
যদি এক মাসের মধ্যে সেইরূপ কোন সাধারণ বৈটক না হয় আথারা এ বৈঠক হওনের 
পর হদ্দি এক মালের মধ্যে এরপ ফোন পাগুলেখ) এ বৈঠকের পক্ষে বঙ্গলা দেশের 
শ্রীযুত গররূনর্‌ সাহেবের নিকটে দরপেশ লা হয় তবে ঘাঙ্গলা দেশের ভ্রীমুত গবর্দর্‌ 
সাছের উদ্ত সকল কমিল্য্বরফে আপনি নিযুদ্ধ করিতে পারেন্‌। 


এব জালা কর্জীব্য এব ইচ্ছাতে হুকুম হই'ল বে এ পীশুলেখয বাল! ছেশের 
উযুত গবর্নর্‌ সাছের হ্বীযুত গবরূনর্‌ জেনরল রাহাদুরের হুর কৌক্ষোজের সম্মতির 
নিমিদ্কে তাহার নিকটে পাঠাইবেন এবস, বাধ এ সম্মতি দিখনের ছার জাপন করণ 
না যায় তাবৎ এ পাণুলেখ্য বলবৎ হুইবেক না ইতি 


৫ধার।। 
এবন ইহাতে হকুম হইল টে পৃ, তারিখমরষি ওর তারার এরাই 


ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ যোড়শ আইন । ৫ 


আইনের শেষে লেখা তফলীলের নিনিক্টি মানাপ্রুকার “কারেজ” এহঞ, কার্ট অর্থাৎ 
ব্যক্তি এব” জিনিস বহনের গাড়ি খবছ্, ঘোড়ার মালিক অধর! ব্যবহারকারিরদের 
উপর এ তক্ষলীলের লিখিত হারানুলারে উক্ত শহরের মধ্যে কর বসাইতে খং 
কমিস্যনরের ক্ষমত। থাকিবেক | এব আড়গড়ারাখণিয়1! এব” অন্যান্য যে ব্যক্তির! 
ভাড়ার নিমিত্তে গাড়ি ও ঘোড়া রাখে তাহারদের লঙ্গে ২ কমিল্যনরের এমত 
বন্দোবস্ত করণের ক্ষমতা ও বিব্চেনার শক্তি থাকিবেক যে উক্ত তফলীলের লিখিত 
হারানুপারে তাহারদ্ের যেকর দেয় ভুইত তাহার পরিবর্তে তাহারদের আতৃগড়ার 
গাড়ি ও ঘোড়ার উপর বার্ষিক করের বিশেষ হারের বন্দোবস্ত করেন ইতি | 


৬ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত তফলীলের লিখিত হারানুসারে এ২ কর 
ভিন২ং মাল অন্তরে আদায় হইবেক 1 এব যে ব্যক্ষি ব্রৈিমাসিক লময়ের মধ্যে ভিিশ 
দিনপর্য্ান্ত উক্ত শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ঘোড়ার মালিক ছিল বকা! তাহা 
ব্যবহার করিয়াছে মেই ব্যক্তি সেই লসপুর্ণ তিন মাসের করের দায়ী হইবেক। কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে যেব্যক্তি কোন এক ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে ত্রিশ দিনপর্য)স্ত উক্ত 
শহরের মধ্যে কোন গাড়ি বা ছোড়া মালিক ছিল না বা! তাহা বাবহার করে নাই 
সেই ব্যক্তি কোন গাড়ি বা ঘোড়ার বার করের দায়ী হইবেক না । আরে! জান 
কর্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের কর্মে নিযুক্ত কোন ঘোড়া বা চড়িবার কি জিনিসের গাড়ির 
বাবতে এই প্রুকার কোন কর লওয়া যাইবেক না ইতি | 


৭ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইলে যে ঘরের টারু তৃতীয় জজের ৩৩ বছ্সরীয় 
আইনের ৫২ অধ্যায়ের ১৫৮ ধারার এব” এই আইনের ২ পারার হছকুমক্রমে 
নির্দিষ্ট করা যায় তাহার সণ্খ্যা এত হইবেক ফে এই আইনের ৫ ধারার অনুসারে 
কমিস্যনরের দ্বার যে২ কর ৰলান যায় তাহা! লইয়া এব বাজল দেশের গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত কমিস্ানরকে যেং টাকা অপণি করেন্‌ তাহা লইয়া! এই আইনের নিরূপিত্ত 
জভিপ্রায় সমপুর্ণরপে সিদ্ধ করণার্থ এঁ২ কমিঙ্্যানয়ের বোধে প্রচুর হয় এবস উক্ত 
আকৃট পার্লিষেপ্টের ৯৫৮ ধারাতে ইছার বিপরীত কিছু লেখা থাকিলে তাহাতে 
হানি হইবেক ন1| কিন্তু জান! কর্তব্য যে বাঙ্গল! দেশের শ্রীযুত গররূনর্‌ সাহেবের 
অনুমতি বিনা কোন স্থাবর সম্পত্তির নিরপিত মূল্যের উপর শতকরা ৫ টাক্কার অধিক 
টাক বসান যাইবেক না ইতি। 


৮ ধারা। 
এবং ইহশতে হুম হুইন্ যে এ কমিল্যমরের যেং ছরের টার ও কর 


৬ ইঙজ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ১৬ যোড়শ আইন | 


ব্সাইতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণ এব” আদায় করণার্থ এ২ কমিম্যনর যেমত 
উচিত বোধ করেন লেই মতে এক বা ততোধিক নিরূপথকর্ত1 এব” এক বা ততোধিক 
কালেকটর নিযুক্ত করিতে পারেন্‌ এব এ নিরপণকর্ত্ী। ও কালেকটরের পদ স্মযোগ 
করিতে পারেন্‌ এব” নিরপণকর্ডী ও কালেকটরেরদের পতি অপিতি কার্যের 
উপযুক্তরূপে নিরীহ করণার্থ যেমত এ কমিসনয়ের উচিত বোধ হয়, লেইমত 
নিয়ম করিতে পারেন্‌ এব” জামিন লইতে পারেন্‌ এব. যেং মাহিয়ান। বাঙ্গলা 
দেশের গবর্ণমেপ্ট ধার্ধয করিতে উচিত বোধ ক্লুরেন্‌ লেইং মাহিয়ানা'এ নিরপণকর্তা 
ও কালেক্টরের! পাইবেন ইতি। 


৯ ধারা। 


এব” ইহশতে হুকুম হইল ফে উক্ত আকুট পার্লিমেণ্টের এব, এই আইনের 
অনুসারে যে কোন করু বা বাটীর টাক্র বলান যায় বা! ক্রোকী পরুওয়ানা বাহির হয় 
তাহার মধ্যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির মালিক বা দ্‌খীলকারেরদের নাম বিশেষ 
করিয়া লিশিবার আবশ্যক হইবেক ন!1 কিন্ত বে ভূমি সম্মত্তির উপর টাক্র বলান যায় 
তাহা যদি চেনা যাইতে পারে তবে প্রচুর হইবেক এব, কোন রাস্তায় নস্থরকরা 
বাঠীর বিষয়ে হইলে যদি এ টাক্রদায়ি বাটা রাস্তায় থাকে তাহার নাম ও ঘরের 
নম্বর বিশেষ করিয়া লেখা খাকে তাহাতে কর্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি। 


১৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত আকৃট পালিমেন্টক্রমে এব”. এই আইনানু- 
সারে যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির উপর টাক্র বসান যায় সেই টাক যদি না দেওয়! 
যায় তবে সেই' বাটীপ্রড়ৃতির মালিকের জিনিস ও সম্পত্তি যেখানে থাকে ক্রোক হইতে 
পারে (কেবল পশ্চাৎ লিখিত লুকান জিনিস ও সঙ্নত্বি বর্জিত থাকিল।) এব যে 
বাচীপুভৃতির টাক্ল নিরূপণ হইয়াছে তাহার মধ্যে ষে সকল জিনিস ও লল্পত্তি পাওয়া 
যায় তাহ? ক্রোক করণের অব্যবহিত পুর্রে এক ব্ছলরের যে টাক্র বাকী থাকে তাহার 
নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে। এব যদি এইমত গতিকে যে ব্যক্তি ঘর ভাড়া করিয়া 
তাহাতে থাকে তাহার জিনিস ও লল্মত্তি ক্রোক হয় তবে এ ভাড়াটিয়ার তৎ্পরে যে 
ভাড়া! দিতে হইবেক তাহাছইতে এ টাক্লের টাক! বাছ দিতে পারে ইতি। 


১১ ধার 1 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন এইমত শোবে হয় যে উক্ত আকৃট পার্শি- 
মেন্ট এর". এই আইনানুলারে ক্রোক হওনের যোগ্য জিনিস ও সম্পত্তি কোন 
অস্তঃপুরের মধ্যে লুষ্কায়িত আছে তখন পরওয়ান। জারী করণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম- 
কারক হে কমিল্যনর শ পরওয়ানা দিয়াছিলেন তাহার নিকটে তছিবয়ের বিশেষ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ যোড়শ আইন। ৭ 


রিপোর্ট করিবেন এবঞ্* ভ্রীগ্রীঘতী মহারাণীর সুপ্রিমকোর্টে সেই পুকার গতিকে 
জিনিন ও লল্মত্বি ক্রোক করণার্থ যেং নিয়ম চল আছে সাধ্যপর্যন্ত তিনি তদনুলারে 
কার্ধ7 করিবেন ইতি | 


১২ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে এ কমিল্যনর পশ্চাৎ লিখিত বিষয়ের নিমিত্তে 
বিধি করিতে পারেন্‌ এব ক্াহারদের প্রতি বিধি করিতে ইহার দ্বার হুকুম হইতেছে 
এবং ষেমন আবশ্যক বোধ হয় তেমন নূতন বিধি করিতে পারেন্‌ অব! পুরাতন বিধি 
অন্য! কি মতান্তর করিতে পারেন্‌ অর্থাৎ উক্ত টাক্ক নিরূপণ ও আদায় করণের সময় 
ও প্ুকারের ব্ষ্য়ি এব” তলিমিত্ব যে সম্থাদের আবশ্যক হয় তাহা ব্যক্তিরদিগকে 
জোর করিয়া! দেওয়াওনের বিষয়ি এব” তন্িমিত্ত উক্ত বিধির দ্বার! যে কর্তব্য কার্য 
কাহার প্রতি অপপণ হয় তাহা না! করণেতে এ ব্যক্ষিরদের জরীমান। নিরূপণ করণের 
বিষয়ি এব্* সেই নিমিত্তে এ২ কমিস্যনরের তাবে কম্মকারি ব্যক্তিরদের বাধা 
জম্মীগুনের অপরাধিরদের জরীমানা করণের বিষয়ি নিয়ম কিন্তু কোন গতিকে এ 
জরীমান। ৯০০/ টাঁকার অধিক হইবেক ন1 ইতি | 


১৩ ধার11 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ বিধিসকল বাঙলা দেশের দ্ত্রীযৃত গবর্নর্‌ 
সাহেবের নিকটে প্ুস্তাব হইবেক এব তিনি এ বিধি মঞ্জর করিলে পর তাহা। ভ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলে দরপেশ করিবেন এব, তাহা লেইখানে 
মপ্জ্ুর হইলে এ সকল বিধান আইনের মত বলবৎ হইবেক। কিন্তু জানা কর্তব্য এব 
ইহাতে হুকুম হইল যেযাবৎ এ বিধান এইরূপে প্রত্তত না হয় এব মপ্জুর ন! হয় 
তাৰ কোন টারু আদায় হইবেক না! ইতি | 


১৪ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাটী ও এমারৎ ও ভূমির পৃর্করক্ত টার আদায় 
করিবার নিমিত্তে পূর্রোক্ক যে ক্রোকের পরওয়ান। নির্দিষ্ট আছে সেই প্রকার ক্রোকা 
পর্ওয়ানার বারা এ কমিস্যনর উক্ত টাক্লের বকেয়া! আদায় করিতে পারেন এব 
উক্ত নিয়মানুলারে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহ] আদায় করিতে পারেন ইতি । 


১৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত টাক্র ও কর লইয়া প্রথমে এ কমিস্যনরের- 
দের লকল মাহিয়ানা ও দিরিশতার খরচ এবপ্বাজেখ্রচ দেওয়া যাইবেক এব 
তৎ্পরে তাহার সমুদয় টাকা এব”, বাঙ্গল। দেশের গবর্ণমেপ্ট স্ীযুত গবর্ন্র্‌ জেনরল 


৮ ইক্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৬ ষোড়শ আইন । 


বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে যে২ টাকা এঁং কমিস্যনরকে অপণ করিতে 
হুকুম দেন্‌ তাহা? পশ্চাৎ লিখিত কার্য ব্যয় হইবেক ইতি । 

১। শহরের সকল স্থানেতে জল দেওনার্থ পুস্করিণী ও জলপথ খননকরণ । 

২। শহরের যেং স্থানে ঘর অতিঘন আছে লেইং স্থানে রাস্তা এব চক 
পুস্তত করণ । 

৩।« অপ্রবাহ জলাশয় পুণকরণ এব” বায়ুর স্বচ্ছন্দে গমনাগমনের অবরো 
উঠাইয়। দেওন । 

৪। পথ ও রাস্ভতাতে আলো দেওন ও জল দেওন। 

৫।| পথ ও রাস্তা এব. শহরের নরদমা পরিষ্কার করণ ও মেরাম্চ করণ । 

৬। এব. সামান্যতঃ শহরের উত্তমত1 করণ ও শোভাকরণ। 


তফসীল। 
টাকা । 


দুই ঘোড়া যৌত! দ্পঙ্গের উপরে বসান চারি চাকার গাড়ি ব্ূসরে *** ৩২ 


এক ঘোড়ার এ এ রর দি নু ৭) 
এক কি দুই ঘোড় যোৌতা সিপঙ্গের উপর দুই চাকার গাড়ি ১০ ১৬9 
হুকড়া গাড়ি ঠা ৫) 
বলদ গাড়ি যা হি 
ওয়ারী বড় বা ছোট ঘোড়া ১, ন্‌ ৮৮৯ ৯৮ 
গাড়ি টানিবার প্রত্যেক বড় ঘোড়া তি ৪৪৮ 48) 
এ এ প্রত্যেক ছোট ঘোড়া কি টাট্‌ নর রি ৬) 
গাড়ি টানিবার কি বোঝা বহিবার প্রত্যেক বলদ ১. 2৬ | 
লমাপ্তিঃ। 
জি এ বুশবি 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


খন 0, 1 ৬8 17৮:4১ 3600165 2727814107", 


081098৮৮ 187 :-7100594 ৮ 05৪ ০870 80৮৮ টেস্ট ভা 81050856, 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্বতিক্রমে পশ্চাৎ জিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৬ নবেছ্থর তারিখে ভারতবর্ষের কৌক্দেলের প্রীযুত অনরবিল 
প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে জারী করিলেন । শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জৈনরল বাহা- 
দুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্সেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে। 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্প সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে 
প্রকাশ হয়। 


মোকাদ্দমা নিব্ধাহকরণের লময়ে প্লুকাশ না হওয়া ক্রটির বিষয়ে আইনে ষে 
দোষ আছে তাহা! শ্রধরাইবার আইন। 


যেহেতুক এমত বিধান আছে যেবাঙ্গল। ও মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশস্থ 
কোম্নানি বাহাদুরের কোন আদালতে উপস্থিতহওযা কোন মোকদ্দমার কিম্বা আপা- 
লের বিষয়ে যদি এমত দৃষ্ট হয় যে তাহা! নির্্াহ করণেতে ক্রটি হইয়াছিল তবে এ 
ক্রটি হওনের পরে এ মোকদ্দমার কিম্থা আপালের যে সকল কার্ষ্য হয় তাহা অসিদ্ধ 
এবং যেহেকজুক এই বিধানেতে অনেক ক্লেশ হইয়াছে । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আদালতে যে নকল মোকদ্দমা কিনা 

আপাঁল এক্ষণে উপস্থিত আছে কি্বা উত্তর কালে উপস্থিত করা যায় এব" যে সকল 

মোকদ্দম] নিষ্পত্তি হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে সেই সকল 

মোকদ্দমায় ফরিয়াদী কিম্বা আপেলাণ্ট কোন শ্রাটি করিলে যদি অন্য পক্ষ সেই ত্রুটি 

না ধরিয়া মোকদ্দমার কিস্বা আপীলের কোন কার্য করে অথবা সেই অন্য পক্ষ 

মেইমত কোন কার্ধ্য করিলে বা না করিলে যদি সেই মোকদ্দমায় কিম্বা আপালে 

আদালত ভিজ্রী করিয়াছেন তবে এঁ ক্রটি খণ্ডন হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক 
ইতি। 

লমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী! 


2০0মাব (0 [5৪7 445 736770126 27078401077 
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ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অফ্টাদশ আইল 


ভারতবর্ষের জ্ীযুত্‌ গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের হুর 
কৌঙ্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজ্জুর কৌন্সেলে নীচের লিখিত 
কুইন ১৮৪৭ লালের ২৭ নবেম্বর তারিখে জারী করিলেন । শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌম্লেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন পর্্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া কর্মকারকেরদের বারা কিন্থা আদালতের দিবসতিন্ 
অন্য দিবসে দলীলদন্তাবেজের রেজিষউরী হওনপ্রযুক্ত অসিদ্ধতার যে দোষ হইয়াছে 
তাহা] খগুনের আইন । 


যেহেতুক কোনং ব্যক্তি বীতিমতে নিযুক্ত ন। হইয়া দলীলদস্ভাবেজের রেজিষ্টরা 
কর্ম নির্বাহ করিয়াছেন এব” যেহেতুক কোনং গতিকে আদালতের দ্িবসভিন্ন অর্থাৎ 
যে দিবসে জিল! কিম্বা শহরের আদালত কম্মের নিমিত্ত খোলা ছিল এমত দিবস- 
ভিন্ন অন্যং দিবসে দলীলদন্তাবেজের রেজিষ্টরী হইয়াছে এব রীতিমতে নিযুক্ত ন1 
হওয়া এ কর্মকারকেরদের দ্বারা রেজিষউটরীহওয় কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য 
দিবসে রেজিষউটরীহওয়া কোন দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী আইনমতে লিদ্ধ জ্ঞান হইতে 
পারে কি ন! এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। 


১ ধারা। 


অতএৰ ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। রাঁজধার্নার অধীন কোম জিলাতে 
ধাহারা ব্রীতিমতে রেজিউরী কর্মে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদন্তাবেজের রেজিউরী 
কম্েরি ভারপ্রান্ত হইয়াছিলেন তাহার রেজিষউরস্থবরূপ যে২ং কর্ম করিয়াছেন সেইং 
কর্ম তাহারা ব্রীতিমতে লেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আই'নানুলারে লিদ্ধ হইত 
সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক এব নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্বান হইবেক ইতি! 


২ ধারা। 


এবপ, ইহাতে হুকুম হইল যে বাজলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদা- 
লতের দিব্সভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাঝেজের €রজিউরের ছারা কিন্থা রীতিমতে 
নিযুক্ত না হইয়। ধাহারা। এ কর্মের ভার পাইয়াছেন ভাহারদের দ্বার! ফেসকল কর্ম 


ঙ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ১৮ অফীাদাশ আইন। 


হইয়াছে লেই সকল কর্ম আদালতের দিবসে করা গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত 
তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি। 
সমাপ্তঃ। 
'জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। 


এ০] 0. 20218184া১ 73677070166 27272810107, 
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ইক্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিৎশতিতসগ আইন। 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব** তাহ] সর্ব সাধারণ 
শোককে জানাইতার নিমিত্তে প্ুকীশ হইতেছে। 


কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্ন্স্বত্বনামক স্বত্ব নির্য় ও প্রবল 
করণের দ্বারা এ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহাযা করণের আইন। 


যেহেতুক কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যেং ভাগে ইঙ্গলও দেশের 
“কমন লা” নামক আইন চলন হইয়াছে সেই২ ভাগে গুন্থস্বত্ব নাসক স্বত্ব ইঞ্জলগু 
দেশের “এ কামন লা” আইনের দ্বার! প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই ব্ষষে 
লন্দেহ হইতে পারে। 


এব, যেহেতুক কোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য ভাগে ন্যায় ও 
যথ্তার্থতার নিয়মের শক্তিক্রমে এ স্বত্ব প্রবল করা যাইতে পারে কি না এই বিষয়ে 
লন্দেহ হইতে পারে। 


এব যেহেতুক বিদ্যার লাহায্য করণার্থ ইহা! বাঞ্চনীয় যে এস্বত্ব থাকনের বিষয়ে 
কিছু সন্দেহ না থাকে এবন্ এ২ দেশের প্রত্যেক ভাগে উক্ত স্বত্ব অনায়াসে প্রবল কর! 
যাইতে পারে। 


এবং যেহেতুক “গুন্থস্বত্বের আইন সম্শোধনের আইন?” এই নামৰিশিষ্ট বিক্‌- 
টোরিয়ার পঞ্চম ও ষ্ঠ ব্পর্রীয় আকৃট পালিমেণ্টের ৪৫ অধ্যায় যদ্যপি র্রিটনীয় 
রাজ্যের সকল ভাগে বিস্তারিত আছে তথাপি কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত উত্ত 
দেশের প্রুত্যেক ভাগে গ্রন্থস্বস্বের অধিকারিরদিগের এ স্বত্ব প্রুবল করণার্থ উক্ত আকৃট 
পার্লিমেপ্টের দ্বারা উপযুক্ত ও প্রচুর উপায় হইয়াছে কি না এবণ, যে ব্যক্তিরা 
দ্বীজীমতী মহারাণীর চার্টর ছারা স্থাপিত আদালতের এলাকার অনধীন তাহারদের 
দ্বারা বা তাহারদের বিরুদ্ধ উক্ত স্বত্ প্রবল করণার্থ উক্ত আকৃট পালিমেপ্টে কোন 
নিয়স নির্ষিক আছে কিন। এইং বিষয়ে লন্দেহ হইয়াছে । 


১ ধারা । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে “ ১৮৫৪ জালের ৩০ আপ্রিল তারিখপর্য্যন্ত 
কোম্পানি বাহাদুরের লঙ্গে বন্দোবস্ত করণের এব” তারতবষে প্রীহ্ীমতী মহারাণীর 
দ্্ 


্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিশতিতম আইন। 


রাজ্যের পূর্রাপেক্ষা উত্তম শালন করণের আইন” এই নামবিশিষ্ট চতুর্থ উলিয়মের 
তর্তীয় ও চতুর্থ হঘসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর 
যে প্রত্যেক পুস্তক উক্ত দেশের মধ্যে লেখকের জীবিত সময়ে প্রুকাশ হইয়াছে এমত 
প্রত্যেক পুস্তেকে গ্নস্বত্ব এ লেখকের যাবজ্জীবন বঙ্জায় থাকিবেক এব তাহার মরণের 
লময়অবধি, গণ্য করিয়া তৎপর সাত বৎ্সরপর্ধ্যন্ত থাকিবেক এব” এ স্ব সেই লেখক 
এব তাহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক। কিন্ত জাল কর্তব্য যে এ লাত বৎসর 
মিয়াদ যদি এ পুস্তক প্রকাশ হওনঅবধি বেয়ালিশ বছর সমাপ্ত হওনের পূর্বে শেষ 
হয় তবে দেই গতিকে এ গ্রস্থস্বত্ব এ বেয়াল্লিশ বৎসন্পপর্যটন্ত থাকিবেক | এব. যে 
প্রত্যেক পুস্তক লেখকের মরণের পর ও শেষোক্ত আকৃট পালিমেন্ট জারী হওনের পর 
প্রকাশ হয় তাছাতে গ্স্থস্থত্‌ এ পুস্তক প্রথমবার প্রকাশহখনআবধি বেয়ার্িশ বৎসর- 
পর্য্যন্ত থাকিবেক এব” লেখকের যে লিপিহইতে এ পুস্তক প্রুখমবার মুদ্িত হয় সেই 
লিপির অধিকারির লল্নন্তি এব” তাহার নিযুক্ত ব্যক্তির সম্ত্তি হইবেক ইতি। 


২ ধারা । 


এবণ২ যেছেতৃক সর্্ধ সাধারণ লোকের আবশ্যক গুস্থ প্রকাশ হওনের পর তাহা। 
নিবৃত্ত নাহয় এতদর্থ উপায় করা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল 
যে কোন ব্যক্তি শ্রীযৃত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যদি এইমত 
নালিশ করেন যে এ দেশের মধ্যে এই আইন জারীহওনের পর প্রুকাশিত ফোন 
পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী এ পুস্তকলেখকের মরণানন্তর তাহা পুনর্্ধার প্রকাশ 
করিতে কা প্রকাশ করণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন এব” সেই অস্বীকারের 
ঘারাঞ গ্ুস্থ পাধারণ লোকের! আর পাইতে পারেন না তবে শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরূল 
বাহাদুর হজর কৌল্সেলে যে প্রকার এব যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই প্রকারে 
এব সেই নিয়মের অনুসারে এ নালিশকারি ব্যক্তিকে এ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পর- 


ওয়ান! দিতে পারেন্‌ এব” এ পরওয়ানাক্রমে এ নীলিশকারি ব্যক্তি এ গুস্থ প্রকাশ 
করিতে পারেন ইতি। 


৩ ধার।। 


এবণ, ইহাতে হুকুম হইল যে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের দেশীয় ভিপার্টমেণ্টের 
সেক্রেটারী সাহেবের দন্তুরে এক রেজিষ্টরী বহী রাখা যাইযেক এব তাহার মধ্যে 
পুস্তকের গ্রস্থ স্বত্ের অধিকারিত্ব এব” তাহা অন্যকে দেওনের নিদশন এব” এ গ্ুষ্থ- 
স্বত্ব সম্পর্কায় পরওয়ানা পশ্চাৎ্ নির্দিষ্টমতে রেজিষ্টরী হইবেক এব সকল উপযুক্ত 
সময়ে কোন ব্যক্তি এ রেজিষ্টরী বহীতে যে প্রত্যেক রেজিউর অস্থেষণ করিতে বা 
দেখিতে চাহেন তাহার প্রত্যেকের নিমিত্তে |০ আলা দিলে এ বহী দেখিতে পারিবেন 
এব, এ কর্মকারকের নিকটে উপন্ুক্তমতে দরখাস্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি াহাকে ২০ 
টাকা দেন্‌ সেই ব্যক্তিকে আপনার দস্তখৎ্কর] এ ব্হীর রেজিউরীর এক নকল 


ইঙ্গরেজী ১৭৪৭ সাল ২৬ বিশতিতম আইন! ৩ 


দিবেন এব এরূপ দস্তখৎ্হওয়। নকল সকল আদালতে এব. সকল সরালরী কার্ধে? 
প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবেক এব এ নকল তাহার সধ্যে লিখিত গ্ুস্থস্বত্বের অধি- 
কারিত্ব অথবা তাহা অন্যকে দেওনের কিম্বা এ পরওয়ানার আদৌ প্রমাণ জ্ঞান 
হইবেক কিন্ত অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা খগুন হইতে পায়্োইতি। 


৪ ধারা। 


এব” ইনাতে হুকুমশ্হইল যে কোন ব্যক্তি যদি পুর্রেক্ত রেজিষউরী বহীতে 
জানিয়া শুনিয়া! কোন মিথ্য! রেজিষরী করে বা করায় অথবা যে কোন কাগজ উক্ত 
বহর রেজিষটরীর নকল নহে তাহা এঁ নহীর নকলম্বরূপ জানিয়া শবনিয়! সাক্ষ্যের ন্যাষ 
উপস্থিত করে ব। করায় সেই ব্যক্তি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেক এব তিন বনরের 
অনধিক মিয়াদে পরিশ্রমবিশিষট বা তাহা! বিনা কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের পর চতুর্থ উলিয়মের 
তৃত্তীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় উক্ত আকুট পার্শিমেন্টের ৮৫ অধ্যায় জারীহওনের পর্‌ 
প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থধত্ের অধিকারী উক্ত সেক্রেটারী সাহেবকে ২) টাক! 
দিলে এ পুস্তকের অনুষ্ঠান এব্* তাহা প্ুথমবার প্রকাশ করণের সময় এব প্রকাশ- 
কের নাম ও নিবাস এব” উক্ত পুস্তকের গ্রহ্থত্বত্বের কিনব! এ স্বত্বের কোন অণ্শের 
অধিকারির নাম ও নিবাস এই আইনের শেষের লিখিত তফলীলের নির্দিষ্ট পাঠানু- 
সারে এ রেজিষ্টরী ব্হীর মধ্যে লিশিতে পারেন! এবৎ এইরূপ রেজিষরীহওয়। 
প্রত্যেক অধিকারী এ গ্ুস্থে আপনার লাভ ৰা আপনার লাভের কোন অন্শের দান 
এবং যাহাকে দান করেন তাহার নাম ও নিবাল উক্ত তফ্পীলের নিদিষ্ট পাটানু- 
সারে তত্বুল্য টাকা দেওনপূর্্ক এ রেজিটরী বহীর মধ্যে রেজিষ্রী করণের দ্বারা 
উাহার এ স্বত্ব কিম্বা! এ স্বত্বের কোন অসশ দান করিতে পারেন । এব এরূপ 
রেজিষ্টর্রীহওয়ণ দান সকল কার্যের ও অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আইনমতে প্ুবল 
হইবেক এবছ্, তাহার কোন ইঞ্টাল্ল বা মাসুল লাগিবেক না এব”, এ দান দলীলের 
দ্বারা করা গেলে যেরূপ গ্রুবল ও সিদ্ধ হইত সেইরপ প্রবল ও লিদ্ধ হইবেক ইতি । 


৬ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ছলে উক্ত রেজিষউরী বহীতে যে 
কোন রেজিষটরী হয় তাহার দ্বারা হদি কোন ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্ৃস্ত বোধ করেন 
তহে সেই ব্যক্তি কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টে «মোলন ” অর্থাৎ প্রস্তাবের ঘারা এই 
দরখাস্ত করিতে পারেন অথবা টরম ছাড়া অনা সময়ে উক্ত সুপ্টিম কোর্টের *চেম্বরে” 
উপবিষ্ট কোন জজ লাছেবের নিকটে এই দরখান্ত্দিতে পারেন যে এ রেজিষরী উঠান 
হায় অথবা! মতান্তর হয়। এব উক্ত আদালতে অথবা পূর্র্বেক্তমতে উক্ত জজ 


৫ ইঙ্গরে্জী ১৮৪৭ লাল ২০ বি্শতিতস আইন | 


সাহেবের নিকটে সেইরূপ দরখীস্ত হইলে এ আদালত অথবা জজ সাহেব এ রেজিষ্টরী 
উঠাইয়া দেওন বাঁ মতান্তর করণ বা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যেরূপ যথার্থ বোধ করেন 
সেইরূপ খরচ! সমেত বা খরচা বিন হুকুম করিবেন এব উক্ত সেক্রেটারী সাহেৰ 
সেই রেজিষ্টরী উঠাইয়া দেওন অথবা মতান্তর করণের সেই হুকুম দেখিলে লেই 
হুকুমের বিধান মতে এ রেজিষ্টরী উঠাইয়া দিবেন বা মতান্তর করিবেন ইতি, 


৭ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যে পুস্তকে গুস্থস্থত্ 
বর্তমান আছে সেই পুস্তকের অধিকারির লিখিত অনুমতি বিন! যদি কোন বণক্তি 
বিক্রয় অথবা দেশীস্তরে প্লেরণের নিমিত্তে সেই পুস্তক সুদিত করেন্‌ ব। মুদিত করান্‌ 
অথবা পূর্বোক্ত অনুমতি বিনা বেআইনীমতে মুদ্দিতহওয়া সেইরূপ কোন গ্রন্থ 
বিক্রয়ার্থে অথব। ভাড়ার নিমিত্তে আপন নিকটে রাখেন তবে সেই অপরাধী যদি 
ভ্রাপ্ত্রীমর্তী মহারাণীর চা্টর দ্বার! স্বাপিত 'অধদালতের বিশেষ পীমার মধ্যে সেইরূপ 
আপরাধ করিয়! থাকেন তবে মেই আদালতে সেই বিষিয়ে বিশেষ নালিশের যোগ্য 
হইবেন এব যদি সেই ব্যক্তি কোস্সানি বাহাদুরের শীলিত দেশের অন্য কোন ভাগে 
সেইরূপ অপরাধ করিয়া থাকেন তবে যে জিলার আদালতের এলাকার মধেয অপ- 
রাধ হইল সেই জিলার আদালতে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে এব এ 
আদালতে যেরাপ অন্য কোন ক্ষতির নালিশ উপস্থিত ও নির্াহ হইতে পারে 
সেইরূপে এই নালিশের ও নির্ধাহ হইবেক। এব” কোম্পানি বাহাদুরের শাপিত 
দেশের শেষোক্ত যে ভাগে কোন জিলার্‌ আদালত ন1 খাকে এমত ভাগে যদি এইরূপ 
অপরাধ করিয়া থাকেন তবে উক্ত দেশের সেই ভাগে সর্দ্জাপেক্ষা যে উচ্চ আদালতের 
দেওয়ানীবিষয়ক কর্তৃত্ব থাকে সেই আদালতে তাহার নামে নালিশ হইবেক ইতি । 


৮ ধারা । 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর সেইরূপ কোন 
পুস্তক নীলাম করণার্থ বা! ভাড়া! দেওনার্থ কি দেশান্তর প্রেরণার্থ মুদ্দিত করণের 
বিষয়ে অথবা সেইরূপে বেআইনীমতে মুদতহওয়া কোন পুস্তক বিক্রয় করণ বা 
প্রুকাশকরণ কি বিক্রয় বা ভাড়া দেওনের উদ্যোগ করণের বিষয়ে অথ্বা বিক্রয় করাও- 
ণের বা প্রকাশ করা গণের অথবা বিক্রয় বা ভাড়া! দেওনের উদ্যোগ করাওণের বিষয়ে 
কিম্বা বিক্রয় ব। ভাড়ার নিমিত্তে আপন দখলে রাখণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির নামে 
এই আইনের বিধির অনুনারে শ্ীশ্রীমতী মহারাণীর চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন 
আদালতে কোন নালিশ বা মোকদাম! হইলে আলামী তাহার জওয়াব দেওনসময়ে 
এ মোকদমার বি্চারকালে যে আপত্তির উপরে নির্ভর করিতে স্থির করিয়াছেন 
তাহার এত্বেলা লিখনের দ্বার] ফরিয়াদীকে দিবেন এব যদি তাহার জওয়াবের এই 
ভাব হয় যে এ মোকদ্দমার ফরিয়াদী লেই লালিশের দ্বারা যে পুস্তকে গ্রন্স্বত্বের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২০ বিশতিতস আইন। ৫ 


দাওয়া করেন সেই পুস্তকের লেখক অথবা আদিপ্ুকাশক নহেন অথবা সেই পুস্ত- 
কের গ্ুন্থস্বত্বের অধিকারী নছেন কি ফরিয়াদীছাড়। অন্য কোন ব্যক্তি সেই 
পুস্তকের লেখক কিম্বা আদিপ্রকাশক ছিলেন অথব1 তাহাতে গুন্বস্বতের অধিকারী 
আছেন তবে আসামী যে ব্যক্তি এ পুস্তকের লেখক অথবা আদিপুকখশক অথ্ব। 
গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী বলেন সেই ব্যক্তির নাম এব সেই গ্রস্থের অনুষ্ঠান এবঞ্, 
যে সময়ে ও বে স্থানে এ পুস্তক প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এ *এত্বেলার 
সধ্যে বিশেষ ফ্রিয। লিখিব্ন। এব খদ্দি সেই মোকদ্দমার আলামী এইরূপ 
না করেন তবে সেই 'মাকদ্দমার বিচার অথব! শ্রননির সময়ে সেই ব্যক্তি 
এইমত কোন প্লুমাণ দিতে পারিবেন না! যে এ মোকদ্দমণর ফরিয়ার্দী যে পুস্তকে 
পৃন্দ্রোক্তমতে গ্রন্থস্বত্ের দঠওষ1 করেন মেই পুস্তকের লেখক অথবা! আদিপুকাশক 
ছিলেন না! কিস্বা তাহাতে গ্রন্থত্বত্বের অধিকারী নহেন। এব এ মোকদ্দমার 
বিচার অথবা শ্রননির সময়ে আসামী উক্ত এত্েলাতে যেং আপগৰি করিয়াছিলেন 
তাছা1 ছাড়া অন্য কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না এব” তিনি এই আপত্তি 
করিতে পারিবেন না) ফে এ এত্তেলার সধ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তিছাড়া অনয কোন 
ব্যক্তি লেই পুস্তকের লেখক কি আদিপ্রুকাশক কি গুন্থস্বত্বের অধিকারী অথবা যে 
ব্হীর অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের সময় ও স্থান তাহার এত্তেলার নিদ্দিক ব্হীর 
অনুষ্ঠান ও প্রকাশ করণের নময় ও স্ানের সঙ্গে বাস্তবিক না মিলে এমত 
কোন পুস্তক আপনার জওয়াব লাব)স্ত করণার্থ প্ুমাণস্বরূপ দিতে পারিবেন না 
ইতি। 


৯ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল সে এই আইন জারীহওনের পর পৃর্রোক্তমতে যে 
কোন নালিশ বা মোকদ্দমা পুর্রোক্ত কোন জিলা আদালতে বৰ স্থানীয় আদালতে 
উপস্থিত হয় তাহাতে আসামী যে আপত্তির উপর নির্ভর করাত স্বির করিয়াছেন 
তাহ এব” উক্ত ৮ ধারার বিধানক্রমে শ্রীত্রীমতী সহারাণীর চার্টর ছারা স্বাপিত 
কোন আদালতে উপস্থিত নালিশ বা মোকদ্দমায় যে সকল বিষয় আপনার এনক্তেলা- 
নামাতে লিখিয়া দিতে হয় সেই সকল বিষয় আপনার জওয়াবে লিখবেন এব যদ্দি 
আসামী তাহা না করেন তবে উক্ত ৮ ধারামতে আপন এত্তেলানামার মধ্যে নির্দিষ্ট 
কোন কথা না লিখিলে বে বিষয়ে অপারক ছইতেন এ জওয়াৰে নির্দিষ্ট কোন্‌ কথা 
লিখিতে ক্রটি করিলে সেইং বিষয়ে অপারক হইবেন ইতি! 


৯৩ ধারা! 


শব, ইহাতে হুকুম হইল যে কোন গুস্থপুক্কাশক অথবা! অন্য ব্যক্কি উক্ত রাজ্যের 

মধ্যে এই আইন জারীহওনের পূর্বে বা তাহার লময়ে কিন্তু চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় 

ও চতুর্থ ব্সরীয় আকৃট পার্লিমেন্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পরে যদি কোন 
খ্‌ 


৬ ইঙ্গয়েজী ১৮৪৭ লাল ২৩ বিৎশতিতম আন । 


এনসাইক্লোপিডিয়া অথবা রিবিউ কি মাগাজিন বা কোন লাময়িক গ্ুস্থ অথবা বিশেষ 
খণ্ড ব) ভাগের শ্রেশীক্রমে প্রুকাশিতব্য কোন পুষ্তক অথবা কোন প্রকার পুন্তক 
কল্পনা করিয়াছেন বা সম্মাদন করিয়াছেন কি চালাইয়াছেন অথবা! ইহার পর কল্পন। 
কিন্থা সম্লাদন করেন্‌ বা চালান অথবা উক্ত প্রকার কোন পুস্তকের মালিক হন্‌ এব 
তাহা রচিবার জন্যে কি তাহার মধ্যে অথবা তাহার আষ্শের ন্যায় প্রুকাশ, হওনের 
নিমিত্তে কোন বালম অথবা ভাগ কি এসে বা আরটিকেল অথবা তাহার খণ্ড রচিবার 
জন্যে কোন ব্যক্তির্দিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন বা নিযুক্ত করেন্‌ এব, লেই গ্ুন্থ বা 
বালম কি ভাগ বা এসে অথবা আর্টিকেল কিন্বা তাহার খও সেই বন্দোবস্কঅনুলসারে এই 
নিয়মক্রমে রচনা হইয়াছে বা উত্তর কালে রচনা হয় যে তাহার মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব মেই 
অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক বা প্ুকাশক কি সম্মাদকের থাকিবেক এব”, মেই অধ্যক্ষ বা 
কল্পনাকারক বা প্রকাশক কি লম্লাদক তাহার মুল্য দিবেন তবে এরুপ প্রত্যেক 
এনসাইক্লোপিডিয়া ও র্িবিউ ও মাগাজিন ও নাময়িক গ্রন্থের এব, খণ্ড বা ভাগের 
শ্রেণীক্রমে প্রকাশিত পুস্তকের এব, সেইরূপ রচিত ও মূল্যদেওয়। প্রুত্যেক বালম ও 
ভাগ ও এসে ও আর্টিকেল ও অন্শের গুন্থস্বত্ব এ অপ্বিকারি ও কল্পনাকারক ও 
প্রকাশক ও সম্পাদকের সম্ত্তি হইবেক এবং নেই ব্যক্তি এ গ্রন্থের রচক হইলে ষ২ 
স্বত্ব পাহইতেন সেইং স্বত্ব ভোগ করিপেন এব এইট আইনের দ্বার পুস্তকরচকদিগদকি 
গুন্থস্বত্বের যে মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে সেই মিয়াদ তাহার থাকিবেক। কিন্তু রিবিউ ও 
মাগাজিন ও নেই প্রুকার অন্যান্য মামযিক গ্রন্থের অন্থঃপাতি ও তাহার মধ্যে প্রুথম- 
বার প্রকাশিত এসে ও আর্টিকেল অথব। ভাগের বিষয়ে এই হুকুম হইল যে তাহা! 
প্রথমবার প্রুকাশহওন্আঅব্ধি আটাইশ বছসর মিয়াদের পর তাহা স্বতন্ত্ররূপ প্ুক্াশ 
করণের স্বত্ব এই আইনের নিরূপিত মিযাদের অবশিষ্ট কালপর্য্যস্ত রূচকের প্ুতি 
পুনব্ণার অর্পণ হইবেক | কিন্তু জান? কর্তব্য যে এ আটাইশ বৎসর মিয়াদের মধে) এ 
পুস্তকের অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক কি প্রুকাশক বা! লম্মাদক রুচক কিম্বা তাহার নিযুক্ত 
ব্যক্তির অনুমতি না পাইয়া! খ এসে অথবা আরিকেল কি ভাগ আলাহিদ। বা এক২ 
করিয়া! প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জান। কর্তব্য যে যে ব্যক্তি পুক্বধেজিমতে 
কোন বি্ষিয় রচনা করিবার নিমিত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ব1 উত্তর কালে নিযুক্জঞ হন্‌ 
সেই ব্যক্তি যদি কোন স্পষ্ট ব। অস্পফ্ট বন্দোবস্তের দ্বার! আপনার রচিত বিষষ 
আলাহিদারূপে প্ুকাশ করিতে আপনার নেইরূপ অধিকার রক্ষা! করিয়াছেন অথব। 
উত্তর খালে রক্ষণ! করেন সেই ব্যক্তির আলাহিদারপে তাহা গ্রুকাশ করিতে হে 
অধিকার আছে সেই অধিকার এই আইনের লিখিত কোন কথার ছার! মতান্তর 
কিলোপ হইবেক না॥ কিন্ত ষে প্ুত্যেক রচক লেইরূপ অধিকার রক্ষা করিয়াছেন 
বাস্বহস্তে রাখিয়াছেন বা যে রুচকের মেই অধিকার থাকে সেই ব্যক্তি আলাহিদা- 
রূপে প্রকাশিত সেই রচনাতে এই আইনের বিধির অনুনারে গুন্থস্থত্বের অধিকারী 
হইবেন এব”, সেই অধ্যক্ষ বা কল্পনাকারক ব! প্রকাশক কি লম্লাদকের কিছু শবত্ব হানি 
ছইবেক না ইতি | 


ইঙজরেজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিদশতিতম আইন । এ 


১১ ধারা। 

এবস, ইহাতে হুকুম হইল যে কোন এনসাইক্লোপিডিয় কি রিবিউ অথবা মাগা- 
জিন অথবা কোন লাময়িক পুস্তকে বা খণ্ড কি ভাগের শ্রেণাত্রমে প্রকাশিত কোন 
পুস্তকের গ্রন্থস্বত্বের অধিকারী যদি ভারতবর্ষের গব্ণমেণ্ের দেশীয় ভিপার্টমেপ্টের 
সেক্রেটনরী সাহেবের দপ্তরের রেজিষ্টরী বহীতে এ এনসাইক্লোপিডিয1 অথ্ব। র্রিবিউ 
কিলাময়িক পুস্কৃক অথব] খণ্ড বা ভাগের শ্রেণীক্রমে প্ুকাশিত পুস্তকের অনুষ্ঠান এব, 
পথম বালস “কি ভাগ কি নম্বর প্রথমবার পুকাশকরণের সময অথবা লেইব্ূপ যে 
কোন গ্শ্থ ইহার পূর্বে আর্ত হইয়াছে এব” চতুর্থ উলিয়মের তৃতীয় ও চতুর্থ 
বৎ্সরীষ আকৃট পার্লিমেণ্টের ৮৫ অপ্যায় জারীহওনের পর প্রুকীশ হইয়াছে সেই- 
রূপ কোন গ্ুম্তকের যে পথম বালম অথবা নগ্বর কি ভাগ এই আইন জারীহওনের 
পর পথম প্রকাশ হয় তাহা পুকীশ করণের সময় এব এ পুস্তকের মালিকের নাম 
ও বাসস্থান এব এ গ্রন্থের গ্রুকাশক তাহার মালিক না হইলে সেই প্রকাশকের নাম 
ও নিবাস লেখেন তবে এই আইঈনানুলারে ভারতবষের গবরণমেণ্টের দেশীয় ডিপার্ট- 
মেণ্টের লেক্রেটারী সাহেবের দণ্চরে রেজিউরী করণে যে নকল উপকার হয় সেই 
ব্যক্তি মেই সকল উপকার পাইবেন ইতি । 


১২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে সকল পুস্তকে গ্রন্থস্বত আছে এব যে স্বত্ব উক্ত 
রেজিষটরী ব্হীর মধ্যে রেজিষটরী হইয়াছিল তাহার যত নকল এ গ্স্থস্বস্বের রেজি- 
ফরীহওয়া মালিকের লিখিত ও দস্তখৎ্কর অনুমতিব্যতিরেকে বেআই নীমতে মুদিত 
হয় মেই সকল নকল এ গ্রন্থস্বত্বের যে মালিক তদ্রপে রেজিষ্টরী হইয়াছিলেন 
কাহারি সম্পত্তি হইবেক এব” এ রেক্িটরীহ ওয়। মালিক লিখনের দ্বার। তাহার 
দাওয়া করণের পর তাহার বাব নালিশ করিতে পারেন এব** তাহা পাইতে পারেন 
অথবা] তাহ? আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে পারেন ইতি 


১৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ মোকদ্দমা যদ্যপি শ্রীপ্রীম্তী মহারাণীর চার্টর 
বারা স্বাপিত কোন আদালতের এলাকার মধ্যে হয় তবে এ রেজিষ্টরীহ ওয়া মালিক 
যে ব্যক্তি এ পুস্তক আটক করেন তাহার নামে আটকের বিষয়ি মোকদদমার দ্বারা এ 
সকল পুন্তভক পাইবার বিষয়ে অথবা তাহা আটক করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিতে 
পারেন এব” তাহা! পাইতে পারেন অথবা ট্রোবরনামক মোকদ্দমায় আপনার ন্যায় 
ব্যবহার করণের ক্ষতি পাইবার জন্য নালিশ করিতে পারেন এব যদি সেই সোক- 
দমা জিলার আদালতের অথবা পূর্ব স্থানীয় কোন আদালতের এলাকার মধ্যে 
হয় তবে এ রেজিষ্টরীহওয়1 মালিক এ জিল। অথবা অন্য স্থানীয় আদালতে বিশেষ 
অস্থাবর লল্ান্তি পাইবার বিষয়ে বা তাহা আটক কিন্বা আপনার ন্যায় ব্যবহার 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২৩ বিৎশতিতস আইন) 


করণের ক্ষতির বিষয়ে যে প্রুকর নালিশ করণের রীতি আছে সেইরূপে এ পুস্তকের 
বিষয়ে অথব1 তীহা। আটক কি আপনার ন্যায় ধ্যবহার করণের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ 
করিতে পারেন ইতি। 


১৪ ধারা। 

এব, ইহাতে হুকুম হইল যে চতুর্থ উলির়মের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরীয় আকৃট 
পার্লিসেন্টের ৮৫ অধ্যায় জারী হওনের পর ফে পুস্তক প্রথমবার প্রকাশ হয় তাহার 
গ্রন্থত্বত্বের মালিক যদি নালিশ বা মোকদম। কি কার্যের আরস্ত করণের পুর্রে এই 
আইনের বিধির অনুসারে উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের রেজিষটরী বহীর মধ্যে 
সে গ্রন্থ রেজিষ্টরী ন1 করিয়া থাকেন তবে এ গুদ্থস্বত্ের লঙ্ুনের বিষয়ে আইনমতে 
অথবা একুটি পচ্ছে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা বা কোন সরাসরী কার্ধয এই আইনের 
বিধির অনুলারে করিতে পারিবেন না কিন্তু জানা কর্তবা যে এরূপ রেজিষরী বহীতে 
রেজিষ্টরী করণের ক্রটিগ্রযুক্ত কোন বহীর গ্রন্থস্বত্বের কিছু হানি হইবেক ন। এব এ 
স্বত্ব উল্লঙুন করণের বিষিয়ে নালিশ বা কার্ধ্য করণের হকের কিছু হানি হইবেক না 
কেবল এ স্বত্ব উল্লধ্রুনের বিষয়ে এই আইনের বিধির অনুসারে নালিশ বা কার্ষ্য 
করণের অধিকার রেজিষটরী না করিলে থাকিবেক না ইতি! 


১৫ ধারা 


এব” ইহাতে হুকুম হইল হে যদি এই আইনানুসারে কে!ন কার্য্যকরণের বিষয়ে 
বা করাওণের ব্ষিয়ে কোন ব্যক্তি কি ব্ক্তিরদের নামে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর চার্টর 
দ্বার! স্থাপিত আদালতে কোন নালিশ বা মোকদ্দমা আরস্ভ হয় বা করা যায় তবে 
আসামী বা আসামীর সেই নালিশে «“ জেনরল উনুর' জওয়াব দিতে পারেন্‌ এব 
বিশেষ বিষয়ের প্রমাণ দিতে পারেন এব যদ্দি এইমত কোন নালিশে আসামীর পচ্ছে 
ভিক্রী হয় এব" যদি ফরিয়াদী ননসুট হন অথবা আপনার নালিশহইতে ক্ষান্ত হন 
তবে আলামী আপনার সম্পুর্ণ খরচা ফিরিয়া পাইতে পারেন এব” শেষোক্ত আদা" 
লতে কোন মোকদামার আইনের দ্বারা আসামী যে প্রতিকার পাইতে পারেন সেই- 
রূপ প্রতিকার পাইতে পারিবেন ইতি । 


১৬ ধার।। 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিরুদ্ধে যে অপরাধ হয় তাহার 
নিমিত্তে যে সকল নালিশ ও মোকঙ্দমা এব বিল ও ইগাইটমেন্ট ও এজহার ও 
অন্য ফৌজদারী কার্ধ্য হয় তাহা অপরাধ করণের পর বারো মাসের মধ্যে করিতে 
হইবেক ও নালিশ আরস্ভ করিতে হইবেক নতুব। তাহা রদ ও বাতিল ছইবেক ইতি! 


১৭ ধারা 
কিন্ত জান] কর্তব্য এব” ইছাতে হুকুম ছইল হে এই আইন জায় হওন লয়ে 


ই্গরেঞজজী ১৮৪৭ সাল ২০ বিশতিতম আইন । ৯ 


বিশেষ যে কোন স্বত্ব বর্তমান থাকে এব”, বিশেষরূপে এই আইনের দ্বারা তাহার 
বিষয়ে কোন হুকুম না হইয়া থাকে লেই স্বত্ব এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বার! 
হানি বা মতান্তর হইরেক না। এব এই আইন জারী হওনের পূর্রেহে সকল চুক্তি 
বা বন্দোবস্ত কি নির্বন্ধ এবণ, তৎ্সম্মকাঁয় সকল প্রতিকার হইয়াছিল তাহা। সমপুর্ণরূপে 
বলবৎ থাকিবেক এব”, এই আইনের মধ্যে তাহার বিরুদ্ধ কোন কথ। থাকিলেও তাহা 
গ্লুতিবন্ধক হইখেক না ইতি । 

তফসীল । 

১ নস্থর | 

গুছ্ের বা গুন্থস্বত্বের অধিকারিত্ের প্রথমতঃ লিখনের পাঠ। 


লিখিবার সময় | পুস্তকের নাম [প্রকাশকের নাম [গুহ্থস্বত্বের অধি-প্রথমবার প্রকাশ 
ও প্রকাশ কর-কারির নাম ও। হওনের তারিখ 
থেরস্কান নিধাম 


বিট ররর সর আস প্দ __. পপ মা ০ ০০০ 





টি ১১১১১১১১১১0 ১১১১১ ১৯১১১ 


২ নম্বর । 
পুক্রে রেজিষ্টরী হওয়। পুস্তকের স্বত্বের দানকরণের নিদর্শনের পাট। 


নি পর এরা কারা পাস্তা টি সি 


লিখিবার তারিখ পুস্তকের নাম গ্ন্থস্বত্বের দান কর্তী যাহাকে গ্রহ্থস্বত্ 














দান করাধযায় 

পজ্ককের নাম লেখ এবঞ্, 
এ গ্ুন্থত্বত্বরেজিষউরীবহীর 
যে পৃষ্ঠায় প্রথম লেখা- 
গোল তাহা লেখ 

নমাপ্তিঃ। 

জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্মমেণ্টের লেক্রেটারী! 


ওলা 0১ 59518 888১ 186%20166 72728810107, 


রিস্ক ভিন 
05159668, 1848 :--110660 26 689 1390691 01111690 009%5 028855 ৮ ৮৮, 1050516. 


ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছ্বাবি"শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের জীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হঝুর কৌদ্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন, ১৮৪৭ লালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এবস্* তাহা লব্্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


১৮৪৭ লালের ১৬ আইননানুসারে যে কমিস্যনরেরা নিযুক্ত হন্‌ ভাহারদিগকে 
কলিকাতা শহরের পারিপাট) করণার্থ স্থাবর অথবা! অস্থাবর সম্নত্তি ক্রয় করিয়া 
ধার্ষ্য করণের ক্ষমতা দেওনের আইন । 


যেহেতৃক শহর কলিকাত1! পরিপাী করণার্থ গবর্ণমেষ্টের নিয়োগের ম্বার! 
কতক এব করদেওনিয়ার্দের মনোনীত করপের দ্বারা কতক কমিসানর সতস্থাপন 
করণের এই নামবিশিষ্ট ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের দ্বারা এ২ কমিস্যনর নিযুক্ত 
এবং মনোনীত করণের বিধান হইরাছিল অথবা মনোনীত করণের ক্রুটি হইলে উক্ত 
কল কসিস্যনরের নিযুক্ত করণের বিধান হইয়াছিল । 


এবং যেহেতুক এং কমিস্যনরকে উক্ত অভিপ্রায়ের জন্যে স্থাবর অথবা অস্থাবর 
সম্পত্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে খরীদ করিতে এব, ধার্ধয করিতে ক্ষমতা দেওনের 
নিয়স কর1 উচিত বোধ হইয়াছে। 


“ এবৰং যেহেতুক এমত লপ্ভাবনা! আছে যে পরোপকারী এব. উৎ্সাহান্থিত 
বাক্তির। উক্ত শহরের পারিপাট্য ও শোভা করণের সাহার্ধয করিবার অনভিপ্রায়ে 
দানপত্র অথবা উইলের ছারা এঁ২ কমিস্যনর্কে স্বাবর অথবা অস্থাবর ল্সত্তি অপণি 
করিতে ইচ্ছুক হইবেন? 


৯ ধারা। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরের]! বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিয়ম 
রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের এব” কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে ও তাহারদের পক্ষে 
উুফ্চি হইবেন এবং * শহর কলিকাতার পারিপাট্য করণার্থ কমিস্যনর” এই নামে 
ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে শ্রীমতী মহারাশীর সুপ্রিম কোর্টে আইন পক্ষে এব 
ওকুটি পঙ্ছে নালিশ করিবেন এব সেই নামে তাহারদের বিরুদ্ধে নালিশ হইবেক 
এবস* াহারদের এক লাধারণ মোহর হইবেক এব” উক্ত অভিষ্পায়ের নিমিত্তে 
উষ্চিষরূপ তাহার! ভূমি ও বাচী ও অধিকৃত বিষয় ও জিনিল ১৪ দুব্য ও অন্য 'সম্নত্তি 
লইতে ও খরীদ করিতে ও ধার্ধয করিতে ক্ষমতা পাইবেন ইতি । 

ক 
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২ ধারা। 

এব ইছাতে হুকুম হইল যে যখন 4২ কমিস্যনয়ের অথবা তাহারদের অধি- 
কাণশের বোধ হয় হে উক্ত অভিপ্টায়ের নিমিত্তে কোন বাটী অথবা! এমারৎ কি ভূমি 
খরিদ কর] আাবশ্যক তখন এঁ২ কমিস্যনর সেই বিষয় বাজল। দেশের ভ্রীযু্ত গবর্নর্‌ 
লাহেবের নিকটে জ্ঞাত করিবেন এবস, যদি তিনি তাহাতে সম্মত হন্‌ তবে এ বারী 
অথবা! এমইরৎ কি ভূমির মালিকেরদের সঙ্গে তাহা! খরীদের জন্যে কখোগক্ঙ্ছন করিতে 
পারেন্‌ কিন্ত এ ভ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতি বিন! তাহা করিতে পারেন্‌ না 
এহ* যদি এ মালিকেরদের সঙ্গে ভাহারা এঁক্য হইতে না পারেন অথযা পশ্চাৎ 
লিখিত বিধিমতে যদি এ মালিকের ক্ষতিপূরণের টাকার স্খ্যা লালিলের ছার? স্থির 
করা না যায় তবে এঁৎ কমিস্যনর জুরি আস্কান করিতে কলিকাতার সরিফ লাহেবের 
নিকটে দরখাস্ত করিবেন এব" এ সরিফ সাহেব অগৌণে এ বাডী এবৎ* এমণারৎ্ ও 
ভূমি এবণ তৎ্লল্নর্ধীয় সকল বিষয় খরীদ করণার্থ তাহার মালিক হা মালিকের দিগকে 
উক্ত কমিস্যনরেরদের ষে মুল দিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করণার্থ পশ্চাৎ্ লিশ্িত 
প্রকারে এক জুরি তলব করিবেন ইতি । 


৩ ধারা ॥ 


এবং যেহেতুক যেং গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা ভূমি কিন্ত! বাচী বা এমারৎ 
বন্দোবস্তত্রমে খরীদ করিতে পারেন্‌ লেই২ গতিকের বিষয়ে নিয়ম করা! উচিত বোধ 
হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূমি কিন্থা বাটী বা এমারছ এই আইনের 
অভিপ্রায়ের নিমিত্তে আবশ্যক হইবেক এব, এই আইনের দ্বারা লইতে ক্ষমতা দেওয়া 
গেল সেই ভূমিপভৃতির মালিকেরদের সঙ্গে এব* সেই ভূমি কিনা বাটী বা এমারতে 
যেং ব্যক্তির কোন স্বত্ব অথবা লাভ থাকে তাহারদের সঙ্গে অথবা যেং ব্যক্তি এই 
আইনের দ্বারা কি অন্য কোন ক্ষমত] বা শক্তির দ্বারা এ ভূমিপ্রুভৃতি বিক্রয় এব 
হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ সেইং ব্যক্তির সঙ্গে এ ভূমি কিম্থা। বাটা অথবা এমারৎ অঙ্থব! 
তাহার ফে অন্পশ তাহারদের উচিত বোধ হয় তাহা এবং শ্ীহ ভূমিতে সকল প্রকার 
স্বত্ব ও লাভ চূড়ান্তরপে খরীদ করণার্থ বন্দোবস্ত করিতে এ» কমিস্যন্রকে ক্ষমতা 
দেওয়া! গেল ইতি। 


৪ ধার । 


এব ইছাতে ছুকুম হইল হে এ হাী কি এমারছ অধ্ববা! ভূমি আখবা তাহার 
কোন স্বত্ব অথব!। লাভ যেব্যক্তিরদের থাকে অথবা! যে ব্কিরদের দখলে থাকে ক্কি 
ভাহাঁতে যেং ব্যক্তিরদের অধিকার াকে সেই ব্যক্তিরা এ কমিস্যনর্কে তাহা? 
বিক্রয় এব হস্তান্তর করিতে এব খালান করিতে পারেন এব* তঙ্গিমিত্তে হে লকল 
বন্দোবস্ভতের আবশ্যক হয় তাহা করিতে পারেন এব বিশেহতঃ পশ্চাৎ লিখিত যে 
নকল বা হে কোন এক ব্যক্ি পূর্চোজমতে সেই প্রকার ভূমিপ্রতৃতির স্বন্ব ব! দখল 
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কি অধিকার রাখেন তীাহারদিগের তাহা বিক্রয় করিতে এব", অপণি করিতে কি 
খালাল করিতে ক্ষমতা থাকিবেক বিশেষতঃ চার্টরপ্ান্ত মকল সমাজ এব” মৌরুশী 
অথব! যাবজ্জীবন রাইয়ত অথবা যে বিবাহিতা স্ত্রী আপন হকে অধ্বা স্ত্রধনের হকে 
কোন সম্পত্তির ধার্য করিতেছে তাহারা এব”, সপসারাধ্যক্ষ এব বাতুল ও উম্মাদের 
কমিটি এব. পরোপকারার্থ বা অন্য অভিপ্রযায়ে যেং টুর্বিি অথবা “কিয়ফ্ষি” টউ-. 
স্বরপ কোর্ন সম্পত্তি ধার্ধ্য করেন্‌ এব”, অনি ও আভমিনিষ্টরেটর এব” এই প্রকার 
যে ভূমি দখলেম্থাকে অথবা আ্ীধনের স্বত্বের দায়ী কি এক আযুই অথবা অনেক আযুঃ 
অথবা কতক বসরের নিমিত্তে বা তাহাহইতে কম লময়ের নিমিত্বে কোন পাউ্টার 
দায়ী সেই প্রকার ভূমির শ্বাজানা এস, প্রাপ্তি পাইবার ফেং ব্যক্তির কোন মিয়াদী 
হক আছে সেইং ব্যক্তি। এবসং পূর্র্োক্তমতে বিক্রয় করণের এব হস্তান্তর করণের 
তথা খালান করণের শক্তি এং ব্যক্তি কেবল আপনারদের নিমিত্তে এব তাহারদের 
উত্তরাধিকারি ও অছি ও আডমিনিষ্ট্রেটর এব” তত্স্থলাভিষিজেরদের নিমিত্তে করিতে 
পারেন এমত নহে কিন্তু ঠাহারদের পর বে প্রত্যেক ব্যক্তির দেই ভূমিতে স্বত্ব হইৰেক 
বা হইবার সন্তাবনা! আছে সেই ব্যক্তিরদের নিগিত্তে করিতে পারেন এব” লেই 
বিবাহিতা স্ত্রী ও নাবালগ ও বাতুল ও উন্মাদ অক্ষম না হইলে এই আইনের ক্ষমতা- 
নুসারে যেরূপে এ ভূমিপুভৃতি বিক্রয় ব) হস্তান্তর করিতে পারিতেন সেইরূপে বয়ংগ্রাপ্তা 
বা অগ্রান্তবয়স্কা বিবাহিত স্ত্রী অবিবাহিতা] এব” বয়ওপ্রাপ্তার জ্ষমতানুলারে এবছ 
নাবালগেরদের পঙ্ছে তাহারদের সপ্সারাধ্যক্ষ এব বাতুল ও উন্মাদেরদের যাহার 
ফে কমিটি তাহার পক্ষে লেই কসিটি ভূমি বিক্রয় ও ইস্তাস্তর করিতে পারেন্‌ এবন্, 
হ্বাহারদের নিমিত্তে টু হইতেছে তাহার। নাবালগ হইলে বা অজাতসন্তান হইলে 
বা বাতুল কি বিবাহিতা স্ত্রী বা অন্য ব্যক্তি হইলে এব অপারক না হইলে এই 
আইনের ক্ষমতানুসারে যেং কর্ম করিতে পারিতেন পেইহ কর্ম তাহারদের টঙ্ডি ও 
একসেকিটর এব আডমিনিষ্ট্রেটর করিতে পারেন ইতি। 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির কোন প্রকার অক্ষমতা ব1 অপারকত্তা 
থাকে এব” কেবল এই আইনের বিধানানুসারে এ ভূমিপুভৃতি বিক্রয় অথ্থবা হস্তান্তর 
করিবার শক্তি আছে সেই ব্যক্তির স্থানে খরীদ কর! অখ্বা লওয়! কোন ভূমি কি 
বাচ়ী বাঁ এমারতের হাবতে খরীদের যে টাকা বা মূল্য কি ক্ষতি পূরণ দিতে হইবেক 
তাছা এব এ প্রকার কোন ভূমির কি বাচীর বা এমারতের যে কোন চিরস্থায়ি 
ক্ষতি হা নোৌকলান হইয়াছে তাহা! পূরণার্থ যে টাক দিতে হইইবেক তাহা! পশ্চাছ 
নিকিকিমন্তে তলহহওয়া জুরির ফয়ললার ছারা প্রত্যেক গতিকে ধার্য হইবেক ইতি। 


৬ ধারা) 
এইস, ইহাতে হুকুম হইল হে.এই আইনের অভিগ্টায়ের নিমিত্তে ষে ভূমি বা 
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বাঁী কি এমারছ খরীদ করিতে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই ভূমিপ্রভৃতিতে যে কোন 
ব্যক্তির রাইয়তী স্বত্ব বা! মাজিকী স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি উক্ত ফমিস্যনরেরদের সঙ্গে 
সেই ভূমির বার্ষিক ভাড়ার বন্দোধজ্ঞ করিয়া সেই ভূমি বা বাচীকি এসারৎ বা তাহাক়্ 
কোন অঞ্পশ উদ্ত কমিসটনরেরদের নিকটে বিক্রয় এব”, হস্তান্তর করিতে পারেন | 
কিন্ত এমত গতিকছাড়া এ প্রকার ভূগি বা বাটী ফি এমারৎ খরীদের নিমিত্তে অথবা 
তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে তনিমিত্তে যাহা দিতে হইবেক তাহা একেবারে মোট 
টাকায় ছেওয়। ফাইবেক ইতি । 


পধধার।। 


এব ইছাতে হাকুম হইল যে এই আইনের অভিগ্রায়ের নিমিত্তে উক্ত কমিল্য- 
নরেরদের খরীদকরা ভূমি বা বাটী কি এমারৎ হস্তান্তর করণের সময়ে যে বার্ষিক 
ভাড়া ধার্ধ্য হয় তাহ? যে কর আদায় ও উসুল করিতে এই আইনে পশ্চাতে ক্ষমতা 
দেওয়া গেল সেই করের শিরে পড়িবেক এব” সেই ভাড়া দিবার সঙগয় হইলে উক্তি 
কমিস্যনরেরা তাহা দিবেন এব** যদি কোন সময়ে এ ভাড়া) দেয় হইলে এব” তাহার 
বিষয়ে লিখিত দাওয়া হইলে পর তাহা! ত্রিশ দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে এ 
ভাড়াপাওনিয়! ব্যক্কি সুপ্রিম কোর্টে উক্ত কমিস্যনরেরদের নামে এ পাওনা টাকার 
বাবতে নালিশ করিয়া তাহা খরচ] সমেত আদায় করিতে পারিবেন ইতি । 


৮ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা এ কমিস্যনরেরা যে ভূমি বা 
বা্চী কি এমারৎ খরীদ করিতে বা লইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন নেই ভূমিপ্রভৃতি খরীদ 
করিতে বা লইতে তাহারদের আবশযক হইলে তাহার? এ ভূমিতে যে সকল ব্যক্তির 
লাভ আছে তীহারদিগকে অধব! যেং ব্যক্তি এই আইনের বারা এ ভূমিপ্রুভৃতি বিক্রয় 
এবং হস্তান্তর কি খালাস করিতে ক্ষমতাপ্াপ্ত হইলেন তীাহারদিগকে অথব] এ ব্ক্ির- 
দের মধ্যে ধাহারা] যধোচিত অনুসন্ধানের পর উক্ত কমিস্যনরেরদের জ্ঞাতলার হছন্‌ 
ভাছারদিগকে এক এত্বেল! দিবেন এব এ এত্বেলার দ্বারা সেইং ব্যক্তির স্থানে সেই 
ভূমিতে তাহারদের যে লত্ব ও লাভ থাকে তাহার এব” সেই ভূমির সম্পকে তাহারা 
হে দাওয়! রাখেন তাহার বিবরণ তলব করিবেন এব* যে ভূমির আবশ্যক খাকে 
তাছার লকল বেওর। সেই এত্েলাতে থাকিবেক এব তাহাতে এই লেখা থাকিবেক 
যে এ ভূমিপ্রভৃতি খরীদ করিবার নিমিত্তে এব”, সরকারী এমারৎ স্থাপনে যে সকল 
ব্যক্তির কোন ক্ষতি হয় তাহ] পৃর্ণকরিয়। দেওনার্থ বন্দোবস্ত করিতে খ২ং কমিস্যনর 
ইচ্ছুক আছেন ইতি । 


৯ ধার।। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল "যে এ প্ুকার ভূমি হা বাড়ী কি মারতে হে হ্যজির 
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লাভ থাকে অথবা! যে ব্যক্তি তাহ বিক্রয় করিতে ক্ষমতা রাখেন সেই ব্যক্তিরদের 
উপর উক্ত কমিন্যনরেরদের যে সকল এস্তেল! জারী করিতে হয় তাহা হয় সেকইং 
ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবেক নতুবা তাহারা শেষে যে স্থানে সাঙ্গান্যতঃ বাস 
করিতেন তাহ] উত্তম অনুসন্ধানের পর জানা যাইতে পারিলে নেই স্থানে এত্বেলা 
দেওয়] যাইবেক এবং যদি সেই প্রকার কোন ব্যক্তি শহরের মধ্যে না থাকেন অথবা! 
বিলক্ষণ অনুলন্থানের পর হার খোজ না পাওয়া যায় তবে সেই এত্বেলধু এ ভূমির 
দ'খীলকারের হাতে দেওয়া যাইবেক অথবা যদি সেই প্রকার কোন দখীলকার না 
থাকেন তবে নেই ভূমিতে দৃক্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইতে হইবেক ইতি। 


১০ ধারা। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল যে যেব্যক্তি কোন ক্ষতিপূরণের বিষয়ে দাওয়া 
করেন সেই ব্যক্তি ষ্দি তাহা! সালিসের দ্বার। নিষ্পত্তি করিতে চাহেন এব কসিস্য- 
নরের। পশ্চাৎ লিখিত বিধানানুলারে এ ভূমির বিষয়ে জুরি তলৰ করিতে সরিফ 
সাহেবকে আপনারদের পরওয়ান। দিবার পূর্বে বদি লিখনের দ্বারা আপনার সেই 
ইচ্ছার এত্েল! এ কমিস্যনরদিগকে দেন এব যদি সেই এত্তেলার মধ্যে যে ভূমির 
বাবতে এ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিতে তাহার যেং প্ুকার লা 
থাঁকে তাহা? এব হ্তিপূরণের টাকার সণ্ঞ্যা লেখা থাকে তবে সেই বিষয় লালিসের 
ঘ্বার নিষ্পত্তি হইবেক। কিন্ত ক্ষতিপূরণের দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তি যদি পুর্রোক্তমতে 
এ ক্ষতিপূরণের বিষয় সালিসের দ্বার) নিষ্পত্তি করিতে পৃর্দোক্তমতে আপনার ইচ্ছ! 
না জানান অথবা) সেই বিষয় সালিপীতে অর্পণ হইলে যদি লালিসের? অথব1 মধ্যস্থ 
ব্যক্তি তিন মামের মধ্যে ভীহারদের বা তাহার কফয়লল। দাশ্িল ন। করেন অথ্ব! 
যদি কোন চূড়ান্ত ফয়সল! না৷ করেন্‌ তবে এ ক্ষতিপূরণের বিষয় পম্চাৎ্, নির্দিষটমতে 
ত্ুরির ফয়সলার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


১৯ ধারা। 


এব ইহাতে হকুম হইল যে যে বিরোধি ক্ষতিপূরণের বিষয় সালিসের দ্বারা 
নিষ্পত্তি করিতে এই আইননক্রমে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল এইমসত কোন বিষয় 
উত্থিত হইলে যদি উভয় পক্ষ ব্যক্তি এক জন লালিসকে নিযুক্ত করণের বিষয়ে এক্য 
না হন্‌ তবে একং পক্ষ ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রার্থনাক্রমে একং জন সালিস মনোনীত 
ও নিযুক্ত করিবেন এব”, সেই বিরোধ এ দুই সালিনের প্রুতি অর্পণ হইবেক এব** 
এ কমিল্যনরেরদের পক্ষে লালিস নিযুক্ত করিতে হইলে উক্ত কমিস্যনরেরদের দুই 
জনের অথবা উক্ত দুই কমিস্যনরের রীতিমত ক্ষমতাগ্ঠাপ্ত মুহারীরের দস্তখৎত্রমে 
নিযুক্ত হইবেন! এব”, অন্য পক্ষের ম্বারা সালিন নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তির 
দস্তখৎ্ক্রমে তিনি নিযুক্ত হইবেন অধথব। যদি লেই ব্যক্তিরা চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ হন 
তবে এ লমাজের লাধারণ মোহরক্রমে সালিল নিযুক্ত হইবেন। এব এ নিয়োগপত্র 
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এ সালিল বা সালিমদিগকে দেওয়া যাইবেক এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়োগপত্র দস্ভথৎ 
করেন তিনি এঁ সাঁলিস মানন স্বীকার করিয়ণছেন ইহ! এ পত্রের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। 
এব এইরূপে নিযুক্ত হইলে কোন এক পক্ষ অপর পক্ষের লম্মতি বিন! এ সালিস 
রৃহিত করিতে পারিবেন না এব" উভয় পক্ষের কোন এক জন মরিলেও সালিল 
রহিত হইবেক না| এব এমত বিরোধ উদ্থিত হইলে পর এব যে বিষয় লালিসীতে 
অর্পণ হওনের মানস আছে তাহার বেওরাযুক্ত এক লিপির দ্বার! এক্‌ পক্ষের ব্যক্তি 
অন্য পক্ষের উপর পালিস নিযুক্ত করণের দাওয়] জারী করিলে যদি শেষোক্ত ব্যক্তি 
দাওয়া জারী হইলে পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে সালিস নিযুক্ত না! করেন্‌ তবে সেই ক্রুটি 
হইলে পর ষেব্যক্তি সালিসের দরখাস্ত করিয়াছিলেন এব আপনার নিমিত্তে এক 
সালিন নিযুক্ত করিয়াছেন সেই ব্যক্তি সেই সালিসকে উভয় পক্ষের তরফে কার্ষয 
করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন এব মেই লালিন তৎ্পরে বিরোধি বিষয় শ্তনিতে ও 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব এইরূপ হইলে এ এক জন লালিনসের নিষ্পত্তি অথবা 


ফয়ূললা চূড়ান্ত হইবেক ইতি । 


১২ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এ অপ্পিতি বিষয় নিষ্পত্তি হওনের পূর্বে যদি উভয় 
পক্ষের এক জনের নিযুক্ত সালিস মরেন অথবা কার্যযাক্ষম হনু তবে যে ব্যক্তি এ 
সালিসকে নিযুক্ত করিযাছিলেন সেই ব্যক্তিউাহার এওজে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিখনের 
ঘ্বারা মনোনীত ও নিযুক্ত করিতে পারেন? এব অপর পক্ষ তন্িমিত্তে লিখনের দ্বারা 
াহাকে যে এত্তেল। দেন্‌ তাহার পর যদি নাত দিনপর্য্যস্ত এ ব্যক্তি সালিম নিযুক্ত 
না করেন তবে এ অবশিষ্ট অর্থাৎ অপর পক্ষের সালিম বিরোধি বিষয় শ্রনিতে ও 
নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব” যে প্রত্যেক লালিন পুর্বোক্তমতে অন্যের এওজে নিযুক্ত 
হন্‌ সাবেক সালিলের মরণ অথবা অক্ষম হওনের সময়ে তাহার যে শক্তি ও ক্ষমতা 
ছিল তিনি সেই শক্তি ও ক্ষমতাবিশিষট হইবেন ইতি । 


১৯৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হকুম হইল যে যেস্থলে একের অধিক সালিস নিযুক্ত হন্‌ সেই 
স্থলে এ পালিনের। অপ্পিতি বিষয়ের বিচার আর্ত করণের পৃর্দে লিখনের দ্বারা 
আপনারদের দন্তখ্ক্রমে এক জন মধ্যস্থ মনোনীত ও নিযুক্ত করিবেন এবং যে২ 
বিষয়ে ভাহারদের এঁক্য না হইতে পারে অধর] যেং বিষয় এই আইনের বিধানানু- 
লারে এ মধ্যস্থ্ের প্রতি অর্পণ হয় মেই২ং বিষয় তিনি নিষান্তি করিবেন এব য্গি 
এ সধ্যস্থ মরেন অথবা কর্মক্ষম হন্‌ তবে তাহার সেই মরণ অধ্বা অক্ষমতার পর 
তাহারা অগৌণে আর এক জন মধ্যস্থৃকে নিযুক্ত করিবেন এব” এ মধ্যস্থের প্রতি 
অপিতি লকল বিষয়েতে তিনি যে নিজ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি! 
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১৪ ধারা। 

এব ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্যণেক্ত উভয়ের কোন এক গতিকে যদি এ লালি- 
সেরা এক জন সধ্যস্থকে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন্‌ অথবা এ সালিসসম্সকীয় 
কোন পক্ষের দাওয়ার পর লাত দিনের মধ্যে যদি তাহাকে নিযুক্ত করিতে ক্াটি 
করেন তবে,শহর কলিকাতার কোন দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ সালিসের সল্লর্ধীয় 
উভয় পক্ষের (কান এক জনের দরখাস্তত্রমে এক জন মধ্যস্থকে নিযুক্ত করিবেন এব, 
যেং বিষয়ে লালিলসেরদের এঁক্য না হয় সেই বিষয়ে অথবা এ মধ্যস্তের নিকটে এই 
আইন ক্রমে যেং বিষয় অপণি হয় সেইং বিষয়ে এ মধ্যস্থের নিষ্পত্তি চুড়ান্ত হইবেক 
ইতি। 


১৫ ধারা। 


এব*্ ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত নির্দিষ্টমতে যদি কেবল এক জন সালিস 
নিযুক্ত হন এব* তিনি আপনার ফয়মলা করণের পূর্বে মরেন্‌ অধ্বা অক্ষম হন্‌ 
ভবে এ লালিস নিযুক্ত না হইলে যেরূপ হইত দেইরূপে তাহার প্রতি অপিতি বিষয় 
এই আইনের নিয়মানুসারে নিযুক্ত লালিলেরদের দ্বার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


১৬ ধারা । 


এব, ইহাতে হকুম হইল যে একের অধিক সালিস লিযুক্ত হইলে যদি সালি- 
লসেরদের মধ্যে কোন এক জন্‌ কার্ধ্য কৰিতে অস্বীকার করেন অথবা! নিযুক্ত হওনের 
পর সাত দিনপর্য্যন্ত কার্ধয করিতে ক্রটি করেন তবে অপর লসালিল বিরোধি বিষয় 
শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব" এ অপর সালিন উভয় পঙ্ছের দ্বারা একই 
নালিসরূপে নিযুক্ত হইলে যেরূপ হইত লেইরূপে তাহার নিষ্পত্তি প্লুৰল হইবেক ইতি। 


১৭ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইলে একের অধিক লালিস নিযুক্ত হইলে যদি তাহার- 
দের মধ্যে কেহ পুক্সেেক্তমতে কার্ধয করিতে অস্থীকৃত না হন্‌ অথবা ক্রি না করেন 
তথাপি এ লালিসেরদের মধ্যে ফে ব্যক্তি শেষে নিযুক্ত হইলেন ভাহার নিযুক্ত হওনের 
পর যদি একুশ দিনপর্য্যন্ত এ লালিসেরা আপনারদের ফয়মলা না করেন্‌ অথবা এ 
উভয় ালিস আপনারদের দস্তখৎ ক্রমে ফয়ললার নিমিস্তে ষদি অধিক মিয়াদ নিরূপণ 
করেন আর মেই অধিক মিয়াদের মধ্যে যদি তাহারা ফয়ললা না! করেন্‌ তবে 
তাহারদ্র প্রতি অর্পিত বিষয় পূর্র্োেক্তমতে নিযুক্ত মধ্যস্থের ছারা নিষণতি হইবেক 
ইতি | 


১৮ ধারা 
এব”, ইহাতে ছুকুম হইল যে উক্ত লালিলেরা অঙ্বা ঠাহারদের মধ্যস্থ উভয় 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি"তিতম আইন | 


পক্ষের কোন এক জনের দখলে অথবা অধীনে ধাক। যে কোন দলীলদ্স্তাবেজ বিরোধি 
বিষয় নিষ্পত্তি করণার্থ আবশ্যক বোধ করেন্‌ তাহা] 4২ লালিন বা এ মধ্যস্থ তলব 
করিতে পারেন এব” উভয় পক্ষ ব্যক্তির অথবা ভাহারদের লাক্ষিরদের শপহ্গ ব 
প্রুতিজ্ঞাক্রমে জোবানবন্দী লইতে পারেন এব” তন্নিমিন্তে যে শপথ ৰা গ্রতিজ্ঞার 
আবশ্যক হুয় তাহা করাইতে পারেন্‌ ইতি। 


১৯ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল হে এ পুকার পুর্রোক্তমতে নিযুক্ত কোন লা্িস ব' 
মধ্স্থ তাহার প্রতি অপিতি বিষয় বিবেচনা] করণের পূর্বে কলিকাতার মাজিষ্ট্ে 
সাহেবের সম্মুখে পশ্চাৎ লিখিত প্রতিজ্ঞা করিবেন ও তাহাতে দম্তখৎ করিবেন ! 


আমি আমুক ধঙ্মতিঃ এব” সরলতা পূর্বক জানাইতেছি যে ১৮৪৭ সালের ২২ 
আইনের বিধির অনুলারে আমার প্রুতি অপ্পিতি বিষয় আমার বুদ্ধি ও সাধ্যপার্যাস্ত 
বিশ্বস্ত ও য্থার্থরপে শ্রনিব ও নিষান্তি করিব । 


শ্রী তাসুক। 
আমার সম্মুখে করা গেল 
ও দস্তখ্ হইল । শ্রী অমুক 


এব” এঁ প্রুতিজ্ঞাপত্র এ ফয়সলার শেষে সণ্যুক্ত হইবেক এব যদি কোন 
সালিলস অথবা মধ্যস্থ এরূপ প্রতিজ্ঞা করণের পর জানিয়' শুনিয়া! তাহার বিরুদ্ধে কোন 
কর্ম করেন তবে তিনি অপরাধের দোষী জ্ঞান হইবেন | 


২৩ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যেএঁ সালিসীর সকল খরচা এব” তৎ্লম্র্কে ফেব্যয় 
হয় তাছ?এঁ লালিসেরা স্থির করিবেন এব*, উক্ত কমিস্যনরের! তাহ দিবেন? কিন্তু 
$ কমিস্যনরেরণ যে টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যদি সালিসের। তত্তুল্য টাকা 
অথবা তাহাহইতে কম টাঁক। ধার্য করেন্‌ তবে এ সালিসীসম্র্তীয় উভয় পক্ষ আপনহ 
খরচ! দিবেন এব*্. এ লালিলেরদের খরচা উভয় পক্ষ লমান অ*শে দিবেন ইন্ডি। 


২১ ধারা 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এ লালিসের! অর্থব! ব্ষ্য়বিশেষে এ মধ্য্থ আপ- 
নারদের ফয়সল] লিখিয়। এ কমিম্যনরেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এবন্, এ 
কমিন্যনরের1 তাহা নিজে রাশিবেন এব পালিসের অন্য পক্ষ ব্যক্তি তাহার এক 
নকল পাইবার নিমিত্ে তাহাদের গ্ুছরীরের দক্তুরে দরখান্ত করিলে তাহার! আপ 
নারদের নিজ খরচে তাহ! তাহাকে দিবেন এব” লকল উপযুক্ত লময়ে স্তাহারদের 


ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি*শতিতম আইন । ৯ 


লিকটে দযখখীস্ত হইলে তাহারা সেই ফয়সল! দেখাইবেন এব” সেই ব্যক্তিকে অথব! 
তিনি সেই নিমিত্ত ধাহাকে নিযুক্ত করেন্‌ তাহাকে আপনারদের মুহুরীরের দস্তরে 
এ ফয়লেল! দেখিতে অখ্বা মোৌকাবিল। করিতে অনুমতি দিবেন ইতি । 


২২ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্রোক্তমতে এ লালিসী মাননের স্বীকার এ 
সালিলীলল্নর্বীয় উভয় পক্ষের কোন এক জন ব! অন্য ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত 
সুপ্রিম কোর্টের বিধানের ন্যায় ধার্ধয হইতে পারে এব” এ উভয় পক্ষীয় ব্যক্তিরদের 
মধ্যে কোন জন বা কোন এক জন অন্য প্রকারে এ আদালতের এলাকার অধীন না 
থাকিলেও উক্ত আদালত আবশ্যক হইলে সকল ব্যক্তিকে এ সালিসের ফ্য়সল। 
মানিতে নিয়ম কি হুকুম অথবা ডিত্রী করিতে পারেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


এবং ইহণতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে সালিলীতে অপণি- 
হওয়া কোন বিষয়ে যে ফয়সল! হয় তাহ? নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অথব1 দাড়ার 
বিষয়ে চুক আছে বলিয়া! অন্যথা! করা যাইবেক না ইতি। 


২৪ ধার? 


এব ইহাতে হুকুম হইল হযে ষে প্রুত্যেক গতিকে এই আইনের অভিপ্রায়ের 
নিমিত্বে যে সম্মত্তি + কমিন্যনরের। খ্রীদ করিতে মানস অথবা ইচ্ছা? করেন সেই 
সঙ্পত্বির মালিক কি মালিকেরদের এব 4২ ক্মিস্যনরের মধ্যে উক্ত সম্মতির 
মুল্যের বিষয়ে দি কোন বিবাদ অধ্থবা! অনৈক্য হয় এব যদি উভয় পক্ষের কোন 
এক পক্ষ এ বিবাদ বা! অনৈক্য লালিলীর দ্বার! নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার না! করেন 
তবে এ কসিস্যনরের। আপনারদের কোন এক জনের দ্বার! দস্তখৎ্হএয়] এব উাহার- 
দের সাধারণ মোহরকরা এক লিখিত ওয়ারপ্ট অর্থাৎ পর্ওয়ানা কলিকাতার 
সরিফ সাহেবের উপর জারী করিবেন এব তাহাতে এ বিবাদ অথবা অনৈক্য 
নিষ্পত্বি করণের নিমিন্তে জুরি তলব করিতে এ সরিফ্ের পুতি হুকুম হইবেক | এবছং 
যদি বিরোধি বিষয়ে এ সরিফ সাঁছেবের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে এ ওয়ারপ্ট 
কলিকাতার করণর সাহেবের নামে লেখা যাইবেক এব তাহার নিকটে পাঠান 
যাইবেক এব যদি এ লরিফ লাহেব এব, এ করণর' লাছেব এই উভয়ের সেই বিষয়ে 
কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে তবে যে ব্যক্তি কলিকাতার সরিফী কর্মে শেষে নিযুক্ত ছিলেন 
এব”, বিবাদি বিষয়ে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এব, ওয়ারপ্ট বাহির হওনলময়ে 
কলিকীতানিবাসী থাকেন তাহার নামে এ ওয়ারপ্ট বাহির হইবেক্ক এব” ঠাহার 
নিকটে প্রেরিত হইবেক। এব” এ লরিফ লাহে অথবা করণর কি অপদস্থ লরিফ 
উদ্ধিত বোধ করিলে এক অন নায়েব অঙবা! লহকারী নিযুস্ক করিতে পায়েন ইতি। 
| গাঁ 


১৩ ইজগর়েজী ১৮৪৭ লাল ২২ ছ্বাবি্ঞশতিতম আইল। 


২৫ ধারা । 

এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে জুরির নিকটে বিবাদ অপি করণের, বিষয়ে ..এই 
আইনের যেং স্থানে “ লরি” এই কার ব্যবহার আছে লেই স্থানের লকল নিয়ম 
প্রত্যেক করণর লাছেব অথবা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে সরিফের এওজে কর্ম করেন 
তাহার বিষয়ে খাটিবেক | এবস, ফে প্রত্যেক গতিকে পুর্জোক্ত ওয়ারপ্ট কলিকাতার 
এ লরিকছাড়া অন্য ব্যক্সির নামে দেওয়া বায় সেই গতিকে এ লরিফ লাছেৰ এ 
ওয়ারণ্ট ছেওনের বিষয়ে এত্েল। পাইলে এব কাহার নিকটে দরখাস্ত হইলে হে 
ব্যক্তির নামে এ ওয়ারণ্ট বাহির হইয়াছে সেই ব্যক্তিকে অথবা তিনি ত্বাহা। লইবার 
জন্যে যে উপযুক্ত এব যোগ্য ব্যক্ষিকে নির্দিষ্ট করেন তাহাকে জুরি বহী এব, 
শহর কলিকাতার বিশেষ জুরির তালিকার কর্দ দিবেন ইতি । 


২৬ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে সরিফ লাহেব পূর্রোক্ত ওয়ারপ্ট পাইলে হে 
ব্যক্তিরা উক্ত গ্রত্রীতি মহারাণীর সুপ্সিম কোর্টে সাধারণ জ্ুরির কর্ম করণের ফোগ্য 
ভাহারদের মধযহইতে বিবাদ বিষয়ে অলিপ্তি দশ জনকে জুরি হওনার্থ তলব করিবেন 
এব” তন্সিমিত্তে ষে উপযুক্ত লময় ও স্থান তিনি নির্দি্টি করেন লেই লয়ে ও স্থানে 
ভাহার। একত্র হইবেন কিন্ত আবশ্যক এয সেই লময় এ ওয়ারপ্ট পাইবার পর চৌদ্দ 
দিনের কম ও একুশ দিনের অধিক না হয় এব”, সেই স্থান যে ভূমি বা বাটী কি 
এমারতের বিষয়ে এব” সম্পর্কে এ অনৈক্য আখ্বা বিরোধ হইয়াছে সেই 
স্কানহইতে দুই মাইলের অধিক না হয়? কিন্ত তৎসল্পর্বীয় ব্যক্তিরদের সম্মতিক্রমে 
অন্য কোন সময় ও অন্য সান নিরূপণ এহ” স্থির হইতে পারে। এব এ সরিফ 
সাছেহ যে লময় ও স্থান নির্দিষ্ট করেন তাহার লম্বাদ এ কমিস্যনরদিগকে ততক্ষণ, 
দিবেন ইতি। 


২৭ ধারা! । 


এব ইহাতে হকুম হইল যে পুর্দোকি লমনক্রম হে সকল জুরি ব্যকি উপস্থিত 
হন্‌ ঠাহারদের মধ্যে এ লরিক সাহেব হত জন্‌ ও হে.গুকোরে সুপ্িমে কোর্টের, নিষ্পম 
ও ক্কুম্ানুক্ারে এ আদালতে অপরায়ের বিচার করণার্থ জুরি মনোনীত হল লেইয়লো 
এ লরিফ লাহে পাঁচ জনকে জুরির ন্যায় নিরপণ করিবেন এবস্ং পুরো লমনক্রমে 
যদ্দি সেইরপে তলবহওয়। জুরিরদের প্রচুরসস্স্যক ব্যস্কি উপক্থিক্ক না হন তবে 
লযিফ লাহে ঝুরির পাচ ব্যস্ধিগর সন্খযা পূণ করণার্থ :লেই স্ানে উপহ্িক্তখাক! 
বাক্তিরদের, অথবা অন্য য়ে ব্যক্িরদিগকে শীষ আদা যাইতে পারে এইসত কোল 
এর”, লেই বিবাদি রিষহয অলিপ্ত ব্যক্কিরদিগীকে, জুরির মধ্যে তর্থি করিকা। 'ছিহেন 
এব এ কমিল্যনরেরা এরস্ শী ভূমি হা বাচী.কি এমারতে জম, যে বাকিদের 
লাভ নোকসান থাকে ছার) উদ সুপ্রিম €কা্টেক় রীতি ও র্যবহারবুলধরে টি 


ইনরেজী ১৮৪৭ লাল হ২ ছবাহি*শতিতম পাইন । ১৯ 


জুরিরদের মধ্যে কোন ব্যক্ষির বিষয়ে আপন্তি করিতে পারেন কিন্তু এ কমিস্যনরের। 
অথবা লেই' বিষয়ে অন্য ষে ব্যক্তির লাভ নোকসান থাকে ঠাহারা এ লমুদয় জুরির 
দিয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন না ইতি । 


২৮ ধারণ! 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এইমত প্রত্যেক সুরতহাঁলে উক্ত সরিফ সাহেৰ 
সভাপতি হইবেন এবং খে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত কমিস্যনরেরদের স্থানে ক্ষততি- 
পূরণের দাওয়া করেন কটীহায়া ফরিয়াদী বা ফরিয়াদ্দীলকলের ন্যায় জ্ঞান হইবেন 
এব ভীগ্ীমতী মহাারাণার ওএ২উমিনষর শহরের আদালতে আইনলন্পক্ীয় নালিশের 
বিচারে ফরিয়াদীর যে সকল হক ও ক্ষমতা আছে এই সুরতহালে ফরিয়াদির সেই 
সকল হ্‌ক ও ক্ষমতা থাকিবেক এব” যদি এ কমিস্যনরেরা! অথবা এ ভূমি বা বাটী 
কিএমারতের লাভনোকলানযুক্ত কোন ব্যক্তি লিখনের ছারা এ সরিফ সাহেবের 
নিকর্টে প্রার্থনা করেন তবে বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তির সাক্ষিস্বরপ জোবানবন্দী 
লইতে এ কমিস্যনরের1! অধ্ব। পূর্বোক্ত প্রকারে এ ক্ষতিবৃদ্ধিযুক্ত কোন ব্যক্তি উচিত 
বোধ করেন তাহাকে লরিফ লাহেব তলষ করিবেন এব সেইরপ প্রার্থনাক্রমে 
যেরপ জীভীমতী মহারাণীর ওএউমিনফর শহরের আদালতে আইনের পক্ষে নালি- 
শের' বিচারের লময়ে সরেজমীনে দর্শন হইতে পারে সেইরূপে এ লরিফ লাছেৰ এ 
জুরিরদিগকে বিরোধি স্থান অথবা বিষয়ের সরেজমীনে দর্শন করিতে হুকুম দিতে 
পারেন ইতি । 


২৯ ধারা? 


এব ইহাতে হকুস হইল যে পুর্রোক্ক কোন মোকল্সমার জথব ভতদারকের 
সম্মর্কে পুর্্ঘ লিখিত কোন বিষয়ে উক্ত সরিষ সাহেবের যাহা কর্তব্য সেই বিষয়ে 
যদি তিনি ক্রটি কয়েন্‌ তবে লেইরপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তিনি ৫০০) টাকা 
জরীমান। দিবেন এবস্* এ জরীমানার টাকা উক্ত কমিস্যনরেরা উক্ত সুপ্রিম কোর্টে 
কর্জের নালিশ অথবা লেই বিশেষবিষয়ে নাঙিশক্রমে আদায় করিবেন! এব, এই 
স্বাইনজ্রমে সাধারণ অথবা বিশেষ জুরিতে যে কোন ব্যক্তির তলব কিম্বা নিযুক্ত হন্‌ 
লেই ব্যন্তি। যদি উপস্থিত না হন্‌ অথবা] উপস্থিত হইলে যদি সরিক সাহেব জাইনক্রমে 
ফে শপখ কি সুকৃতি করাইতে পারেন্‌ তাহা করিতে জন্বীকৃত হন্‌ অধ্থবা অন) প্ুকারে 
জানিয় শ্রনিয়! আপনণর হর্তবা কর্মের ক্র্টি করেন্‌ তবে সেই কসুর অব! ক্রটির 
বিহয়ে উদ্ত সরি 'লাছেবের হৃছেোধজনক যুক্িলিদ্ক কারণ ন! দর্ণইলে সেই ব্যক্তির 
৯৬ / উহার, অনধিক রীনা হইবেক এহস্ সরি পাছে অখৰ জুরির ভন্তঃ- 
পাতি ব্যছি পুবের্টিকিমতে হে'জরীমানা দেল তাহ) লেই টাকার লম্গ্যাপর্যযন্ত এ 
তদান্কের খ্রচাকে আরশি হইবেক 'এব”, ইহার, ছারা পৃক্রোত্মক্তে ফে জরীমানীর 
হৃছুজ “হইয়াছে ভাছণর অভিরিক্ক, এইরপ প্রত্যেক জুরি ব্যক্ির উক্ত সুপ্রিম কোর্টের 


১ ইঙ্জরেজী ১৮5৯ লাজ ২২ ঘবিশ্পশতিতম আইন | 


মোকদমার বিচার করণার্থ তলব হইলে যে নিয়মের অধীন ও যে দণ্ড ও গুনণহগা- 
রীর ষোগ্য হইতেন দর্ঘতোতাবে সেই নিয়মের অধীন হইবেন ও সেই দণ্ড একস 
গনাহগারীর আোগ্য হইবেন ইতি | 


৩০ ধারা । 


এব*এইহাঁতে হুকুম হইল যে এইরূপ কোন তদারকে সাক্ষ্য দেওনার্থ কোন 
ব্যক্তির রীতিমতে তলব হইলে এব তাহাকে তাহার ওয়াজিবী খরচ দেওয়ার 
পুস্তাব হইলে নেই সাক্ষী যদি উপযুক্ত কারণবিনী। সমনে নির্ষিষ লময় ও স্থানে 
হাজির হইতে ক্রুটি করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি সমন হইলে কি না হইলে এমত 
কোন তদারকে লাক্ষিত্বরূপ উপস্থিত হয় এব বিরোধি বিষয়ে শপথ অঞ্থবা সুকৃতি- 
পূর্বক জোবানবন্দী দিতে স্বীকার না করে তবে সেই অন্বীকারের দ্বারা যে ব্যক্ির 
ক্ষতি হয় তাহাকে এ অপরাধি ব্যক্তি ১০০/ টাকার অনধিক জরীমাঁনা দিবেক। 
এব বিরোধি বিষয়ে যে কোন ব্যক্তি শপথ কিম্বা সুকৃতিপূর্ষক জোবানবন্দী দেয় 
সেই' ব্যক্তি যদি জানিয় শ্রনিয়! এমত কিচ্ছু মিথ্যা কহে যে কোন আদালতে উপস্থিত 
থাকা সেইপ্রুকার বিরোধি বিষয়ে সেইরূপ মিথ্যা এজহার দিলে তাহা! স্বেচ্ছা পুর্্ক 
মিথ্যা শপথের অপরাধ হইত তবে লেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্বক মিথ্যা শপথের অপরাধী 
হইবেক ইতি! 


৩১ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে ভূগি বা বাী কিনা! এমারতের বিষয়ে উক্ত 
সরিফ সাহেব তদারকের নিরূপণ করিয়াছেন সেই' ভূমিগুভূতিতে যে সকল ব্যক্তির 
্চতিবৃদ্ধি আছে ত্রাহারদিগকে এ কমিস্যনরেরা এ তদারকের সময় ও স্থানের এত্তেল। 
তাহার অন্যন দশ দিবশ থাকিতে দিবেন! এবওউক্ত এত্েল! লিখনের দ্বার দেওয়। 
যাইবেক এব”, তাহা। উক্ত প্রুত্যেক ব্যক্তির নিজের উপর জারী হইবেক অথব। উক্ত 
শহরে তাহার যে শেষ বাসস্থান জ্ঞাত হওয়া যায় সেই স্থানে এ এত্বেল। দেওয়া 
যাইবেক অধথ্ব। যঙ্দি তাহার এইরপা কোন বাসস্থান না থাকে তবে এমত প্রত্যেক 
ব্ক্ষির বিষয়ে এ এত্েল। এ শহরের মধ্যে প্ুকাশিত এক বা ততোধিক লম্বাদ্পন্জ্ে 
দুইবার প্ুকাশ হইবেক ইতি | 


৩২ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্ষি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন্‌ সেই ব্যক্তি 
যদি স্বয়ণ, লেই তদ্ারকেতে উপস্থিত না হন্‌ অথবা! কোন উকীল কি মোগ্ার নিযুক্ত 
না করেন্‌ তবে এ অবর্তমান ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের দাওয়ার সম্পর্ষে এ তদারক 
নিষর্ণহ হইবেক না কিন্ত এ অবর্ভমান ব্যক্তিকে হে ক্ষতিপূরণের টাকা উদ্ধ 
কমিল্যনয়দিগের দিতে ছয় তাহা! শহর কলিকাতার কোন ছুই .মাজিজ্টরেট লাহেবেন, 


ইগরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছ্বাহিঞ্শতিতম আইন । ২৩ 


মনোনীত ও নিযুক্ত সরবেয়রের দ্বারা ধার্য) ও নিরপণ হইবেক | এহন সেই ভূি- 
প্রভৃতির বাৰতে এ ক্ষতিপূরণের বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা লিপ্ত খাকেন 
এব, উপস্থিত হন তাহারদের ক্ষতিপুরণের দাওয়ার সম্পর্কে সরিফ সাহেবের সম্মুখে 
তৎ্স্থানে ও সময়ে হে তদারক হইতেছে সেই তদারকের বিদ্বু তৎ্প্রযুক্ত হইবেক 
না ইতি” 


৩৩ ধারা । 


এব” ইছাতে হকুম হইল যেযে ক্ষতিপূরণ অথবা নোকসানের বিষয়ে কোন 
জুরিরদের ফয়সলা করিত হয সেই ক্ষতিপূরণ কি নৌকলানের বিষয়ে তদারক ও . 
ধার্ধয করিবার নিমিত্তে শবাহারদের পূর্দোেক্তপ্রুকার তদারককরণের পূর্বে তাহারা 
সেই ক্ষতিপূরণ বা নোৌকলানের বিষয়ে যথার্থমতে এবঞ বিশ্বস্তর্ূপে তদারক ও ধার্য 
করিতে শপথ করিবেন অখ্বা শপথ করণের বিষয়ে ঠাহারদের কোন আপত্বি থাকিলে 
তাহারা ধক্মতিঃ প্রুতিজ্ঞা করিবেন এবং মেই শপথ ও সুকৃতি সরিফ সাহেব করাইবেন 
এব”, যে সকল ব্যক্তির শীক্ষ্য দেওনার্থ তলব হয় তাহারদিগকেও এ শপথ ও সুকৃতি 
করাইবেন ইতি । 


৩৪ ধারা। 


এব”, ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদ করিবার যোগ্য কোন ভূমি কি বারী অথব 
এমারতের মুল্যের বিষয়ে এর তঠহ)র সঙ্কে ধ্্যহ ওয়) কে)ন ভূমি কি কটি অথ? 
এমারতে যে অপচয় হইয়শছে কিস্থা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহার দাওয়াহ ওয়া 
ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যদি উক্ত প্রকার তদারক হয় তবে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ক্ষতি- 
পূরণের বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন অথবা যে ব্যক্তি এই আইনের বিধিত্রমে 
লেই ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ সেই ব্যক্তির যে ভূমি বা বাটী কি 
এমারৎ উক্ত কমিস্যনরেরদের আবশ্যক হয় তাহার খরীদের বা তাহার কোন 
লাভের খরীদের যে টাকা দিতে হইবেক তাহার বিষয়ে জুরিরা এক স্বতন্ত্র ফয়সল 
করিবেন এবপ, এ ব্যক্ষির বা ব্যক্তিরদের অন্য ভূমি বা বাটা কি এমারঞ্হইতে এ 
ভূমি হা বাচী কি এমারৎ স্বতন্ত্র কর৭প্রুযুক্ত এ ব্যক্তির ব' ব্যক্তিরদের যে কোন ক্ষতি 
হয় বা হইবার সন্ভাবন! আছে কিস্থা। এই আইনের দত ক্ষমতানুলারে কর কোন কাঙ্য- 
প্রযুক্ত ঠাহারদের এঁ ভূমি বা বাঁীকি এসারতের যে কোন ক্ষতি হয় তাহ! পুরণকরপার্থব 
যে টাক! দিতে হইবেক তাহারও এক স্বতন্ত্র ফয়সল! জুরিরা করিবেন ইতি । 


৩৫ ধার]। 
এব, ইহাতে হুরুম হইল যে যে সরিক সাহেবের সমুখে পূর্বোক্ত প্রকার 
তদ্গারক হর তিনি পুক্দেক্ঠি মতে জারির ছারা ধার্যাহওয়া এরাদ বা ক্ষতিপূরণের 
টাকার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবেন এব, এ ফয়সল! ও নিকশত্বিপত্রে এ সরিফ সাহেব 


চ.. 


১৪ ইক্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ ছ্বাবি*শতিতম আইন | 


দস্তখৎ করিবেন এব, লেইরপে দন্তখৎ হইলে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়া 
লাছেবের নিকটে তাহা দাখিল হইবেক এব* এ সাহেব তাহ] উক্ত সুপ্রিম কোর্টের 
রিকার্ডের মধ্যে রাখিবে এব", এ ফয়ললা ও নিষ্পত্তি রিকার্ডের ন্যায় জ্ঞান হইবেক 
এব** এ রিকার্ড অখব। তাহর যথার্থ নকল কিস্থা' নিদর্শন লকল আশদশালতে এব, 
সব্র্র উত্তম প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব”, সকল ব্যক্তি এ ফয়ললা এব, 
নিষ্পত্তিপত্র দেখিতে পারিবেন এব, তাহার নকল অঙ্বা নিদর্শন কিচুস্থক পাইতে 
পারিবেন কিন্ত এরূপ ফয়সলা ও নিষ্পত্তি দর্শনের নিমিত্বে ভাহার। ||০ আলা করিয়। 
দিবেন এব” তাহাহইতে নকল করা অথবা চুম্বক লওয়া এক২ শত কথার নিমিত্বে 1০ 
আন! করিয়া দিবেন এব” এ নকল অথবা নিদর্শন কি চুম্বক প্ন্তত করিতে ও তাহাতে 
সহী করিতে ও তাহ? যথার্থ ইহা জ্ঞাপন করিতে এ রিকার্ডরাখণিরা লাহেবের প্রতি 
ইহার দ্বার! হুকুম দেওয়া! গেল ইতি । 


৩৬ ধারা । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্রেক্তমতে জুরির সম্মুখে এইরূপ গ্রুত্যেক 
তদারক হইলে যে টাকা উক্ত কমিপ্যনরেরা তাহার পূর্ব দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন 
তাঁহাহইতে অধিক টাকা যদি জুরির ধার্ধ্য করেন্‌ তবে এ তদারকের সকল খরচা এ 
কসিলানরের1 দিবেল্‌ কিন্ত এ কমিস্যনরেরা যে টাকা পূর্ষে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন 
যদি জুরির1 তত্তুলয অথবা তদপেক্ষা অল্প টাকা ধার্ধ্য করেন তবে জুরির তলব করণ 
এব ধার্ধ্য করণ ও নিরূপণ করণের এব তদারক করণের এবণ, ফয়সলা ও নিষ্পত্তি 
রিকার্ড করণের যে খরচা লাগে তাহার অর্ধেক উক্ত ক্ষতিপূরণ অথব। খরীদের 
টাকার দাওয়াকরণিয়া ব্যক্তিরা দিবেন এব” অপর অর্ধেক উক্ত কমিস্যনরের1 দিবেন। 
এব এঁ তদ্ারকের পুর্র্বেন্ত খরচাব্ততিরেকে যদি অন্য খরচা লাগে তবে উভয় পক্ষ 
মেইরূপ আপন২ খরচ! দিবেন ইতি। 


৩৭ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পৃর্রোক্ত প্রকার তদারকের খরচার বিষয়ে যদি 
কিছু বিবাদ হয় তবে উভয় পক্ষের কোন এক ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে উক্ত সুপ্রিম 
কোর্টের “টাকি” আফিনর” নামক কম্মকারক তাহা নিষ্পত্তি করিবেন এব তদার ক- 
কারি জুরির তলব ও নিরূপণ ও নিযুক্ত করণের এব লাঞ্ষিরদিগকে হাজির করণের 
ও বঝেল্দেলী ও উকীল রাখণের এব” ফয়মলা! ও নিষ্পত্তি রিকার্ড করণের এবন্, 
প্রকারান্তরে এ তদারক নম্মর্জীয় যে লকল ওয়াজিবী খরচ ও টাকা লাগে তাহ! 
এ খরচার মধ্যে ধর যাইবেক ইতি । 


৩৮ ধারা। 
এব, ইহাতে হুকুম হইল যে যদি সেই প্রুকার কোন খরচা উদ্ত কমিল্যনয়েরদের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ স্বাবিপ্পশতিতম আাইন। ১৫ 


দেয় হয় এব৭, উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীয়ের দস্করে তাঘার রীতি মত দাওয়া হইলে 
পর যদি সাত দিবলের মধ্যে তাহা এ খরচাপা ওনিয়া ব্যক্তিকে ন। দেওয়া যায় তবে তাহা? 
ক্রোকের দ্বারা! আদায় হইতে পারে ও হইবেক এব কলিকাতার কোন মাজি্ট্রেট 
সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি তদনুসারে ওয়ারণ্ট বাহির করিবেন। এব, 
বদি সেইরপু খরচা কোন ভূমি ক বাটী কি এমারতের মালিকের অথবা লেই ভূমি প্রভূ- 
তির লাভের মালিকের দেয় হয় তবে এ মালিককে যে টাক) দিতে জুরিরা হর করিয়া- 
ছিলেন অথবা পশ্টাৎ লিখিত বিধির অনুসারে লরবেয়র যে মূল্য ধার্য করিয়াছিলেন 
তাহাহইতে উক্ত কমিন্যনরেরা সেই খরচা বাদ দিতে পারেন্‌ ও আপন হাতে রাখিতে 
পারেন তৎ্পরে যদি কোন টাকা দেয় থাকে তবে মেই টাকা দেওয়া গেলে অধথ্ব! 
আমানৎ হইলে তাহ] সম্পুর্ণ টাক! পরিশোধের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। কিন্তু যে টাক! 
জুরি অথব] সরবেয়র ধার্ধয করিয়াছিলেন যদি খরচা তদপেক্ষা অধিক হয় তবে সেই 
অধিক টাকা ক্রোকের দ্বারা আদায় হইতে পারে ও হাইবেক এব” কলিকাতার কেন 
মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের নিকটে তাহার দরখাস্ত হইলে তিনি সেই বিষয়ে আপনার 
ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি। 


৩৯ ধার! 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে দেইরূপক্ষতিপুরণের বিষয়ে যদি কোন বিরোধ 
হয় এব”, যদি উতয় পক্ষের কোন এক পক্ষ বিশেষ জুরির দ্বারা তাহার নিষ্পস্তি 
হইবার ইচ্ছা করেন্‌ তবে সেই বিষয় এ প্রুকার জুরির দ্বার) বিচার ছইবেক। কিন্ত 
যদি অন্য পক্ষ ব্যক্তির সেইরূপ ইচ্ছা থাকে তবে এ কমিস্যনরেরদের পৃর্দরেক্তমতে 
আপনারদের ওয়ারণ্ট সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠাওনের পুব্ধে তদ্বিষয়ের এন্তেল। 
এ কমিনস্যনরদিগকে দিতে হইবেক | এব উক্ত কমিস্যনরের! তল্িমিত্তে এ বিচার 
করণার্থ পাচ জন জরির বিশেষ জুরি মনোনীত করিতে সরিফ সাহেবের নিকটে 
আপনারদের ওয়ারণ্ট দিবেন এব” এ ওয়ারণ্ট পাইবার পর যথালাধ্য শা সরিফ 
লাহেব বিশেষ জুরি মনোনীত করণের নিমিত্তে যে উপযুক্ত সময় ও স্থান নিরূপণ 
করেন সেই সময় ও স্থানে এ কমিস্যনরেরদিগকে এব এ অন্য পক্ষকে আপনার 
লম্মৃথে স্বয়”, উপস্থিত হইতে অথবা উকীল কিমোগ্তার নিযুক্ত করিতে সমন করিবেন 
কিন্ত এ লময় সমন জারী করণের পর পাঁচ দিনের কম এব". আট দিনের অধিক 
হইবেক না| এব*্, সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমার বিচারের নিমিত্তে এ কোর্টের নিয়মের 
যে অণ্পশ এই আইনানুসারে নিযুক্ত জুরির সণ্খ্যা বিষয়ে না মিলে সেই অপ্পশহ্াড়। 
এ কোর্টের নিয়ম ও বিধানক্রমে ষে রূপে জরি নিযুক্ত করিবার হুকুম আছে সেইরপে 
এব” এ নিরপিত সময় ও স্থানে সরিফ লাহেৰ এক বিশেষ জুরি মনোনীত করিয়া 
নিযুক্ত করিবেন! এব*ং উক্ত সরি লাহেব এ জুরি নিযুক্ত করণের পর আট 
দিনের অধিক না হয় এইমত কোন দিবল এ জরির সণ্ঞ্যা ন্যন করণার্থ ধ ব্যক্ির- 
দিগকে অথবা ভাহারদের.মোখারদিগকে আপনার লম্মুখে হাজির হইতে হুকুম দিবেন 


১৩ ইক্রেজী ১৮৪৭ লাল হ২ দ্বাবিঞশভিতম আইন । 


এবং তাহার বিষয়ে এ কমিস্যনরদিগীকে এব এ অন্য ব্যক্তিরদিগকে চারি দিবল 
থাকিতে লহাদ দিহেন এব. এ নিরপিত দিবসে সরিফ সাহেব এ সুপ্রিম কোর্টের 
ব্যবহারানুসারে এ বিশেষ জুরির সপ্খ্যা ন্যন করিয়া আট জন জুরি নিরূপণ করিবেন 
ইতি । 


৪০ ধারা। 


এবপ ইহাতে হুকুস হইল যে পূর্বোক্ত তলবহওয়া আট জন জুরির নাম ডাক 
হইলে যে পাঁচ জন প্রথম উপস্থিত হন তাহারা তদারক করণার্থ বিশেষ জুরিত্বরপ 
নিযুক্ত হইবেন এবণ এ কমিন্যনরের1 এব*্ এ অন্য ব্যক্তিরা এ জুরিরদের কোন' 
জনের বিষয়ে আঈনমতে আপত্তি করিতে পারেন্‌ এব”, যদ্যপি জুরির সম্পুর্ণ পাচ 
ব্যক্তি উপস্থিত না হন অথবা এরপ আপত্তির পর যদি জুরির সম্পপূর্ন পাঁচ ব্যক্তি 
নাাকেন তবে এ কমিস্যনরেরদের বা! এ অন্য ব্যক্তিরদ্র দরখাস্তক্রমে এ বিশেষ 
জুরির সখা পূণ করণার্থ অন্য যে ব্যক্তির বিরোধি বিষয়ে লিপ্ত নহেন ও উক্ত 
সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ অথব1 সাধারণ জুরির কর্ম করণের যোগ্য এব”, পূর্বোক্ত 
তালিকাহইতে ইহার পুর্বে নাম উঠান যায় নাই এব” সেই সময়ে উক্ত সরিফ 
সাহেবের নিকটে থাকেন অথবা শীঘ আনীত হইতে পারেন এইমত ব্যক্তিরদের নাম 
সরিফ সাহেব এ জুরির তালিকাতে লিখিবেন | এব. এ কমিল্যনরেরা এব”, এ 
জান্য ব্যক্তির! শেষোক্ত জুরি ব্যক্তিরদের বিষয়েও আইনমতে আপত্তি করিতে পারেন্‌ 
এব”, সরিফ সাছেব এ জুরির দ্বার) উপস্থিত বিষয়ের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন 
এবস লাধারণ জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে যেরূপ ইহার পুর্ে নির্দিষ্ট 
আছে লেইরূপে সর্ধতোভাবে এই বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হওয়া মোকদ্দমার 
কার্ধ্য ও ফল হইবেক এব” ভাহাতে ততৃল্য গুনাহগারী হইবেক ইতি? 


৪১ প্বার। | 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার নিমিত্বে এ বিশেষ জুরি পূর্রোক- 
মতে মনোনীত ও নিযুক্ত হৃন্‌ তাহাচ্ছাড়। অন্য কোন তদারকের আবশ্যক হইলে 
যদি এ ফমিলস্যনরের। এব এ অন্য যত ব)ক্তির তাহাতে লাভনোকসান গ্বাকে 
ভাহারা তাহাতে লম্মত হন্‌ তবে সেই তদারক এঁ বিশেষ জুরির দ্বারাও হইবেক ইতি । 


৪২ ধারা। 


এবইহাতে হুকুম হইল যেউজক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বার! খরীদ্‌ ব| ব্যবহার কর- 
পের যোগ্য কোন ভূমি বা ৰাচী অথবা এমারতের নিমিত্তে তাহারদের যে খরীদের 
অধ্ব! ক্ষতিপূরণের টাক! দিতে হয় যে ব্যক্তি কলিকাতা রাজধানীতে ন! থাকাপ্রযুক্ত 
তন্বিষয়ে কথোপকথন করিতে অক্ষম অথবা যে ব্যক্তিকে যখ্োেচিত অনমুসস্ধানের পর 
ন পাওয়া যায় কি উপযুক্ত এতেলা পাইলে পর তদারকেব্র নিমিত্তে নিষ্গিষ্টি লমরে 


-ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছ্াবিশতিতম আইন. । ১৭ 


পশ্চাৎ্ লিখিতমতে ধার্যাহ ওয়া জরির সম্মুখে উপস্থিত না হন্‌ এই প্রকার কোন 
ব্যক্তিকে হদি সেই টাকা দেয় হয় তবে এ খরীদের যে টাকা অথবা এ ভূমি বা? বা্টী 
কি এসারতের কোন চিরম্থার়ি ছ্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হইবেক তাহ পৃর্রেজ্ত 
কলিকাতার দুই জন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ইহার পরে নির্দিকটিমতে মনোনীত 
করা দক্ষ ও কর্ম্মনিপুণ সরবেয়র ধার্য করিবেন ইতি| 


৪৩ ধার] । 


এব”, ইছাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরের) কলিকাতার পুর্থোক্ত দুই জন 
মাজিঞ্্রেট সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে যদি এ মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের এইমত 
হদ্বোধজনক প্রমাণ করেন হে এ ব্যক্তি অবর্তমান থাকাপ্রযুক্ত তাহার সঙ্গে কথোপ- 
কথন হইতে পারে না! অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর পাওয়া না যায় অথবা 
স্তাহাকে তন্দিমিত্তে উপযুক্ত এন্তেলা দিলে পর সেই ব্যক্তি এ তদারকের জন্যে 
পূর্রোজত জুরির লম্মুখে উপস্থিত হইলেন না৷ তবে মাজিষ্ট্রেটে লাছেবের স্বহস্তে 
লিখনের দ্বার পূর্ফোক্ত খরীদ হা ক্ষতিপূরণের টাকার লণ্খ্যা নির্ণয় করণার্থ উক্ত 
কমিস্যনরেরদের মঞ্জুরহওয়! এক দক্ষ ও ক্ম্্নিপুণ লরবেয়র মনোনীত করিবেন 
এব এ লরবেয়র এ: মুলয নিরূপণ করিবেন এব এ মুল্য নিরপণের কৈফিয়তের 
শেষে লিখিবেন ফে তাহা যথার্থ হইয়াছে এব” তাহাতে দস্তখৎ করিবেন 
ই তি। 


8৪ ধারা। 


এব”, ইছাতে হুকুম হইল যে উক্ত সরবেয়র এরূপ মুল্য নিরূপণের কার্য্য 
আরন্তের পূর্র্বেএ দুই জন মাজিষ্্রেট অ্ধবা তাহারদের এক জন মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের 
লম্মুখে উক্ত মাজিছ্টরেট সাহেবেরদের নিয়োগপত্রের শিল্প ভাগে পশ্চাৎ্ লিখিত প্রতিজ্ঞা 
করিবেন ও তাহাতে দন্তখৎ করিবেন । 


আমি অমুক ধর্মতঃ ও লরলতাপুব্বক প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে মুল্য নিরপণের 
যে কার্য আমার প্লুতি অপণ হইয়াছে তাহা আমি বিশ্বস্ত ও অপক্ষপাত এব" 
বথার্থরপে বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যস্ত নির্বাহ করিব। 
জ অমুক । 


কী 


জী অসুকের সম্মুখে দস্তখ্ করা গেল। 


এবং হদি এমত ফোন সরবেয়র রেশবৎ লইয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞ করেন অথব! 
সেইরূপ গ্রুতিজ্জা করণের পর জানিয়? শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধ কোন কার্য করেন তবে 
লেই রাক্ধি অপরাধ করিয়াছেন এইসত জ্ঞান হইবৈক ইতি । 


১৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছবাবিঞ্ঘশতিতম আইন । 


৪৫ ধারা! 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ লিয়োগপত্র এব”. এ পতিজ্ঞ। এ লরহেয়রের 
করা মূল্য নিরপণের কৈফ্য়তের শেষে দেওয়া ফাইবেক এব” এ কমিস্যনরেরদের 
মুহুরীর স্তাহা। তাহার লে রাখিবেন এব" এরূপ মূল্য নিরপণ করা তূষ্ি কি বাটী 
আথ্বা এমারতের মালিক অথবা তাহাতে অনা যে সকল ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে 
তাহার! দাওয়? করিলে এ সুহুরীর সকল উপযুক্ত লময়ে এ মূল্য নিরপণের কৈষ্কিয়ৎ 
এব অন্যান্য দলীলদন্তীবেজ ভাহারদিগকে আপনার দক্তরখানায় দেখাইযেন ইতি! 


৪৬ ধারা। 


এব ইহাতে ভকুম হইল যে পূর্বোক্ত কোন গতিকে এ কমিস্যমরেরদের খরীদ 
অথব। ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে হয় তাহা নিরূপণ করণের লময়ে মাজিষ্্রেট 
লাহেব অথবা সালিস কি সরবেয়র বিষয়বিশেষে এ কমিস্যনরেরা যে ভূমি কি বাটী 
বা এমারৎ খরীদ করিতে উদ্যত কেবল তাহার মূল্যের বিষয় বিবেচনা করিবেন এমত 
নছে কিন্তু যদি উক্ত ভূমি কি বাঢ়ী বা এমারতের মালিকের অন্য ভূমি বা বাচী কি 
এমারৎ হইতে তাহা পৃথক করণের ছ্বারণ এ বাটী বা ভূমি কি এমারতের মালিকের 
কোন ক্ষতি হয় অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য করণের ম্বারা সেই অন্য 
ভূমি বা বাী কি এমারতের অন্য প্রকার অপচয় হয় তবে তাহাও এ মাজিক্টরেট- 
প্রভৃতি বিবেচনা করিবেন ইতি । 


৪৭ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে কোন ভূমি বা বাীকি এমারৎ কিন্ত পূর্থণোক্তমতে 
তাহাতে কোন লাভ হস্তান্তর করিতে ফে মালিক অথবা] অন্য ব্যক্তির অধিকার আছে 
সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান ন1 পাওয়া অথবা সেই ব্যক্তি বর্তমান না হওয়ীপ্রযুক্ত লেই 
ভূমি বা বাটী কি এমারছ বা তাহার মধ্যে কোন লাভের নিমিত্তে দেয় ক্ষতিপূরণের 
টাকা পৃর্সোক্তমতে সরবেয়রের দ্বার! নিরূপণ হইলে এব. ইহার পরে নিক্দিষটমতে 
আমান হইলে যদি সেই মালিক 1 অন্য ব্যক্তি তাহাতে সম্মত না হন্‌ তবে সেই 
ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত বিধানক্রমে আমানৎ হওয়া টাকা পাওনের বিষয়ে অধব! 
আপের বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিতমতে দরখাস্তকরণের পুর্বে উদ্ত কমিস্যনরদিগকে 
এমত লিখিত এতেল! দিতে পারেন যে এ চ্ুতিপুরণের টাকার বিষয় সালিলীতে 
অপণি হয় এব* তাহা] হইলে বিরোধি অন্যান্য ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে যেরপে 
ইহার পূর্ফ লিখিতমতে সালিশীতে অপণি করণের ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়) গিয়াছে 
সেইরপে এই বিষয়ও সালিলীতে অপ হইবেক ইতি। 


৪৮ ধারা । 
এব ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত গতিকে উক্ত কমিল্যনয়ের! হযে টাকা 


ইজর়েজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছাবি*্শতিতম আইন । ১৯ 


পূর্ধোক্তমতে আমান করিয়াছেন তাহা প্রচুর কি তাহারদের আরেকোন টাকা 
দিতে হইবেক এব” কত টাক? দিতে বা আসান করিতে ছইবেক এই২ং ব্যয়ে এ 
লালিপেরদের প্রতি অপণি হইবেক ইতি । 


৪৯ ধারা। 


এব ইহাতে হাকুম হইল যে যদি এ সালিলেরা উক্ত কমিল্যনরদিখের আরো 
অধিক টাকা দিবার কি আমানত করিবার ফয়সল! করেন তবে এ ফয়ললা হওনের 
পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে এ কমিস্যনরেরা ব্ষয়বিশেষে এ অধিক টাকা দিবেন বা 
আমান করিবেন এব" ফদ্যপিএ কমিস্যনরেরা তাহা না করেন তবে ভাহারদ্ের নামে 
সুপ্রিম কোর্টে লালিশের দ্বার এ টাক? খরচাসমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


৫০ ধার।। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এ সালিসেরা এই নিষ্পত্তি করেন যে হে 
টাকা পূর্বে দেওয়। গিয়াছিল অথন। আমান হইয়াছিল তাহা প্রচুর ছিল তবে 
এ সালিসীর খরচা সালিলেরা নিরূপণ করিবেন এব কাহার শিরে পড়িবেক তাহা 
উাহারা আপন২ বিবেচনামতে ধার্য করিবেন | কিজ্ঞ যদি এ লালিলের। এই নিষ্পত্তি 
করেন যে এ কমিল্যানরেরদের অধিক টাক দেওয়া বা আমানৎ করা উচিত তবে 
এ সালির্সীতে হত এরচা লাগিয়াছে তাহা! এ কমিস্যনরেরা দিবেন ইতি । 


৫৯ ধার।। 


এব» ইহাতে হুকুম হইল যে খ কমিলানরেরদের কার্ধয নির্ধাহ করণের 
নিমিত্বে যে কোন ভূমি বা বাটী কি এমারছ বা তন্মধ্যে কোন লাভ লওয়া যায় 
অথবা! তাহার কোন ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের টাকা 
পাইবার অধিকার থাকে এব« যদি এ কমিল্যনরেরা এই আইনের বিধির অনুলারে 
এ টাকা ন। দিয়! থাকেন তবে খু ব্যক্তি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমতে তাহ 
সালিসের দ্বারা অথ্ব] জুরির ফয়মলার দ্বার নির্ণয় করিয়। লইতে পারেন্‌। এবছ 
যদি সেই ব্যক্তি তাহা লালিসের দ্বারা নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি আপনার 
এ ইচ্ছা লিখিত এস্তেলার ছারা উত্ত। কমিলস্যনরদিগকে জানাইবেন এব” হে 
ভূ্ি বা বাটী কি এমারতের বিষয়ে তিনি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করেন সেই ভূমিপ্ুভৃতিতে 
তাহার যে প্ুকার লাভ থাকে তাহা এব যত টাকার দাওয়া করেন তাহার লপ্খ্যা 
এ একেলাতে লেখা থাকিবেক এব যে টাকার এইরপ দাওয়া হয় তাহা যদি এ 
কমিল্ানরেরা! দিতে স্বীকার না করেন এব. যে ব্যক্তি তাছা পাওনের অধিকার 
রাখেন লেই ব্যক্তির স্থানে উক্ত এত্তেলা পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহা! 
দিবার বিষয়ে একটা লিখিত বন্দোবস্ত না করেন তবে লেই বিষয় এই আইনের 
নির্গিষ্টমতে লালিলের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক |' অথবা বে ব্যক্তির লেই টাক! 


২৩ ইজরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ ছ্বাবিদশতিতম আইল! 


পৃর্ণেজমতে পাইবার অধিকার আছে মেই ব্যক্তি যদি সেই ক্ষতিপ্রণের সম্প্বা 
জ্রির বার নিহ্পত্তি করিতে ইচ্ছী করেন্‌ তবে তিনি আপনার এ ইচ্ছা লিখিত 
এত্েলার দ্বার! উক্ত কমিস্যনরদিগকে জীনাইবেন এবণং তাহার মধ্যে পূর্বোক্ত নকল 
বিবরণ লেখা াকিবেক এবস, ক্ষতিপূরণের যে টাকার এইরূপ দাওয়া হয় তাহা যদি 
এ কমিস্যনরের1 দিতে স্বীকার না! করেন এব তল্িিমিত্তে লিখিত বন্দোবস্ত না করেন 
তবে এ এক্ভ্তল! পাওনের পর একুশ দিনের মধ্যে তাহারা এই আইনের নির্দিষ্ট 
পুকারে সেই ব্ষিয়ে নিষ্পত্তি করাণার্থ জুরি তলব করিতে সরিফে সাহেবের নিকটে 
আপনারদের ওয়ারণ্ট পাঠীঈবেন এব” ফ্দি তাহা শা করেন তবে যে ব্যক্তির সেই 
টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের দাওয়ার টাকা তাহারা 
দিবেন এব দেই টাক] সুপ্রিম কোর্টে দেনার নালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের 
ঘ্বার। আদায় হইতে পারিবেক ইতি 


৫২ ধার] । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল ফে কোন ভূমি ব1 বাটী কি এসারৎ কিন্বা অধিকারিত্ 
বাতভাহার মধ্যে কোন লাভেরু নিমিত্তে উক্ত কমিন্যনরেরদের যে খরীদ ব। ক্ষতিপ্রণেরু 
টাকা দিতে হইবেক তাহার সণখ্যা এই আইনের অনুমতিদেওয়া এব. নিরূপিত 
পর্দোক্ত কোন এক প্রকারে নিশ্চিত ও ধার্য ও ফয়নলা অথবা] বন্দোবস্ত হইলে যদি 
এইমত হয় যে হে ব্যক্তি হা ব্যক্তিরা যাবজ্জীবন অখ্বা মৌরুশী রাইয়ত বাবিবাহিত। স্ত্রী 
কি স"সারধ্যক্ষ বা কমিটি কি টুক বা আছি ব) আভডমিনিস্্রেটর হওয়াপ্রযুক্ত অথবা 
এ ভূমিপ্রুভৃতিতে অসম্পৃণ ও অল্প লাভ থাকাপ্রযুক্ত কেবল এই আইনের বিধানানু- 
সারে সেই ভূমি প্রুভৃতি বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারেন্‌ এমত ব্যক্তির স্বানে এ 
কমিস্যনরের লেই ভূমি বা বাটী কি এমারছ কিবা অধিকারিত্্ব খরীদ করিয়া থাকেন 
অথব] ভূমির স্বামী যদ্যপি খরীদের কিছ্বা ক্ষতিপূরণের টাকা লইতে স্বীকার না করেন 
অথবা! নেই ভূমি বা! বাটী কি এমারৎ্, অথবা অধিকারিত্বের অথবা তাহাতে সেই 
ব্যক্তি যে লাভের দাওয়] করেন তাহার এইমত স্বত্ব লাব্যস্ত না করেন বা করিতে 
ক্রঠী করেন ষে তাহাতে এ কমিস্যনর্রেরদের হৃদ্বোধ জন্মে অথবা সেই ব্যক্তি যদি 
তাহা হস্তান্তর বা খালাল করিতে স্বীকার না করেন অথবা বাঙ্গল। দেশের রাজধানীতে 
বর্তমান না থাকেন কিন্বা বিলক্ষণ অনুসন্ধানের পর না পাওয়া যায় তবে এ কমিল্ট- 
নরদিগকে ইহার ঘারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাছারা অগৌণে এ খরীদের কি 
ক্ষতিপূরণের টাক! লইয়া কোন্লানির কাগজ নামে খাত ইট ইণ্ডিয়াকোন্পানির প্রোমিসরি 
নোট তৎ্কালের বাজার ভাওমতে গরীদ করেন ও এ সুপ্ঠিম কোর্টের আঙ্কৌপ্টেন্ট 
জেনরল লাহেবের নামে এব* তাহার জ্ঞবাতলারে উক্ত ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীতে 
গবর্মমেপ্ট এজেণ্টের নিকটে আমান করেন এব”. এ গবর্ণমেপ্ট এজেপ্ট সাহেব বে 
ব্যক্িরদের এ ভূমি ৰা বাটী কি এমারতে বা অধিকারিত্বে লাভনোকলান পাকে বা 
উত্তর কালে হইতে পারে সেই' ব্যক্রিরদের নামে খ কাগজ জমা করিয়া এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ সাল ২২ ছ্বাবি*শতিতম আইন । ২১ 


আন্ৌন্টেট বাছেবের হিসাবে লিখিবেদ এব সুপ্রিম কোর্টের একুঠী পক্ষে হে নকল 
বিষয় ও মোকদ্দছম! উপস্থিত থাকে সেই বিষয়ে উক্ত কোর্টের নিয়ম ও হুকুম ও 
বিধানক্রমে যেরূপ ব্যবহার আছে সেই ব্যবহারানুসারে উক্ত কমিল্যনরের। লাধ্য 
পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিরদের পরিচয় এব”, ভূমির বিবরণ লিখিবেন এব এ কোম্পানির 
কাগজ সেউরপ আমান* থাকিবেক এবং তাহার সুদ এ গবণমেণ্ট এজেপ্ট রীতিমতে 
আদায় করিবেন এব সেই হিসাবে জমা করিবেন এব” যখন ও যতবার এঁ*গবর্ণমেণ্ট 
এজেন্টের আদ্ররয় করা সুদের সণ্থযা প্রচুর হয় তখন তিনি দেই সুদ লইয়া সময়ক্রমে 
নেই প্রকার কোন্নানির অন্য কাগজ খরীদ করিবেন এব, যে ভূমিব! বাটী কি এমারৎ, 
বা অধিকারিত্বের বিষয়ে এ টাকা আমানৎ হইয়াছে লেই ভূমিপ্রুভৃতির ভাড়া এব 
প্রাপ্তি পাইবার যে ব্যক্তির অধিকার আছে সেই ব্যক্তির দর্খান্ত ক্রমে যাব এ 
টাকা এ আদালতের" হুকুমক্রমে নীচের লিখিত এক বৰা ততোধিক অভিগ্রায়ে ব্যয় 
নাহয় তাবৎ সেই সকল আলল টাকা ও সুদ সেইরূপে আমানৎ থাকিবেক। বিশেষতঃ 
যে ভূমি বা বাটী অথবা অধিকারিত্বের বিষয়ে এ টাকা দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি 
প্রভৃতির কোন দেনা! বা দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা অন্য যে ভূমির মেই প্রকার 
ব্যবহার বা টু কি অভিপ্রায়ের নিমিস্তে বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই ভূমির সম্মর্বীয় 
কোন দেনা! বা! দায় পরিশোধ করণার্থ অথবা যে ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের 
বিষয়ে এ টাকা দেওয়া গিয়াছিল সেই ভূমিপ্রভূতি যে ব্যবহার বা টুইট বা অভিপ্রায়ের 
নিমিত্ব ধার্ধ্য হইয়াছিল সেই ব্যবহারগ্রভৃতিতে”অপণি ও ধার্ধ্য করিবার নিমিত্তে অন্য 
ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের খরীদ করণার্থ কিন্থা। এই আইনের ক্ষমতা ক্রমে যে 

এমারৎ লওয়! যায় তাহার বিষয়ে অথবা! কমিস্যনরেরদের কার্ষ্যের নৈকট; প্রযুক্ত 
ষে ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ে যদি এ টাকা! দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেই এমারৎ 
উঠাইয়া লওনার্ধ কি পুনরায় স্থাপন করণার্থ অথবা তাহার পরিবর্তে নৃতন এমারৎ 
গাথনার্থ অথবা সেই টাকাতে যে ব্যক্তির লম্পুর্ণ অপিকার হইবেক সেই ব্যক্তিকে 
দেওনার্থ। এব” ফাবৎ এ টাক এইরূপে ব্যয় হইতে ন। পারে বা না হয় তাবৎ 
এ কোক্নানির কাগজের সুদ ও ভিবিডেও ও বার্ষিক উৎপন্ন যে ব্যক্তির এ ভূমি বা 
এমারৎ বা অধিকারিত্বের ভাড়া! ও লাভ তৎ্মময়েতে পাইবার অধিকার হইত 
সেই ব্যক্তি বা ব্ক্তিরদের দরখাস্ত হইলে এবং তাহার পক্ষে হুকুম হইলে ভাহাকে 
দেওয়া যাইবেক ও দেওয়া যাইতে পারে ইতি । 


৫৩ ধার।। 


এব ইহাতে হাকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুলারে পৃর্রোক্তমতে যে 

কোন খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা! এক বা ততোধিক আযুর বা.ব্লরের পাউটার 

সম্পর্কে অধবা কোন ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্বের লমপুর্ণ সত্বঅপেক্ষা। কম 

স্বত্বের নিমিত্তে অথব! সেইরূপ কোন পাউী। ব। স্বত্বের লম্র্ধীয় কোন ওঁপাধিক 

অধিকারের বিষয়ে দেওয়1 গিয়া গ্াকে লেই টাকাতে্ছ্াহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে এমত 
চ 


২২ ইঙগয়েজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবি*শতিতম আইস । 


ব্যক্তিরদের দরখাস্তক্রমে এ সুপ্রিম কোর্ট এ টাক! অইরপে ব্যয় ও অপি ও জঙ্গ। 
করিতে ও দিতে ছক়ুম করিতে পারেন যে এ টাকার লাভযুক্ত ব্যক্তির ঘে পা" 
বাস্বত্ব কি উপাধিক জধিকারের হিষয়ে এ টাক! দেওয়1 গিয়াছিল সেই পাউীপুড়্- 
তিতে যথার্থমতে যে উপকার হইত তাহার পেই উপকার অখবা প্রায়ই লেই উপকার 
হইতে পারে ইতি। 


৫৪ ধারা] 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধির অনুসারে উক্ কমিলান- 
রেরদের খরীদ কর! অথবা লওয়! কোন ভূমি কি এমারৎ্ অথবা অধিকারিত্ের 
বাবতে যে খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাক" দিতে স্বীকার অথবা! মিরপণ হইয়াছে 'তাহা। 
পূর্বোক্তমতে দেওয়া] গেলে অথবা আমান হইলে পর সেই ভূমি ও এমারৎ ও 
অধিকারিত্বের মালিককে এব. যে সকল ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা তাহা বিক্রয় 
অথব] হুজ্জান্তর করিতে পারেন ক্াহারদিগকে উক্ত কমিল্যনয়েরা হুকুম করিলে 
তাহারা রীতিমতে এ ভূমি উক্ত কমিস্যনরদিগের নিকটে অথবা তাহার বেমতে 
হুকুম করেন লেইমতে হস্তান্তর করিবেন। এব” যদি কাহার তাহা না করেন 
অথ্থবা যদি সেইং ব্যক্তি সেই ভূমি বা এমারৎ কি অধিকারিত্ের এ কমিস্যনয়েরদের 
হছদ্ধোধজনক উত্তম স্বত্ব না দেখাইতে পারেন তবে এ কমিস্াযনরেরা উচিত বোধ 
করিলে আপনারদের সাধারণ মোহরযুক্ত একটা বিক্রয়পত্র করিতে পারেন এব, এ 
বিক্রয়পত্রে যে ভূমি এব” এমারৎ ও অধিকারিত্বের বিষয়ে ক্রটি হইয়শাছিল তাহার 
বিবরণ থাকিবেক এব*্* লেই ভূমিপুভৃতির খরীদ অখথর! লওনের বিবরণ এব”, যে 
ব্ক্তিরদের স্থানে তাহা! ক্রয় করা অথবা ওয়া গিয়াছ্ছিল তাহারদের নাম এব, 
শাহার বাবতে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা এ ধিক্রয়পত্রে লেখা থাকিবেক এব, 
তাহাতে আরে ইহা! লেখ! থাকিবেক থে এই প্রকার ক্রটি হইয়াছিল এব”, এই কার্ধ্য 
লিদ্ধ হইলে যে ব্যক্তিরদের লঙ্গে উক্ত কমিল্যনরেরদের সেইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াহিল 
অথবা যে হ্যক্তিরদিগকে এ খরীদ অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা জুরির দ্বারা কি লালিসের 
বারী কি এক বাঁ ততোধিক মাজিষ্ট্রেট সাছেবের নিরূপিত সরবেয়রের দ্বারা অঙ্থবা 
ইহার পৃর্রে নিহির্টিমতে ধার্য হইয়াছিল সেই ব্যক্তিরদের দেই ভূমি এব" এমারৎ 
ও অধিকারিত্বের যে স্বত্ব ও লাভ থাকে অথ্ব1 যে স্বত্ব ও লাভ তাহারা হস্তান্তর 
করিতে পারেন তাহা এ কমিস্যনরেরদের হাতে লঙ্গপুর্ণরপে অপিতি হইবেক এবস, 
যেং ব্যক্তির নিমিত্তে তাহার পুর্রোক্তমতে ভূমিপুভূতি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে 
পারেন মেইং ব্যক্কির সম্পর্কে এ কমিন্যনরের। লেই ভূমি ও এমার ও অধিকারিত্বের 
উতৎ্ছ্চণাৎ দল পাইতে পারেন ইতি । 


৫৫ খধারা। 
এব”, ইহাতে হুকুম হইল €য উদ্ত কমিস্যনরেরা সেইরপ যে কোন ভূমি এব, 


ইঙ্গরেজী ১৯৮৪৭ মাল ২২ দ্াবি”্শতিতম আইর, ২৩ 


এসারৎ ও অ্রধিকারিত্ব খ্রীদ করেন অথবা! লন তাহার মালিক বৰ! তাহার কোন 
সত্তর মালিক তাহার নিগ্রিত্তে যে খরীদের কিক্ষতিপূরণের টাকা দিবার বন্দোবস্ত বা 
কয়লা হইয়াছিল তাহ দিবার প্রস্তাব হইলে সেই টাক। লইতে স্বীকার না করেন্‌ 
অথবা এ কমিস্যনরেরদের খাতিল্পজমামতে এ ভূমি ও বাটী এব” অধিকারিত্ব বা 
তাহার,মধ্যে ভিনি যে লাভের দাওয়া করেন তাহাতে তাহার অধিকার সাব্যস্ত করিতে 
অক্ষম হন্‌ ছা ক্রটি করেন্‌ অথবা এ কমিস্যনরের যেরপে নির্দিষ্ট ও হুকুম করেন্‌ 
লেইরপে হদ্দি তিনি লেই ভূমি ও এমারৎ এব”, অধিকারিত্ব হস্তান্তর কি খালাস 
করিতে অর্থীকৃত হন্‌ অধ্থবা যদি এ মালিক বালা দেশের রাজধানীতে বর্তমান না 
থাকেন অধ্বা। উপযুক্ধ অনুসন্ধানের পর না! পাওয়] ষায় কিন্বাইহার পূর্ব লিশ্িতমত 
জুরিরদের লস্সুথেো তদারক লময়ে উপস্থিত না হন্‌ তরে এ কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা 
হইবেক যে ভূমি ও এমারৎ এব. অধিকারিত্বের বাবতে বা তাহার মধ্যে কোন 
লাভের বাতে ফে প্রীদ কি ক্ষতিপূরণের টাকা দেয় হয় তাহা এ ভূমি ও এমারৎ এব, 
অধিকারিত্তে ধাহারদের ক্ষতিবৃদ্ধি আছে তাহারদের নামে জমা করেন এব” এ 
ব্যক্তিরদিগকে উক্ত কমিস্যনরের। যেপর্য্ন্ত বণনা করিতে পারেন সেই পর্য্যন্ত 
তাহারদ্রে-সমস্ত বিবরণ লিখিবেন এব”, এ টাকা উক্ত সুপ্রিম কোর্টের আজ্ঞা এবছ্, 
কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেক এব, এ কমিস্যনরেরা উচিত বোধ করিলে একটা বিক্রয়পত্র 
প্রস্তুত করিতে পারেন এব তাহাতে তাহারদের সাধারণ মোহর থাকিবেক এব” ষে 
ভূমি ও এমারখ্ ঞর” অধিকারিত্তের বিষয়ে শ্রী খরীদছ বা ক্ষতিপূরণের টাকা জম! 
হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং যে কারণপ্রযুক্ত এ টাকা জম হইয়াছে তাছা 
এব. যেং ব্যক্তির নামে এ খরীদের বা ক্ষতিপূরণের টাকা জমা হইয়াছে 
তাহাদের নাম এ বিক্রয়পত্রে থাকিবেক। এবং তাহা হইলে যেং ব্যক্তির 
নিমিন্তে এব লম্পর্কে এ খরীদ বা ক্ষতিপূরণের টাঁক। সেইরূপে জমা হইয়াছে 
উাহাারদের (সই ভূদি ও এসারৎ এব”, অধিকারিত্বে যে সকল স্বত্ব ও লাভ 
থাকে তাহা লঙ্পুর্ণরপে এ কমিস্যনরেরদের প্রতি জপ্পণ হইবেক এব" লেই 
ব্যক্ষিরদের লয়র্কে এ কমিস্যনরেরা সেই ভূমি ও এমারৎ এব”. অধিকারিত্ের 
ভৎ্ক্ষণাৎ দখল পাইতে পারেন ইতি। 


৫৬ ধারা। 


এব» ইহাতে হুকুম হইল যে যে টাকা শেষোক্ক প্রকারে জমা হইয়াছে তাহার 
বা তাহার কোন অস্পশের আব ষে ভূমি কি বারী বা! এমারতের সম্পর্কে এ টাক! 
জমা হইয়াছে তাহার বা লেই ভূমি বা বাটী কি এমারতের কোন অ্পশের বা! তাহার 
মধ্যে কোন লাভের দাওয়া? যে ব্যক্তি করেন্‌ লেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে এ সু্রি্ 
কোর্ট একুটিপক্ছে ফেরপে খ কোর্টের উচিত বোধ হয় সেইরূপে সরালরী মতে এ 
টাক কোম্নাদির কাগজে অপণি করিতে এস পূর্র্বোক্তমতে উক্ত গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের 
হানতে আমাল করিতে ছুরুম করিতে পারেন্‌ এব*»ঘেং ব্যক্তি সেই টাকা বা ভূমি 


২৪ ইন্রেজী ১৮৪৭ সাল ২২ দ্বাবিৎশতিতম আইন? 


বা বাঠীকি এমায়* বা তাহার কোন অণ্শের দাওয়া করেন্‌ সেই ব্যক্তিরদের মধে] 
আপনং স্বত্ব ব। অধিকার হা লাভ অনুলারে সেই টাকা বণ্টন করিয়া দিতে বৰ) 
তাহার সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন্‌ এব” এ আদালতের যেরূপ যথার্থ বোধ হয় 
মেইরুপে এ বিষয়ে আর কোন হুকুম করিতে পারেন ইভি। 


৫৭ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এইরূপ কোন কার্যে এ 
কমিস্যনরেরদের অণ্শি হওন আবশ্যক অথব। ক্ষমত1 হইবেক ন। কিন্ত খ আদালতের 
সমছ্ে সরাসরা দরখাস্তের দ্বারা উপস্থিত হাওয়া বিষয়ে যেরূপ দাড়া ও ব্যবহার 
আছে সেইরূপ দরখান্তকারি ব্যক্তি ব! ব্যক্তির সেই সঙ্পত্তিতে ধাহারদের লাভালাভ 
থাকে ভাহারদিগীকে রীতিমত এত্েল। দিবেন; এব এ অন্য ব্যক্তির) এ লরালরী 
মোকন্দসার আপনহং অধিকার ও লাভ রক্ষা করিবার এব বজায় রাখিবার নিমিত্কে 
উপস্থিত হইতে পারিবেন ইতি । 


৫৮ ধার1। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিসানরেরদের প্রতি 
যে ভূমি অথবা বাটী অর্পণ হয় তাহা কিবা তাহার কোন ভাগ সাহার! ষেমত উচিত 
এব” উপকারক বোধ করেন সেইমত মোটে অথ্বা খও্ঁং করিয়! উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সীহেবের অনুমতিক্রমে বিক্রয় এবং হস্তীন্তর করিতে পারেন । এবৎ, এ বিক্রয়ের 
ছার। হে টাকা হয় এব উৎপন্ধ হয় তাহা এ কমিপ্যনরের] এই আইন অথবা ১৮৪৭ 
সালের ১৬ আইনের নির্দিষ্ট যে কোন অভিপ্রার় উচিত বোধ করেন তাহাতে ব্যয় 
করিতে পারেন? এব" এ খরীদের টাক কোন প্রকারে অপবায় হইলে অথবা বায় 
ন। হইলে এ বাট়ী অথবা ভূমির খরীদার তাহার বিষয়ে জওয়াবদায়ী কি দায়ী 
হইবেক লা। এব” এমত কোন বিক্রয় সম্পুর্ণ এবস সিদ্ধ করিবার জন্যে এ কমিল্য- 
নরের। উক্ত প্রুকারে বিক্রয় হওয়া এব, হস্তান্তর কর? ভূমি এব” বাটীর এক বিক্রয়- 
পত্র খরীদার্কে দিতে পারেন ও তাহাতে সহী করিতে পারেন এবঞ খু বিক্রয়পত্রে 
উক্ত কমিম্যনরেরদের সাধারণ মোহর থাকিবেক ইতি । 


৫৯ ধারা! 


এব, ইহাতে হুকুম হুইল যে এই আইনক্রমে উক্ত কমিল্যনরের) ভূমির ষে 
প্রত্যেক বিক্রয়পত্র দেন তাহার মধ্যে “দান” এই কথা উদ্চ কমিস্যনরেরদের এব, 
তাহারদের পর তাহারদের পদগ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের এ বিক্রয়পত্রে নি্গিষ্টি নান! ভূমি 
লওনিয়ারদের এব” তাহারদের উত্তরাধিকারী বা অছি অর্থবা আভডমিনিষ্ট্রেটর কি 
আনৈনের মধ্যে বিষয়বিশেষে বিশেষ বন্দোবস্তের ন্যায় বলবৎ হইবেক। এবদ এ 
প্রুবার কোন বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন বিশেষ কথার দ্বারা এ বন্দোবন্তের বদি কোন 


ইঞজজরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ দ্বাহিস্পপতিভম আইন । ২৫ 


সীমা অধ্হা আটক নির্ণয় হইয়া থাকে তবে তাহা! বজিয়1। এ বন্দোবন্ত সেই দানের 
এবস্ং পশ্চাছ লিখিতমত সেই দানের দ্বার! হস্তান্তর কর! ইফ্েট কি লাভের ভাব ও 
প্রকার অনুসারে জ্ঞান হইবেক | বিশেষতগ এ বঙ্দোবন্তের অভিপ্রায় এই যে যে 
বাটী অথবা ভূমি লেই বিক্রয়পত্রক্রমে এ কমিস্যনরের1 আপনারদের করা কোন 
দায়রহিতি অক্ষয়পীয় অধিকারিত্বের ইঞ্টেট. অঙ্থবা প্রুকারান্তরে যে ইফ্টেট কি লাভ 
বিক্রয়পত্রের দ্বার! তাহারদের কর! কোন দায়শুন্য দিবার নির্দেশ আছে ও্লেই ইফ্টেট 
কিন্থা লাভ এর আইনের বিধির শক্তিক্রমে বিক্রয়পত্র লিখিয়া দেওন লময়ে ভাহার- 
দের করা কোন ক্রিয়া বা ক্রাট হইলেও ভাহারদের দখলে ছিল ইতি । 


৬৬০ ধারা। 


এব. এই আইন অথব! ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের বিধির কার্য সিদ্ধ করণেতে 
উক্ত কমিপ্যনরের] যে খরচ করিয়াছেন কিন্বা উত্তর কালে করেন সেই খরচের 
নিমিত্তে টাক প্রাপণার্থ ইহার দ্বার! হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমত। 
থাকিবেক এব ইহার দ্বারা তাহারদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে প্রত্যেক 
গতিকে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাছেবের লিখনের দ্বারা জ্ঞাতহ ওয়া অনুমতিক্রমে এই আইন 
অথবা ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের বিধির কার্ধয যত শীঘু সাধ্য সিদ্ধ করণার্থ উক্ত 
কমিস্যনরেরা যে সকল খরচ ও খরচা ও ব্যয় হইয়াছে কি উত্তর কালে হয় তাহার 
জন্যে যে টাকার আবশ্যক হয় সেই টাক! বা টাকালকল যে ব্যক্তি কর্জ দিতে ইচ্ছুক 
থাকেন ভাহার স্থানে উক্ত কমিল্যনরেরা ফে সকল হার ও টাক ও মাসুল লইতে 
ও বসাইতে ও আদায় করিতে পারেন তাহা বন্ধক রাখিয়! সেইং টাকা সুদের অঙ্গী- 
কারে কর্জ করিতে পারেন! এব সেই টাক! বা টাকাপকল এব সেই টাকার 
উপর ষে সুদ এ কমিস্যনরেরা। টাক। কর্জদেওনিয় ব্যক্তি বা! ব্যক্কিরদের সঙ্গে ধার্য 
করেন সেই সুদ দেওনের জন্যে উক্ত কমিল্যনরেরা টাকা কর্জদেওনিয়া ব্যক্তি ব! 
ব্যক্তিরদের নিকটে কিছ উাহার বাতাহারদের পক্ষে টু্চি বা টুষ্টিরদের নিকটে উক্ত হার 
ও টাক্ল ও মাসল অথবা তাহার কোন ভাগ বন্ধক দিতে পারেন এব”, অপ্পণি করিতে 
পারেন এব তাহা এ কর্জকরা টাকা এব*্* তাহার সুদের জামিনস্বরপ ধাকিবেক। 
এব” যে ঘরের টাক্ বা কর কিমাসুল এই রপে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে যাবৎ এ 
বস্ধকের টাকা পরিশোধ না হয় অথবা বন্ধকলওনিয়! ব্যক্িরদের লিখিত সম্মতি 
না হয় তাবৎ এ টা্রপ্রতৃতির লমুদয় ৰা তাহার কোন অণ্.শ রহিত হইবেক না ইতি 


৬৯ ধার!। 


এহস ইহাতে হুকুম হইল যে উদ্জ ঘরের টাক্র ও কর এব” মাসুল বন্ধক দিয়া 

বে টাকা কর্জ করা হায় তাহার আনল টাকা পরিশোধ করিবার জন্যে উক্ত কমিস্য- 

অরদগিগের এই ক্ষমতা হইবেক এব” াহারদিগকে ইহার ছারা ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়! 

গেল বেবে টাকা এইরপে কর্জ হইয়াছে অঙ্গবা “বস্ককক্রমে লওয়া গিয়াছে এহন 
্্‌ 


হগু ইঙ্গয়েজী ১৮56৭ লুল ২২ দ্বাবিশতিতম আইলঃ 


তৎ্সময়েতে দেনা থাকে এব, উক্ত ঘরের টার ও কর ও মাসুলের বগ্ধকক্রছে ধার্ধয 
ধাকে লেই'টাকার ত্রিশ অ”শের এক-অপশের হিলাবে হত হয় তত টাক প্রুতিৰৎ- 
লরে.পৃর্থেক্ত করহইতে বাদ দেন এহ*, পৃথক রাখেন এবং তাহ] “ লিদ্কিণ, কও” 
অর্থাৎ কর্জ গড়িশোচধর প্*জির নায় রাখেন পবন তাহা সেই পুকার কর্জ করা আহহ। 
বস্ধক্রমে লাওয়। আলল টাকা, পরিশোধ কণার হ)য় হইবেক। এব, কসিল্যনৎ 
যেরা লমগ্বক্রমে এ “পিঙ্কি”্" ফণ্ডের” টাকা কোন্সানি বাহাছুরের কাগজ অর্থাৎ 
প্রমিসরি নোটে অপ্ধি করিবেন এব* এ কোক্পানির কাগজ লময়ক্রঙ্জে গবর্মেপ্টের 
এজেন্ট সাহেবের হস্তে ন্যপ্ত হইবেক এব*, সেই কাগজের উপর হে সুদ হয় তাহ 
যেমন পাওনা হয় তেমনি তাহা লইয়! অন্য কোম্পানির কাগজ খরীদ করিতে এব, 
সেইরপে এ পুঁজি বৃদ্ধি করিতে এ এজেপ্ট লাহেবকে ক্ষমতা ও হাকুম দেওয়া গেল 
এব সেইরণপে লময়ক্রমে যাবৎ এ « সিক্কি”্, কণ্ড” এ আসল কর্জমকল অঙ্ব1 তাহার 
কোন একটা কিন্থা কোন একটার কোন ভাগ পরিশোধ ক্রণার্থ প্রচুর না হায় তাবৎ 
এ “সিক্ষি”, ফড” দুদের উপর সুদের জঙ্গা করণের হবার বৃদ্ধি হইতে খ্াকিবেক । 
এব গুঁজি লেইরপে প্রচুর হইলে তাহ পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে এ বর্জ পরিশোধ 
করণের জন্য ব্যয় হইবেক ইতি । 


৬২ ধার!। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের বিধানক্রমে ষে ঘরের টার ও কর 
ও সালুল বন্ধক দেওনের জ্রমতা আছে লেই প্রকার প্রত্যেক বন্ধক কর্ম ব্যকপত্রের 
স্বারা করা যাইবেক এব”. সেই পত্রের মধ্যে যে নিষিত্কে তাহা? বন্ধক দেওয়া গেল 
তাহা অতি যথার্থরপে লেখা থাকিবেক এহ”, লেইরপ প্রত্যেক বন্ধকপত্রে উদ 
কমিস্যনরেরদের লাধারণ মোহর থাকিবেক এব» ভাহারদের কোন বার্ষিক বা 
ব্রিমাসিক কি বিশেষ বৈঠকের সময়ে অন্যন তিন জনের দ্বারা দম্তখৎ হইবেক এবঞ্ছ 
এই আইনের শেষের লিখিত 4 চিহ্কিত তফলীলের পাঠানুলারে অথরা তাহাক় 
ভাৰামুলারে এ বন্ধকপত্র প্রস্তুত হইতে গারে। এব”, এ হস্থকলওনিয় নানা ব্যক্তি 
এ হন্ধকপত্রের লিখিত খরের টার ও কর এব মাসুল স্বং জণ্পশানুল্লরে পাইবার 
গ্োগ্য হইবেন অর্থাৎ এ বন্ধকপত্রে এ বস্যধকলওনিয়া র্যক্তিরদের হত টাকা ফর্জ 
গেনের বিষয় এব”, সুদলমেত ফিরিয়া পাইবার হিবয় লেখ খাকে নেই. হিলারজনু- 
লারে ভাহপরা টা্লইত্যাদির হিল পাইবেন কিন্ত এক জম অগ্গে টাকা কর্জ দেওমপ্রযুত 
অধরা এক জনেয় বন্ধকপত্রের তারিখ অর্যাপেছণ পূর্ব-হ ওয়াপ্ুযুক,লেই বক্ষ জঙগা 
ব্যক্তি অপেক্ষ। অগ্ টাক পাইবেন না ইতি! 


৬৩ধারা। 


আহ, ইহশতে ছকুজ হইল ফে-প্ুতেক হন্ধকপরেয় খরচ মমবজযে কমিস্যসরেরণ 
সেই বন্বকঙ্রমে প্রান্ত,টাকাহইতে দিবেন ইতি। 


ইজরেজী:১৮৪খ হাল ২২ হ্বাবিষশতিতস আহি? হণ 


৬৪ ধারা? 

এবপ, ইহাতে হারুম হইল যে উক্ত কজিআ্যনরেরদের মুহরীয়-উদ্ত স্ষল হন্ধকের 
এক য়েজিউর রাখিবেক এবস্* বন্ধকেয় তারিখের পরা চৌদ্দ দিবলের 'মধো এ 
য়েডিষটরী যছশীতে এ বসাক লেখা যাইবেক এব লেই নিদশনে এ বঙ্ধকের নহয় ও 
তারিখ ও সেই বন্ধকের ছারা যত টাকা কর্জ হইল তাহ. এব, কর্জদেওনিয় বাজি 
ছের নাম ও পদ্বীইত্যাদি লেখা থাকিবেক| এব বন্ধকলওনিয়া কোন বাকি 
অধ্বা লেই বর্থকে যে-কোন ব্যক্তির ক্ষতিবৃদ্ধি থাকে লেই ব্যক্তি সকল উপযুক্ত 
সময়ে রস অথব]! পুরস্কার না দিয়! সেই রেজিউরী বহী দেখিতে পারিৰেন 
ইন্ডি। 


৬৫ ধারা । 


এব”, ইহাতে ছকুম হইল যে যেকোন ব্ক্তির এ বন্ধকে স্বত্ব থাকে লেই ব্যক্তি 
সময়ক্রমে তাহার মধ্যে আপনার অধিকার ও লাত অন্য কোন ব্যক্তির পতি অপ 
করিজ্ে পায়েন এব”, সেই অর্পণের কার্ধ্য দলীলের দ্বারা করা ফাইবেক এহন হে 
কারণপ্রযুজ অপণি হুইল তাহার লকল বৃত্বান্ত তাহার মধ্যে যথার্থরপে লেখ? 
খাকিবেক এব” এইরূপ প্রত্যেক খারিজদান্টিল এই আইনের শেষের লিখিত 7 
চিক্কিত্ত তকলীলের পাঠানুলারে অব সেই ভাবানুলারে করা যাইবেক ইতি । 


৬৬ ধারা । 


এবস ইহাতে হাকুম হইল যে এ খারিজদাখিল হদি কোম্পানি বাহাদুরের 
শাসিত দেশের মধ্যে করা হায় তবে তাহা! করণের তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে 
নতুবণ উক্ত দেশের মধ্যে তাহ পঁছছনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে তাহণ উক্ত সুহুরী- 
রের নিকটে আনিতেহইবেক এব তাহাতে এ মুহরীর আগল বন্ধকপত্রে লইয়া 
যেরপ করিক়্াছিল সেইরণপে এ খারিজদাখিলের এক নিদর্শন রেজি বছীতে 
জিশ্রিবেক এব, তাহ লিখলের জন্যে এ সুহরীর দুই টাকার অনধিক রসুম মাওয়া 
করিতে এব” লইতে পারে! এবস সেই খারিজদাশিল বহীতে লেখা গেলে পর ফে 
ব্যকির: নামে দাখিল হইল সেই ব্যক্তি এহস তাহার অভি ও আতমিনিক্রেটর ও 
আটৈন আসল বন্ধকের এবপং তাহার ছারা যে আলল টাকা ও লুদ হার্ধ্য হইল 
তাহার উপকারের লঙ্গুণ অধিকারী হইবেন! এবস্* যে বাকির নাছে দাখিল 
হইল লেই-ব্যক্ি সেইরপে তাহা! অন্য'ব্যক্ষির পুতি অপণি করিতে এব অন্যের 
নামে খারিজদাখিল করিতে পারেন এব, যে ব্ক্কির নামে লেই বন্ধক শেষে খারিজ. 
দাখিল হইল বেই ব্যক্তি জঙ্গবা তাহার অছি কি আভডমিনিঞ্রেটর কিছ্া আলৈন 
ছাড় অন্য কোন ব্যক্তি আলল বন্ধক 'আঙ্ৰ! তাহার ছারা হে টাকা দেয় হয় এবসং 
৫ উাঞ্চারে জিসিদ্ে ভাঙা. লেওয়ণ গেল তাহা বাতিল কি খালাল করিস বা. ছ্যাহার 
ফারখছ দিতে পারিহেন বা ইতি । 


২৮ ইক্ষপেরলি ১৮৪৭ লাল ২ বাহি্ম্পতিতম স্মাইন। 


৬ধ ধারা! 
এব* ইনছাতে হুম হইল মে যে টাকা? এই আইনের শক্কিক্রমে কোন রন্ধকের 
দ্বার? কর্জ হইয়াছিল লেই আসল টানা ও লুদ পরিশোধ হওনের, পল্প অঙ্ক 
দেওয়া গেলে পর লেই বন্ধবের দ্বারা ফে লকল ইফ্টেট ও লল্মত্বি ও স্বত্ব ও লাভ 
সেই বন্ধকল ওনিয়। ব্যক্তি কি তাহার উত্তরাধিকারী কি আছি আথবা আভমিনিস্রেটর 
কিআসনৈন্গকে অপণি হইয়াছিল তাহা অন্য কোন খারিজদাখিল অথবা ফারখখ ফিন? 
অথ্থব অন্য কোন কর্্সনা করিলে তৎক্ষপাৎ শেষ ও নিবৃত্ত হইবেক ইনি । 


৬৮ ধারা । 


এব” কোন বন্ধক পরিশোধ করণেতে কোন অনুপযুক্ত পক্ষপাত না হইবার 
জন্যে ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যখন উত্তঞ বন্ধকের মধ্যে এক বা। 
ততোধিক বন্ধক অথবা হে টাকা এ বস্ধকের দ্বারা ধার্য হইল তাহার কোন ভাগ 
পরিশোধ করিতে ক্ষম হন তখন যে ক্রমে বন্ধক পরিশোধ হইবেক তাহা গ্রিলিবাটের 
ঘারা অথবা “ বালটের” দ্বারা নিণয় করিবেন । এব এ গুলিবাট অথবা “বালট”? 
অনুসারে ষে ব্যক্তির টাকা পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে াহারদের ঘুহরীর এক 
এত্ভেলানামা সহী করিয়া দিবেক এক”, সেই এত্েলানামার মধ্যে যে আলল টাক 
পরিশোধ করিবার কল্প হইয়াছে তাহা লেখা থাকিবেক এবস তাহাতে আরো লেখা 
থাকিবেক যে এ টাকা সুদ সমেত একেলা দেওনের তারিখের পর ছয় মাল অর্তীত 
হইলে নিদিষ্ট লময়ে ও ঘণ্টায় উত্ত কমিল্যনরেরদের সুহরীরের দ্ক্করখানায় দেওয়া 
যাইবেক ইতি | 


৬৯ ধার! 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের যদি উচিত বোধ হয় তবে 
তাহারা এই আইনের বিধিঅনুলারে কোন এক বন্ধকক্রমে যে টাক! কর্জ করিয়াছি- 
লেন তাহা লমুদয় লুদ সমেত পরিশোধ করণের জন্যে মিয়াদ নিরুপণ করিতে পারেন 
এব, এইমত গতিকে উক্ত কমিস্যনরেরা সেই মিয়াদ বন্ধকপত্রের মধ্যে লিখিতে 
হুকুম দিবেন এব সেই মিয়াদ শেষ হইলে যেব্যক্তি আসল ও লূদ পাইবার স্বত্ব 
রাখেন লেই ব্যক্তির দাওয়াক্রমে উক্ত আলল টাকা লুদ সগেত তাহাকে দেওয়ণ 
যাইবেক এবং যদি টা! দেওনের কোন স্থান বন্ধকপত্রে নির্গি্ট ন। পাকে তবে 
আলল টাকা ও সুদ উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহারীর়ের দস্তরখানায় দেওয়া ধাইবেক 
ইতি । 


৭০ ধারা। 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে লেইরপ কূর্জ কর! টাকা পরিশোধ করখার 
যদি কোন মিয়াদ বদ্ধকপত্রে নির্ষিষ্ট ন! থাকে তবে যে ব্যন্কি লেই টাক] প্যাক, 


ইঙরেজী ১৮৪৭ সাল হ২ দ্বাধিশতিক্তম আইন 1 ২১ 


তব রাখেন সেই ব্যক্তি সেই বন্ধকের তারিখের পর বারো মাল অতীত হইলে অথবা 
অন্ভীত হওনের পর কোন লময়ে সেইরূপ ধার্ধ? হওয়া আলল টাকা! ও লকল সূ দাওয়া 
করিতে পারেন কিন্ত তাহার ছর মাল পূর্র্মে তাহার বিষয়ে এত্েল। দিতে হইবেক ? 
এব মেইরপে এ কমিস্যনরের1 লেই প্রকার এত্েল। দিলে পর কোন সময়ে কর্তকিরণ 
টাকা পরিশোধ করিতে পারেন এব", এইরূপ প্রত্যেক এত্তেল! লিখিত অথবা ছাপা 
হওয়া কাগজে অধ্বা কতক লিখিত কি কতক ছাপা কাগজে দেওয়] বাইবেক্ক। এব, 
হদি বন্ধকলওর্গিয়া ব্যক্তি অখবা মহাজন সেইরপ এক্সেল! দেন তবে পূর্বোক্ত সুহ- 
রীরকে তাহা! দিতে হইবেক আথ্বা তাহার দক্কুরে দিয়! আসিতে হইবেক। এব” যদি 
উক্ত কমিস্যনরের1 সেইরূপ এত্বেল। দেন তবে তাহা এ বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অথবা 
মহাঁজনকে নিজে দিতে হইবেক কি তাহার নিবাসম্থানে দিয়! আসিতে হইবেক ক্িস্থা 
যদি কাহার এক্ষপকার বাস স্থান জান না যায় তবে সে ব্যক্তি শেষে ষে স্থানে বাস 
করিলেন তথায় দিয়া আসিতে হইবেক অথব। যদি সেই বন্ধকলওনিয় ব্যক্তি কি 
সহাজন উক্ত কমিস্যনরেরদের পরিচিত না থাকেন অথবা উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর 
লেই ব্যক্তিকে না পাওয়া যায় এব” তাহার শেষ বাল স্বান জানা না যায় তবে এক 
ইশ্তিহারের দ্বারা কলিকাতা গৰ্ণমেন্ট গেজেটে এব” একাদিক্রমে তিন সপ্তাহ- 
পর্যন্ত একবার কলিকাতার দুইট1 খবরের কাগজে এত্বেলা দেওয়া যাইবেক ইতি | 
৭১ ধার1। 
এবৎ ইহাতে হকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরা যদি এই আইনের লিখিত 
নিয়সক্রমে এইসত কেখন বন্ধকী টউতকে। পরিশোধ করিতে অধ্পন্াযরদের আখনসেরু 
বিষয়ে এস্েল। দেন তবে লেই এত্েলার মিয়াদ শেষ হইলে পর সেই বন্ধকী পত্রের 
উপর আর সুদ চলিবেক ন1 কিন্তু যদি সেই এত্তেলাক্রমে টাকার দাওয়া হয় এব, 
যদি সেইরূপ দাওয়া ব্রীতিমত হইলে উক্ত কমিস্যনরেরা। দেই বঙ্ধকী টাকার 
উপর তৎ্লময়ে দেনা আলল টাকা সুদ সমেত না দেন্‌ তবে সুদ চলিতে থাকিবেক ই'তি। 
৭২ ধারা। 
এব ইহাতে হকুম হইল যে কোন বন্ধকলওনিয়! ব্যক্তি অথবা! সেইরপ বস্ধাক- 
ক্রমে বে টাকা কর্জ হইয়াছিল তাহা পাইবার অন্য যে ব্যক্তির স্বত্ব আছে সেই 
ব্ক্কি আপনার পাওনা আসল টাক। ও সুদ জোর করিয়া আদায় করিতে পারেন 
অর্থাৎ পশ্চাৎ লিখিতমতে এক জন রিলিবর নিযুক্ত করণের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে 
পারিবেন? কিন্ত যে বন্ধকলওনিয়া বা লওনিয়ার) কিন্বা মহাজন বা মহাজনের 
লেইরপ দরখান্ত করেন ঠাহারদের যদি দশ হাজার টাকার ন্যুন পাঁওন। থাকে তবে 
সেইরপে রিসিবর নিযুদ্জধ হইতে পারেন না ইতি। 
৭৩ ধার]1| 
ওহ» ইহণতে হুকুম হুইল ছে লেইরুপ বন্ধক তের উপর আসল সাক কি 
কৌন পুদ দেনা হইলে এব লিখনের দ্বারা তাহার দাওয়া হইলে পর হদি ছয় 


মালের মধ্যে তাহা না দেওয়া যায় তবে বদ্ধকলওনিয় ব্যক্তি অঙ্গব! পূর্রোকমত 
জজ 


৩০ ইঙ্গরেজী ১৮৪৭ লাল ২২ গ্বাবি*শত্িতম আইল | 


কোন মহাজন হদি কেধল তাহার পাঁওন। টাকা দশ হাঙ্জার লপ্খ্য। হয় অঙ্গার! 
তাহার পাওলণ তঙ্সম্প্্যক ন1 হইফে অন্য বন্ধকলওনিয়! যে বাকিরদের পাওনা 
টাকা পূর্র্বেজ্তমতে দীওয়] হওনের পর বাকী পড়িয়াচ্ছে শাহারদের সেই টাক 
ওস্তাহার পাওনা টাক? সর্ব লুদ্ধ যদি দশ হাজার হয় তবে তাহারা পশ্চাৎ লিখিত 
বিধানমতে দরখাস্ত করিয়া! এক জন রিলিবর নিষুত্ত করণের দাওয়া করিতে পপায়েন। 
কিন্ত ইছায় ছার! আসল টাকা ও বাকীপড়া সকল সুদের বিষয় কোন জ্ষমতাপন্ 
আইন অথব] একুটির আদালত বা আদালতলকলে নালিশ করিতে ষ্টাহার যে স্বত্ব 
আছে তাহার কিছু হানি হইবেক না ইতি | 
এ ৭৪ ধারা। 


এবস ইহাতে ছুকুম হইল যেরিসিবর নিযুক্ত করণের প্রুত্যেক দরখাস্ত বাঙ্গল। 
দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের জ্রীঙ্ীমর্তী মহারাশীর সুপ্রিম কোর্টের এক কি ততোধিক জজ 
লাছেবের নিকটে কর। বাইবেক এব, সেইক্ূপ দরখাস্ত হইলে এ জজ অথবা জজ 
লাহেবেরা দরখান্তকারিরদের এজছার শুনিয়া] কর এব” ঘরের টাক্লের সমুদয় অব! 
তাহার প্রচুর অপ্পশ লইতে এক জন উপযুক্ত ও মাতবর ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন এব সেই ব্যক্তি সেই টাকা লইয়া নেই লুদ অথবা বিষয়বিশেষে আলল 
টাকা ও সুদ এব* সকল খরচা এব” এ আসল টাকা ও সুদ এব” লেই সকল খরচ! 
ও খরচ পরিশোধ না হওনপর্য্ন্ত ঠ কর এব" ঘরের টাক আদায় করণে যে সকল 
খরচ পড়ে তাহা দিবেন এব” এইরূপ এক জন রিসিবর নিযুক্ত হইলে পূর্বোক্ত 
সকল কর ও টার ষেইরপে নিযুক্তহওয়। ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবেক এব তিনি শাহ" 
লইবেন এব” তন্িমিত্ব উত্তম ও মাতবর ফারখখ দিতে তাহার প্রতি ইহার দ্বার! 
ক্ষমতা দেওয়া গেল এব তিনি এইরূপে যে সকল টাকা পান্‌ যে ব্যক্তির সেই 
সুদ অথবা বিষয়বিশেষে সেই আলল টাকা ও সুদ সেই সময়ে পাওনা থাকে অথচ 
যে ব্যক্তির পঙ্ছে এ রিসিবর নিযুক্ত হইয়াছিলেন সেই ব্যক্ষির দ্বারা অথবা! সেই 
ব্যক্তির নিমিত্তে এ টাকা পাওয়া গিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক এব* সেই সুদ ও 
খরচা অথবা আঙলল টাকা ও সুদ ও খরচা পরিশোধ করা গেলে এ রিশিবরের 
ক্ষমতা নিবৃত্ত হইবেক ইতি | 


/& চিন্তিত তফলীল। 

বন্ধকপত্রের পাঠ। 
এত টাকার অমুক নম্থরী বস্ধকপত্র। ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের ১৮৪৭ লালের 
১৬ নম্বরী এব” ২২ নম্থরী আইনক্রমে। আমরা উক্ত আইনলানুলারে কমিস্যনরী 
পদে নিযুক্ত হইয়া ও উক্ত আইনের শ্ক্তিক্রমে আমারদিগকে অমুক স্থাননিবাসি শ্রী 
অমুক কোম্নানির এত টাকা দিয়াছেন তৎ্পুযুত্ত আমরা উক্ত অসুককে ও তাহার 
অভি ও আভমিনিষ্্রেটর ও আসৈনকে উক্ত আইনের শক্কিক্রমে কলিকাতা নগরের 
যেসকল টাক ও অন্য টার! উৎপন্ন হয় তাহা এব, উত্ত টাক্রপ্রভৃতিতে উ্ধ 


ইজয়েজী ১৮৪৭ লাল ২২ ছ্বাবিশতিতম আইল । ৩১ 


কমিল্যনরেরদের অর্থাৎ আমারছের যে ইফ্টেট ও স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্কথ্যকে তাহা! 
অপণি করিয়াছি! এব”, লালিয়ান1 শতকরা এত টাকা সুদ সমেত এত টাকা! হাৰছ, 
না পরিশোধ হয় তাবৎ উক্ত অসুক ও তাহার অন্ধি ও আডমিনিঞ্টরে্টের ও আদসৈন 
তাহা ভোগ দখল করিবেল (এ আসল টাক পরিশোধ করণের কোন বিশেষ মিয়াদ 
নিরপণ*হইলে এই কথাও লেখা যাইবেক ফে ) এই পত্রের তারিখঅবধি এত বৎসরের 
মধ্যে & আসল টাক পরিশোধ যাইবেক। 


ইন্গরেজী আসুক সালের অমুক তারিখে আমারদের লাধারণ মোহরযুক্ত হইয়া 


উক্ত দ্িবলে আমারদের বৈঠকে সহী হইল। 
অমুক কমিস্যনর | 
অমুক এঁ। 
অমুক এ। 
[3 চিন্িত তফ্সীল। 


বন্ধক খারিজদাখিল করণের পাঠ। 

আমি অমুক স্থাননিবাসি অমুক অমুক স্থান নিবাসি অমুক এত টাকা আমাকে 
দেওয়াপুযুক্ত আমি ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক কৌদ্দেলের ১৮৪৭ সালের ১৬ নম্বরী 
এব” ২২ নম্বরী আইনের দ্বারা ও তাহার শক্কিক্রমে নিযুক্ত ও কর্মসকারি কমিল্যন- 
রেরদের স্থানে অসুক তারিখের অমুক নম্থরী কে!” এত টাকার ও সুদের জামিনস্বরপ 
যে বন্ধকপত্র পাইয়াছি তাহা আমি উক্ত অমসুককে ও তাহার অছিকে ও তাহার 
আভডমিনিষ্ট্রেটর ও আসৈনকে দিয়াছি (অথবা যদি পৃষ্ঠে লিখনের দ্বারা খারিজদাখিল 
করা যায় তবে তাহার লিখিত জামিনপন্ত্র) এব তৎক্রমে ধার্য টাকাতে ও তৎক্রমে 
লমর্পিত টাক ও লল্লত্তিতে আমার যে স্বত্ব ও ইঞ্টেট ও সম্পর্ক আছে তাহা উক্ত 
আমুককে লমপণি করিয়াছি । 


তাহার সাক্ষিস্বরপে আমি ইল্গরেজী অমুক লালের অমুক তারিখে এই পঞ্জে 
দম্তথখৎ্ করিয়া মোহর করিলাস। 


অমুক! মোহর 


সমাপ্তঃ। 
জি এ বুশবি | 
ভারতবর্ষের গৰরর্মেষ্টের সেক্রেটারী! 
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ইজরেজী ১৮৪৭ সাল ২৩ আ্রয়োবিশতিতম আইন 


ভারতবর্ষের জীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে জারী করিলেন এব তাহা? লব্র সাধারণ 
লোককে জানাইবার লিমিদ্ধে প্ুকাশ হইতেছে! 


১৮৩৮ লালের ৩৯ আইন শুধরিবার আইন । 


যেহেতুক ১৮৩৮ সালের ৩১ আইনের ১৭ ধারাতে হুকুম আছে যে যেকোন 
ব্যক্তি অনে)র স্বানহইতে বলপূর্র্ক কিছু অপহরণ করে অধবা অন্যের গাত্রহন্ইতে 
কোন লম্লত্তি চুরী করে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবেচনামতে আদালতের নির্মষি 
কোন স্থানে পনের বলরের অনধিক ও দশ বৎ্লরের অন্যন মিয়াদে দ্বীপান্তর 
প্রেরণের অথবা তিন বৎসরের অনধিক মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক | 


অতএব ইঙ্কদীতে হৃকুম হইল যে উক্ত আইনের উক্ত ধারার ফে ভাগে হৃকুম 
আহ্ছে ষে এ আইনের নির্দিষ্ট দ্বীপান্তর প্রেরণের মিয়াদ দশ বছলরের নান 
হইবেক না সেই ভাগ রদ হইল ইতি । ' 


লমাপ্তঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারা 
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ইঙরেজী ১৮৪৮ সাল ১ পথম আহন। 


ভারতবর্ষের প্রীয়ুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন, ১৮৪৮ লালের ২২ জানুআরি তারিখে জারী করিলেন এবং তাহা সর্দঘলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কৃত্রিম করণের কোনং গতিকে কার্ধ্যর নিশ্নম করণের আইন । 


১ ধার3| 


ইছাতে হুকুম হইল যে প্রীপ্ীমতী মহারাণীর চার্টরের ছারা স্থাপিত ভাদালতের 
বিশেষ লীমাভিন্ন বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের লীমালর- 
হদ্দের মধ্যে দেওয়ানী অপ্বরা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে দলীলদস্ভাবেজ এব. কাগজ পত্র 
এ মোকদ্দমার বিপক্ষ পক্ষেরদের বিরুদ্ধে অথবা! অন্য ব্যক্তিরদের বিরুদ্ধে লাক্ষ্যস্থরপ 
দাখিল হয় তাহার বিষয়ে সেই দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমালল্র্কায় ব্যক্তিরা 
কৃত্রিম করণের বিষয়ে অথবা কৃত্রিম করাওণের বিষয়ে কিন্থা মিথ্যা ও কৃত্রিম দলীল- 
দম্তাবেজ ও কাগজপত্র সত্য বলিয়! চাতুরীক্রমে বাহির করণের এব প্রকাশ করণের 
বিষয়ে বা এ দলীলপ্রুড়তি মিথ্য। ও কৃত্রিম জানিয়া! তাহ] প্রকারান্তরে চাতুরীক্রমে 
আমলে আনিবার কিম্বা আমলে আনিবার উদ্যোগের বিষয়ে যে নালিশ করে লেই২ 
নালিশ নানা জিলা ও শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবেন্া পশ্চাৎৎ লিখিত ধারার নির- 
পিত প্রকারভিন্ন অন্য কোন প্রকারে গ্রাহা করিবেন না ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে (মাজিস্রেট লাহেবের অথব] মাজিঞ্ট্রেট সাছেবের 
সোপর্দ করণের ক্ষমতাবিশিফট অন্য কম্মকারকের আদালতভিন্ন) কোন দেওয়ানী কি 
ফৌজদারী আদালতে যেং মোকদ্দম। উপস্থিত আছে সেইং মোকদ্দমায় যদি এ 
আদালতের এমত বোধ হয় যে এই আইনের ৯ ধারার নির্দিষ্ট অপরাধের বিষয়ে 
কোন নালিশ মাজিঞ্ট্রেট লাহেবের নিকটে তজবীজ হওনার্থ পাঠাইবার উপযুক্ত কারণ 
আছে তবে সেই আদালত নালিশগুস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে কয়েদ করিয়া মাজিঞ্টেট 
লাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব” নালিশের লম্নর্ধীয় সাক্ষ্য এব” দলীলদস্তাবেজও 
পাঠাইবেন এব” সেই বিষয়ে যে সকল লাঙ্ষী এ প্রুকার সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারদের 
প্রত্যেক জনের স্থানে ম/জিঞ্ট্ে্টে লাছেবের নিকট উপস্থিত হওনের বিষয়ে এক 
মুচলকা। লিখিয়! লইবেন। এবপ, তাহাতে মাজিঞ্রেট সাহেব সেই নালিশ গ্াাহ্ছ 
করিয়1 রীতিমতে তাহার বিচার করিবেন ইতি | 


পরন্ত ইছা1 জানা কর্তব্য যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১ প্রথম আইন । 


হইবেক দা যে তাহার দ্বার? বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮০৭ লালের ২ আইনের ৬ 
ধারায় কৃত্রিম করণের মোকদ্দমার বিষয়ে সেশন জজ সাহেবের প্রতি হে জ্মতাপণি 
হইয়াছিল তাহার কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে ইতি? 


৩ ধারা 


এব০১ ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের 
১৪ ধারার ২ প্রকরণে জিলা ও শহরের জজ লাহেবেরদের হজুরে যে মোকদ্দম' 
উপস্থিত থাকে তাহাতে মিথ্যা শপথ্থ করণের কিবা মিথ্যা শপথ করিতে প্রবৃত্তি 
দেওনের নালিশগ্ুস্ত ব্যক্তিরদিগকে উক্ত জজ সাহেবেরদের সোপর্দ করণের যে ক্ষমতা 
দেওয়া গেল সেই ক্ষমত প্রধান সদর আমীনেরদের লম্মুথে উপস্থিত হওযা দেওয়ানী 
মোকদ্দমার বিষয়ে এ প্রধান লদর আমীনেরদের প্রতি অপণি হইল এব উদ্ত প্ুক- 
রণানুমারে উক্ত জজ সাহেবদিগকে ও মাজিষ্ট্েট লাহেবদিগকে যেমতে কার্ধয করশের 
হুকুম ও আদেশ আছে নেই মতে এ প্ুধান সদর আমীনদিপকে ও মাজিষ্ট্েট সাছেব- 
দিগকে কার্ধ্য করিতে ইহার দ্বারা হৃকুম ও আদেশ হইল ইতি। 


৪ ধারা 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে দেওযানীর জজ সাহেবের] উক্ত প্রকরণের বিধান- 
মতে যাহারদিগকে মিথ্যা শপথ করিবার কিম্বা মিথ্যা! শপথ করিতে প্রবৃত্তি দিবার 
অপরাধে সোপর্দ করেন্‌ তাহারদের বিচার তাহারা মেশন জজস্বরূপ করিতে পারেন 
এব০ ইহার বিক্কদ্ধ কোন আইন থাকিলেও তাহা। প্ুতিবন্ধক হইবেক না] ইতি | 


৫ ধারুা।। 


এবৎ২ ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে দেওয়ানী আদালত 
এই কথাতে রাজস্বের যে সকল কার্যাকারককে আদালতের ক্ষমত) দেওয়1 গিয়াছে 
ঠাহারদিগকেও বুঝাইবেক ইতি। 
লমান্তঃ | 


জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 


এ০0ভখ (0. 2৪৮55 736774166 27477416107 


চে 


0৯1০9৮৪1848 1100588৮9১9 73628] 11175 0078০ ৪ চট অন. 800৩3, 


ইঙরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইল । 


ভীরতবর্ষের গ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হবুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ ভিত 
আইন ১৮৪৮ লালের ২৬ ফেব্রুআারি তারিখে জারী রুরিলেন-এবসং তাহা সব্্পাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


কলিকাতা শহর পরিপাী করণার্থ নিযুক্ত কসিস্যনরদিগকে কততকং শন্তি ও 
ক্ষমত। দেওনের এব ভাহারদের দ্বারা কতকং লরকারী কম্্নিব্ধাহ করণের নিয়ম 


করিবার আইন । 


বেছেতুক ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের দ্বার) অন্যান্য বিষয়ের মধে্ঠ ইছাও নির্দিফি 
ছিল ষে তাহার মধ্যে উল্লিখিত কর ও টাক্লের হত উৎপন্ন হয় তাহাহইতে সকল 
সিরিশতার ও উপরি খরচ দেওনের পর যে টাকা অবশিষ্ট ধাকে তাহা এব যে২ 
টাকা বাঙ্গলা! দেশের গবণমেন্ট শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌদ্মেলের 
অনুমতিক্রমে কলিকাতা শহরের পারিপাট কর্মে নিযুক্ত কমিল্যনরদিগকে দিতে 
হুকুম করেন্‌ সেই সকল টাকা এই২ কার্ধেয ব্যয় হইবেক বিশেষতঃ | 


শহরের সকল স্বানেতে জল দেওনার্ধ পুস্করিণী ও জলপথ খননকরণ। 
শহরের যেং স্থানে ঘর অতিহ্ছন আছে লেইং স্থানে রাস্তা এবণ চক্‌ প্রস্তত করণ। 


অপ্ুুবাহ জলাশয় ভরাটকরখ এব বায়ুর স্থচ্ছদ্দে গমনাগমনের অবরোধ 
উঠাইয়! দেওন। 


পথ ও রাস্তাতে আলে! দেওন ও জল দেওন। 

পথ ও রাস্তা এব”. উক্ত শহরের নরুদমা পরিস্কার করণ ও মেরাম্খ করণ। 
এবস লামানাতঃ শহরের পারিপাট্য করণ ও" শোভা করণ। 

এবইং যেহেতুফ পূর্্মোস্ত অভিপ্রায় নফলমতে সিদ্ধ করণার্থ উচিত হয় যে এ 
কজিল্যনরদিগকে এক জন মুহরীর ও এক জন ল্রবেরর এব”, অন্যান্য আবশ্যক 


কষ্খকারকদিগকে নিযুদ্ধ করিতে ক্ষমতা দেওয়া] যায এব”, যেং ক্ষমতাতে লাধারণ 
কৃ 


২ ইজর়েজী ১৮৪৮ লাল ২ ছিভীয় আইন! 


ব্যক্ষিরদের স্বত্ব ও সঙ্পন্বিতে ছস্তাপণি হইবেক এমত ক্ষসতা। এ কমিসানয়দিগকে 
এবস, ভাছারদের সুহরীর ও লরবেয়র ও অন্যান্য কর্থকারকদিগকে অপণি হয়। 


১» ধারা। 


অতএব ইহাতে ছকুম হইল যে এ কমিল্যনরের উপযুক্ত ও মাততবর ব্যক্তির- 
দিগকে আপনারদের লঙ়্বেরর ও সুহারীর ও অন্যান) আবশ্যক পদে মনোনীত ও 
নিযুক্ত করিবেন কিন্ত তাহারদের নিযুক্ত হওন বিষয়ে বাঙ্গলা। দেশের প্রীযুত গবরূনর্‌ 
সাহেবের মপ্জুর কি নামঞ্জুর করণের অপেক্ষা ধাকিবেক এব" 'ষে২ মাহিয়ানা বাঙ্গলা 
দেশের শ্ীযুত গবর্নর্‌ লাছেবের উচিত বোধ হয় লেইং মাহিয়ানা তাহারা পাইবেন 
ইতি। 


২ ধারা। 


এব ইহাতে হাকুদ হইল যে প্রীপ্রীমর্তী মহশরাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাক্কার 
বিশেষ লীমালরহদ্দের ধাহিয়ের কোন স্কানহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে নির্মল ও 
স্বাস্থ্যজনক জল আনয়নার্থ এক বা ততোধিক জলপথ প্রস্তত করিবার জন্যে যখন 
কোন জলপথের পাগুলেখ্য বাঙ্গল। দেশের ভ্রীয়ুত গবর্নর্‌ লাছেবের সম্মত হইয়াছে 
তখন প্রত্যেক কমিস্ানর এব" কমিস্যনরেরদের সরবেয়র ও মৃহরীর এব”, যেই 
আসিফ্টাণ্টের আবশ্যক হয় সেইং আসিষাপ্ট এ জলপঞ্ধ প্রস্তুত করণেতে যে স্থান 
দিয়! জলপথ যায় সেই স্থানে এই আইনক্রমে এ কোর্টের বিশেষ সীমাসরহদ্দের মধ্যে 
যে২ ক্ষমতাক্রমে কার্য করিতে পারেন এব", এ জলপধ প্রস্তত করণার্থ যেং ক্ষমতার 
আবশ্যক হয় মেইং ক্ষমতা ভাহারদের থাকিবেক এব”, সেইরূপ কর্মকরণের বিষয়ে 
ঠাহারদের নামে কোন নাঙিশ হইবেক ন। এব” ভাহারদিগকে উত্ত্যক্ত করা যাইবেক 
না! এবছ উক্ত কোর্টের বিশেষ লীমাসরহন্দের মধ্যে উক্ত কমিল্ানরেরদের যে 
কোন কর্ম করিতে হয় তাছার লাহাধ্য করণার্থ কলিকাত। শহরের মাজিষ্্রেট 
সাহেব এই আইনক্রমে যেং কার্য করিতে পারেন এব এই আইনের হবার? 
যে২ কার্ধা করিতে তাহার প্রতি হকুম হইল লেই২ কার্ধ্য যেকোন জিল! দিয়া উক্ত 
জলপথ যাইবেক লেই জিলার কোন মাজিষ্ট্রেট স্াছেৰ এ জলপখ নিম্মাণেয়' জনে 
করিতে পারেন এব” এই আইনের দ্বারা লেই২ কার্য করিতে তাহার প্রতি হুকুম 
হইল ইতি। 


৩ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইভদর দ্বারা এ২ কমিল্যনর যেং কর্থ 
করিতে ক্ষমতাপ্ান্ক হইলেন শাহার ফোন কর্্ঘ নিজে কিস্বা ডাহারদের গাকর কি 
আনিউাস্টের দ্বারা নির্ঘাহ্‌ ন। করিব বে কোন ব্যক্তি অঙ্গবা! কোয্লাদি তাছ। হুক্ধি 
করিয়। লইতে চাহেন সেই ব্যক্কি হা কোন্সানির লঙ্গে হন্দোবস্ত করিক্ে পারের । এ”, 


ইকয়েজী ১৮৪৮ সাল ২ ভিতীয়' আইল । ৩ 


তা? হইলে লেই প্রকার কোন ক্থ্ নির্জঝাহ করণেতে এ২ কমিসাহরকে এই আইনক্রমে 
যেং শড়ি ও জামত! দেওয়া! গেল এ ন্যদ্ধি জথহা এ কোল্পানি সেইং শক্তি এব 
ক্ষমতানুলারে কর্ম করিতে পারিবেন ইতি | 


৪ ধারা। 


এব*১ইছাতে হুকুম হইল যে এই আইনের হ্বারা! দে ওয়) ক্ষমতা ও পক্ত্যনুলারে 
কার্ধত করণের্ডেষদি কোন ঘর বা এমারৎ অথবা অধ্ধিকার্ধয অন্য বিষয়ের অপচয় 
হয় অখব! অন্য কোন প্রকারে তাহার হানি হয় তবে উক্ত কমিল্যনরের! সেই ক্ষতি 
পূরণ করিয়া দিবেন এব এ বাচী কি এজারৎ অথবা অন্য অধিকার্ধয বিষয়ের স্বামী 
এব দ্‌খীলকারের এব, এ কমিল্ানরেরদের মধ্যে এ ক্ষতিপূরণার্থ যত টাকা ধার্য 
হয় তাহা এ কমিস্যনরেরা এ বাচীর স্বামি অখবা দখলীকারকে দিবেন | এবণ্, এ 
ক্ষতিপ্ুতপেক উত্কয় মণখ্যটর বিষয়ে এবস১ পুত্যেক স্বাদ এপ দুখী লকখরুকে তখছখক 
যে অৎশ দিতে হইবেক্‌ সেই অণ্বশের বিষয়ে যদি সেইরূপ স্বামী কি দখখীলকার এব, 
এ কসিস্যনরেরদের মধ্যে এক্য না হইতে পারে তবেএ ক্ষতিপূরণের টাকার সম্খ্যা এর, 
তাহার দাওয়াকারি ব্যক্তিরা একে তাহার যে অণ্শ পাইবার যোগ্য মেইং অপ্শ 
সালিসের দ্বারা অথবা ১৮৪৭ লালের ৯৬ আইনানুসারে যে কমিল্যনরেরা নিযুক্ত হন: 
াহারদিগকে কলিকাত' শহর উত্তম করপার্থ স্থাবর অপ্ধৰ] অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করণের 
ক্ষমতা দেওনের আইন এই নামে বিখ্যাত ১৮৪৭ লালের ২২ আইনের নিষ্থারিত মতে 
তলব ও নিযুক্ত হওয়।জুরির ফয়সলার দ্বার! ধার্ধ্য হইব্েক এব, আদায় হইবেক ইতি | 


৫ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এ কাঁমস/নরূদিগকে অব! তাহারদের কর্মে নিযুক্ত 
কোন যুকৃরীর অখব! সরবেয়র'কি অন্য কর্মকারক কিগ্বা কোন কারিগর অঙ্গবা অনা 
কোন ব্যক্তিকে কি এই আইনের বিধির অনুলারে তাহারা ষে কোন ব্যক্তি কিনা 
কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন অধ্ববা লেই কোম্পানির দ্বার! নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তিকে আপনারদের কি আপনার কর্তব্য কার্ধ্য অথবা যে কোন কর্মঘ্ঘ এই আইনের 
শক্তিক্রমে হা তদ্নুলারে তাহারদের করিবার হকুম আছে অধ্ধবা ক্ষমতা দেওয়া! গিয়াচ্ছে 
সেই কর্্ঘ করণেতে ও লম্মন্ধ করণেতে যদি কোন ব্যক্তি কোন লসয়ে ব্যাহাত অথবা 
উত্ত্যক্ত করে তবে এইমত আপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্ট্রেট লাছেবের নিকটে লাব্স্ত 
হইলে প্রত্ত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার ৫০,/টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি। 


৬ ধারা 


এবসং ইহাতে হ্কুম হইল হে প্রত্যেক কমিস্যনর ও সরৰেরর ও কমিল্যনরের- 
দের সুহরীর এব, কাহারদের হত আলিষ্টাপটের ভ্বাবশ্যক হয় ভাহারদিগকে এই 
আইনের অভিপ্রায় বিছ্ধির জনয এই লমপুর্ণ শক্ষি ও ক্ষমত্তা দেওয়া থেল হে দিবা 


৪ ইঙরেজী ১৮৪৮ লাল ২ ্বিভীয় আইন। 


ভাগের সকল উপযুক হণ্টায় তাহারা কোন ভূমি কি বাটীতে অঙ্থব! হে তৃমির উপর 
কোন হর বা। বাটী বা আন্য কোন এমারছ গাথা আছে কি গছ হইতেছে কি গীথি- 
বার কল্প আছে সেই ভূমিতে এব”, কোন প্রকার হরে বা তাহার কোন ভাগে প্রবেশ 
করেন অথবা আপনারদের অধীন কর্মকারকদিগকে প্রবেশ করিতে হুকুম দেন এব, 
সেইরূপ প্রবেশ করণের জন্য অথবা এই আইনানুসারে এ ভূমিপ্ুভৃতির কোন ভাগে 
ষে কোন কার্ধ্য করা যায় বা করিতে হয় তাহার জন্যে কি তাহার বিষয়ে তাহারদের 
নামে আইনের আদালতে কোন নালিশ অথবা একুটি আদালতে কোন মোকদ্দম। 
হইতে পারিবেক না! এর* তাহার বিরুদ্ধ আইনলল্নর্কীয় কোন কার্য হইতে পারিবেক 
না অথবৰ। তাহারদিগকে কোন প্রকারে উত্ত্যক্ত কর ফাইবেক না। কিন্ত জানা কর্তার 
যে যে কোন ভূমি অধ্বা এমারতে তৎ্সময়ে কোন ব্যক্তি বাস করিতেছে তাহাতে 
দখীলকারের অনুমতি বিন] ্াহার হা! তাহারদের প্রবেশ করণের মানপের উপযুক্ত 
লম্বাদ এ দর্থীকার ব্যক্জিকে পূর্বে না দিয়া তাহার মধ্যে উক্ত প্রকার কোন ব্যক্তি 
প্রবেশ করিতে পারিবেন না ইতি । 


৭ ধারা। 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়ে কলিকাতা শু 
রের মধ্যে সকল প্লুকার ও সকল রকমের ফে সকল ও প্রত্যেক রাষ্কা ও নরকারা 
পথ ও সাধারণের গামনাগমলের পথ থাকে এব” উত্তর কালে এ শহরের যে নকল 
ভাগে কোন রকমের বা কোন প্রুকারের রাস্তা বা সরকারী পথ কি সাধারণের 
গমনাগমনের পথ কর] যায় তাহার সরবরাহ কার্ষ্য ও কর্তৃত্ব এব”. শান ও তাহার 
নকল লরগ্জাম এব" বাঙ্গলা দেশের গবণমেণ্ট অথবা কলিকাতার মাঁজিষ্ট্রেট সাহেব 
কি উক্ত কমিস্যনরেরদের ঘার] কিম্বা ঠাহারদের হুকুমে এ রাস্তা ও সরকারী পথ ও 
সাধারণের গমনাগমনের জন্যে যে নকল গাথনি ও এখারৎ ও সরঞ্জাম ও হাতিয়ার 
অথব1 অন্য দুব্য করা বায় তাহা! টুষিষ্বূপ এ কমিস্যনরেরদের সম্নত্তি হইবেক এব, 
লেই সকল বিষয়ের স্বত্ব ঠাছারদের' প্রতি ইহার দ্বারা অপণি হইয়াছে ইতি। 


হা 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের লময়ে উদ্ত শহরে 
যে রাস্তা ও লরকারী পথ এব লাধারণের গমনাগমনের স্থান গ্াকে বা উত্তর কালে 
করা যায় তাহার মধ হে রাস্তাইত্যাদির বিষয়ে উপযুক্ত বোধ হয় সেই রাস্তাইত্য।- 
দিতে উক্ত কমিল্যনরের! বাঙ্গল। দেশের গবর্ণমেণ্টের লম্মতি ও অনুমতিক্রমে শান 
করিতে পারেন এব তাহাতে জল দিতে পারেন ইতি । 


৯ ধার]! 
এব, ইছাতে হাকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের লময়ে উক্ত শহরে যে 


ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীর আইন । রে 


প্রত্যেক রাষ্া ও লরকারী পথ ও লাধারণের গীমনাগমনের পঙ্থ থাকে কিছ উত্তর 
কালে কর] হায় সেই প্রত্যেক রাস্তাপুতৃতি উদ্ত কমিস্যনরেরা উপযুক্তমতে মেরাম্ 
করিবেন এব উপযুক্তমতে মেরামণ্ড না করিলে তাহারদের নামে নালিশ হইতে 
পারে ইতি ৷ 


১৩০ ধারা। 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে কোন রাস্তায় পদরুঙ্গে যাওনের 
বাগাড়ি যাওনের পথের কোর শান কিপাতর অথবা অন্য সরঞ্জাম যদি কোন ব্যক্তি 
উক্ত কমিল্যনরেরদের কিম্বা তীহারদের উক্ত সরবেয়রের লিখিত অনুমতি বিনা সরায় 
বা তুলিয়া ফেলে বা তাহাতে কোন ফেরফার করে অব উক্ত শহরের কোন রান্ত 
কোন প্রকারে অবরোধ করে বা তাহার উপর কিছু গাধে তবে এইমত পুত্যেক 
অপরাধি ব্যক্তির দোষ মাজিষ্টরেট লাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্োেক অপরা- 
ধের জন্যে তাহার ৫০) টাকার অনধিক জরীমানা হইবেক ইতি | 


১১ ধারা! 


এব” যেছেতুক শহরনিবালিরদের স্বাস্থ্যের এব উপকারের জন্যে আবশযক 
আছে যে যে সিধা ও চৌড়া রাস্তা! ও খোল] পথ আরম্ভ হইয়াছে তাহা1 সম্পঙ্গ হয় 
এবস যেখানে এই সময়ে এইমত রান্তাপ্ুভ়ৃতি না! থাকে সেই খানে উপকারক এবৎ, 
উপযুক্ত অন্তরে সেই প্রুকার রাস্তা এমত করা যায় 'ষেএ শহরের মধ্যে ঘন এমারতের 
মধ্য দিয়া সেইরূপ সিধা ও চৌড়া পথ করা যায় অর্থাৎ সাধ্যপর্যযন্ত দ্েরাকৃতিরপে 
দৃক্ষিণঅবধি উত্তরপর্যযান্ত এব” পৃর্বঅবধি পশ্চিমপর্য্যন্ত খ রাস্তার পত্তন হয় এব 
দক্ষিণ পৃর্রজাবধি উত্তর পশ্চিমপর্য্যন্ত এব ধক্ষিণ পশ্চিমঅবধি উত্তর পূর্বপর্য্ন্ত 
অন্য রাস্তা কোণাকোণি রেখারূপে বিদিগে নির্মাণ হয় এব উপকাঁরক ও উপযুক্ত 
অন্তরে বৃহ শূন্য স্থান খাকে এব”, সেই শূন্য স্থানে চতুক্কোপ বা গোলাকৃতি চক 
করা যায় এব উক্ত চক্হইতে ২ রাস্তা উপকারকমতে প্রুতিবদ্ধাক বিনা জু রেখা 
ক্রমে এক দিগে গঙ্গাপর্ধ্যন্ত যায় অপর দিগে উক্ত শহরের বাহিরের ময়দানপর্য্যন্ত 
যায় এব এই প্রকার পাগুলেখ্যানুনারে লাধ্যপর্য্ন্ত 4২ কর্ম লম্নন্গ কর! যায় এব, 
লমগপুর্ণরপে তাহা! হইতে না পারিলে এই পাগুলেখ্যের সদৃশ যেপর্য্যন্ত সাধ্য সেইপর্য্যন্ত 
তাহা করা যায় । এব যেহেস্তুক উচিত এব আবশ্যক আছে যে উক্ত শহরের 
এদেস্শিয় লোকের যে স্থানে বাস করেন্‌ লেই স্থানে যে শরঁড়ি ও গলি পথ আছে তাহার 
পরিবর্ধে পূর্রোক্তমতে সোজা এবপ্, চৌড়। রাস্তা ও খোল। পঞ্গ নির্মাণ হয় এব যে 
ঘর ও এমারৎ ও ভূমি পূর্বক অভিপ্ায়ের জনো উক্ত কমিপ্যনরেরদের প্রতি অপণ 
করণের আবশ্যক হইবেক সেই ছরপ্রডূতির স্বামিরদিগকে উপযুক্তমতে ক্ষতিপূরণ 
করিয়। দেওয়া উচিত | 

শ 


৬ ই্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘূু লাধ্য 
উক্ত কমিস্যনরেরা আপনারদের উক্ত বিশেষ সরবেয়র এব” অন্য কোন উপযুক্ত 
সরবেয়রের দ্বারা! নকশা পুস্তত করাইবেন এব" এ নকশার মধ্যে পূর্রোজ্জ অভিপ্রায়" 
সকল লিদ্ধ কর্ণার্থ তাহারদের বিবেচনায় এ রাস্তা ও খোলা পথের লক্ষিতদিগের 
ও তাহার প্রশৈস্ততার এব পূর্রোক্তি চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি চক প্রুস্তত করার্থ ফে 
শূন্য স্থানের প্রুয়োজন হয় তাহার অবস্থান ও পরিমাণের নিদশনি থাকিবেক এবং 
এ কমিস্যনরেরা এ শহরের স্বাস্থ্য এব” তাহার মধ্যে গমনাগমনের সুগম এবছ্, 
এ পারিপাট্যের নিজ্ঞাহ করণের যে পরিমিত ব্যয় হইতে পারে এই সকলে দৃষ্টি 
রাখিয়া এ পাগুলেখ্য প্রস্তুত করিবেন। এব যে কর্মের আবশ্যক হয় তাহার 
খরচের এব”, এই নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের যে ছর ও এমারৎ ও ভূমি খরীদ 
করিবার আবশ্যক হইবেক তাহার আমন্দাজী মূল্যের বরাওদের ফার্দ প্রস্তুত হইবেক। 
এবং যে২ নকশা এ কমিস্যনরদিগকে এইরূপে দেওয়া যায় তাহার মপ্যে ফে নকশা 
তাহারা কিছ ক্রাহারদের অধিকাণ্শ ব্যন্ষি অন্যাপেক্ষা উত্তম ও উপযুক্ত বোধ 
করেন তাহা উাহারা পলসন্দ করিবেন এব এ নকশা ও তদ্বিষয়ে কমিস্যনরেরদের 
নিদ্ধারণ বাজল। দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের বিবেচনার নিমিত্তে নাঙ্গল। দেশের 
গবর্ণমে্টের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব উক্ত ভ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেব উক্ত সেক্রেটারীর সহীকরা এক লিপির দ্বারা উক্ত সেক্রেটারীর মারফৎ এ 
নক্শাতে আপনার সম্মতি জানাইলে উক্ত কমিস্যনরের! যথালাধ্য শীঘু আপনারদের 
হাতে থাকা লৎস্থান বুকিয়। এবং এই আইনের কল্পিত অন্যান্য পারিপাট্য কর্মের 
একি সময়ে নির্ধাহ করণের প্রুতিবন্ধক না হয় ইহ? বুঝিয়1 এ কর্ম যেপর্ধ্যস্ত নির্বাহ 
হইতে পারে সেইপর্য্ন্ত তাহা নিব্াহ করিবেন এব উক্ত ভ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহে- 
বের নিকটে প্ুস্তাবিত নকশাতে যদি তিনি আপনার অলম্মতি জানান তবে এ কমিস্য- 
নরের। সেই সরবেয়র অথ্বা অন্য কোন উপযুক্ত সরবেয়রের দ্বার! অন্য নকশ। 
প্রস্তুত করাইবেন এব”, সেই নকৃশ] সেইরূপে এ কমিল্যনরের1 এ প্রীযুত গবর্নর্‌ 
লাহেবেক্স নিকটে প্রস্তাব করিবেন এবং যাবৎ এরূপ কোন নকশ। এ শ্রীযুত গবরূনরু 
সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর না হয় তাবৎ সময়েই এরূপ অন্যান] নকশা করিবেন এব" উক্ত 
কমিস্যনরদিগকে উক্ত শ্রীযুভ গবরুনর্‌ লাছেবের চূড়ান্ত সম্মতি জানান গেলে পর যত 
শীঘু সাধ্য উক্ত কমিস্যনরেরা এ মগ্জুরহওয়া নকৃশণ অনুসারে কর্ম করিবেন ইতি 


১২ ধারা । 


এবস ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত নক্শ। এ ভ্রীয়ুত গবর্নর্‌ সাহেবের নিকটে 
সেইরপে প্রস্তাব হইলে এব তাহার ছারা মণ্খ্ুর হইলে পর এ কমিস্যনরেরা ১৮৪৭ 
সালের ২২ আইমের বিধির আনুলারে এ নক্শ। অনুসায়ে কার্য্যকরণার্থ যে ঘর ও 
এমারৎ ও ভূমি খরীদকরণের আব্শ্যক হয় তাহা খরীদ করিবেন এব». এ খরীঙগ 


ইক্ষর়েজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্িতীয় আইল । চ 


লয় হইলে জ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবকে আর জিজ্ঞাসা না! করিখা আপনারদের 
তথৎ্স্থানীয় লরবেয়রকে উক্ত কর্ম নির্জাহ করণের হুকুম দিবেন ইতি । 


১৩ ধারা। 


এবৎ, যেছেতুক উক্ত শহরের স্বাস্থ্যের জন্যে তাহার মধ্যে কম্মণ্য নরদমা ও 
মোরী করণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক । 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর যত শীঘু হইতে 
পারে এ কমিস্যনরের! আপনারদের এ সরবেয়রকে সমস্ত শহরের অতি মনোযোগ- 
পূর্বক জরিপ করিতে হুকুম দিবেন এব, তৎ্লময়ে যে নরদমা ও এমারৎ ও মোরী 
এ শহরের মধ্যে আছে তাহার যে দোষ থাকে এব উক্ত সমস্ত শহরের কম্মণি]- 
রূপে নরদস। করুণ ও পরিষ্কার করথার্থ এ নরদমার যেং মতান্তর করা এবং যেই 
নৃতন প্রধান ও অন্যান] নরদ্মা ও মোরী কর) উপযুক্ত ও আবশ্যক এব”, এ নরদমা 
ও মোরী উপযুক্তমতে জলনেচন ও পরিষ্কার করণার্থ যেই জলাশয় ও কল ও জল- 
প্রবাহের দ্বার ও জলপথের কপাট ও অন্যান্য কর্মের আবশ্যক হয় এব যেং 
স্বানে ও স্বানহইতে এ নরদম! ও মোরীর আরস্ভ করা উচিত এব ঠিক যে দিগে 
তাহা চালান উচিত এব* যেং স্থানে তাহার শেষ করা উচিত এই সকল বিষয়ের 
এ পরবেয়র আপনার বিবেচনামতে এক যথার্থ ও সঙস্পষ্ট রিপোর্ট করিবেন ইতি 1 


১৪ ধারা? 


এবছ, যেহেতুক উক্ত শহরে বিশেষ বিষয় এব* অন্যান্য অবস্থা বুঝিয়া যেপর্য্যস্ত 
সাধ্য সেইপর্যান্ত উক্ত শহরের সকল নিবাপিকে পান করণার্থ এবণ গৃহাদির কষ্ষেরি 
নিমিত্তে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক জল দেওয়া অত্যান্ত আবশ্যক এব” বিশেষতঃ অতিদরিদ্‌ 
নিবাসিরদিগকে লেইরপ জল দেওয়। অত্যাবশ্যক এব” যেহেতুক রাস্ত। কমুণ্যি ও 
স্বাস্থ্যজনকরূপে পরিস্কার করণ এব তাহাতে জলদেওনার্থ এবণ যে প্রধান ও অন্যান্য 
নর্দমা ও মোরী এই আইনের বিধির অনুলারে নিম্াণ করা যাইবেক এব ব্জায় 
কর যাইবেক তাহা পরিষশির রাখণের জন্যে জল যোগাইয়া দেওনের প্রয়োজন 


হইবেক। 


অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে এঁ কমিস্যনরেরা লেই সময়ে এ শহরের মধ্যে 
এক্ষণে জলের হে সুলার আহ্ছে তাহার এব" উক্ত নান। অভিপ্রায়ের জন্যে লেই জল 
প্রচুর বা অপুচুর তাহার বিষয়ে এব লেইরূপ যোগান প্রত্যেক প্রুকার জল অথবা 
উক্ত লরবেয়র উত্তর কালে যে জল যোগানের পরামর্শ দেন সেই জল পান করণার্খ 
্বাস্্যজনক ও সুস্বাদ কি না এই বিষয়ের রিপোর্ট কুরির্তে আপনার লরবেয়রকে হুকুম 


৮ ইকরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দিতায় আহল। 


দিবেন! এব*, এ জলের স্বাস্থ্যটজনক ও সুস্বাদু গুণের বিষয়ে তাহার রিপোর্টের 
যথার্ঘতাঁর পরীক্ষা! করণার্থ এ কমিস্যনরের! এ জল বা জলমনকলের গণের নির্ণয় 
করিতে এব” তাহার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে নিপুণ কিমিয় ব্যক্ষি এব” চিকিৎসকের- 
দিগকে আদেশ করিবেন? এব উক্ত শহরনিবালিরদের গ্ৃহাদির কার্ধেতর জনে এবপ, 
উক্ত রাস্তার কর্মণ্য ও স্বাস্থ্যরূপে পরিস্কার রাখণের ও জল দেওনের জন্যে এব” হে 
পুধান ও আন্যানায নরদসা ও সোরী এই আইনের বিধির অনুসারে নিম্মীণ ও বজায় 
হইবেক তাহার পরিষ্কারের জন্যে কলিকাতার উত্তর দিগে হুগলী নদীর যে স্থান- 
হইতে প্রচুর জল শহরের মধ্য আনা ফাইতে পারে তাহা এ সরবেয়র আপনার 
রিপোর্টে লিখিবেন এবং এই নানা কার্য্যের জন্যে এক স্বানহইতে প্রচুর জল পাওয়া 
যাইতে পারে কিনা এব” কত দূরহইতে তাহা আনিতে হইবেক এব০ং তাহার ফে 
শ্ররচ লাগিবেক এব” উক্ত নকল অভিপ্রায়ের নিমিত্তে এ জল প্রচুর ও বাহুল্যমতে 
যোগাইবার জন্যে যে জলাশয় ও কল ও জলপথের দ্বার ও খাল ও জলপথ ও নল 
ও অন্যান্য কর্মের আবশ্যক হইবেক এব, সেই সকলের কিং পরিমাণ ইত্যাদি সকল 
বিষয়ে আপনার মত লিখিবেন ইতি! 


১৫ ধারা। 


এবপ, পূর্রবোক্ত অভিপ্রায় লিদ্ধ করণার্থ ইহাতে হুকুম হইল.যে সকল নর্দম 
ও মোরী এব৭ তৎ্সম্পর্কীয় সকল এমারৎ ও অন্য কর্ম ও সরঞ্জাম ও দুব্য এবঞ্ 
সাধারণ লোকেরদের ব্যবহারার্থ যে সকল খাল ও জলপথ্থ ও পুস্করিশী ও কপ 
প্রস্তুত হইয়াছে অব! আইনস্তে ব্যবহার হইতেছে এব” কোন বিশেষ ব্যক্জির বা 
ব্যক্তিরদের নিজ লল্মত্তি নহে তাহ? এব এই আইন জারী হওন সময়ে উক্ত শহরের 
সধ্যে তাহার লম্্কীয়ু যেসকল এমারৎ ও কল ও নির্মিত কর্ম ও নরঞ্জাম ও জিনিস 
আছে অথবা উত্তর কালে কোন সময়ে উক্ত কমিস্যনরেরদের খরচে বা প্রকারাস্ত্রে 
পুস্তত হয় তাহ? ও তাহার উপর জম্পুর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা পৃর্বে্ত টক্চিস্বরূপ উক্ত 
কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি হইবেক এব” এই আইনের দ্বারা তাহার স্বত্ব তাহারদের 
প্রতি অর্পণ হইল কিন্ত তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত ধিবি খাটিবেক ইতি । 


১৬ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত সমস্ত শহরের কর্মণ্যরূপে নরদমা করণার্থ 
এব» শহর পরিষ্কার রাখণার্থ যে প্রকার এব”, যত নরদমা ও মোরী এবস্* যে প্রকার 
ও যত জলাশয় ও শ্বাল ও জলপখ ও কল ও অন্যান্য নিষ্থিতি কর্ম উক্ত কমিস্যনরের- 
দের বিবেচনায় আব্শযক ও উচিত বোধ হয় তাহা? তাহার নিষ্থাণ করাইবেন। এবঞ, 
এ নয়দমাতে উপযুক্তরূপে জলসেচনের জন্যে ও তাহা পরিষ্কার করণের জন্যে থে 
প্রকার ও ধত জলের নালার'আবশ্যক হয় তাহা উক্ত শহরের রাস্তা ও পথ ও অন 
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স্বানে (তাহ সরকারী হউক বা না হউক) তাহাতে ও তাহার নীচে ও তাহার উপর 
এব", আবশ্যক হইলে উক্ত রাস্তা ও পথ ও মার্গ ও স্থানের নীচে যে সকল মাটির 
ভিতরে কুটরী ও খিলান' থাকে তাহার সধয দিয়! ও তাহার উপর পত্তন করাইবেন 
কিন্ত যাহাতে অল্প ক্ষতি হয় এমত উদ্যোগ করিবেন। এব. এ নরদমার লাগাও 
অথবা তাহার নিকটে যে কোন অথবা যে সকল ঘর গাথা আছে এব গাথা হাইবেক 
সেই ঘরঅবধি উক্ত কোন নরদমাপর্ষ্যন্ত কোন মোরী বা মোরীলকল করণইতে উত্ত 
নরদমার পাঙ্টে যে প্রকার ও যত গোলাকৃতি স্থান ও ছিদ্রু তন্নিমিত্ত রাখিতে এ 
কমিল্যনরের বিহিত ও আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা করিতে অথবা রাখিতে 
পারেন। এব”, উক্ত কোন এমার্ৎ লমান্ত করিবার জন্যে যদি কোন ছ্েরা ভূমিতে 
অথবা অন্য যে স্থানে সরকারী রাস্তা ন। থাকে এমত স্বানে বা তাহার মধ্যে বা 
তাহা দিয়া এ এমারৎ গীথিতে ব। তাহার অনবরত নিষম্মাণ করিতে আবশ্যক বোধ 
হয় তবে এ কমিস্যনরের! উক্ত ভূমিতে ব1 অন্য স্থানে বা তাহার মধ্য কি তাহ] দিয়া 
এ এমারৎ গাথিতে এব” অনবরত নির্মাণ করিতে পারেন এব উক্ত কমিস্যনরের। 
এমত উপায় করিতে পারেন ও করিবেন যে এ নরদম! কোন নদী বা লোত কি খাল 
অথব1! জলপথের সঙ্গে সযোগ হয় এব" এ নরদমার মধ্যস্থ দূব্য এ নদীপ্লুভতির 
মধ্যে পড়ে অথবা এ নরদমার সকল ময়লা রাখণ ও সত্গ্রহ করণ ও বিক্রয় করণের 
এব” কৃষি কর্মের সারের জন্যে বা প্রকারান্তরে তাহারদের যেরূপ সুবিবেচন! হয় 
সেইরূপে তাহা! কর্মে আনিবার জন্যে যে স্থান অতিসুগম হয় নেই স্থানে উপযুক্ত 
প্রণালী দিয়া লেই সকল ময়ল! লইয়া যাওয়৷ যায় ।॥ কিন্ত তাহারা লাবধান করিবেন 
যে এ ময়লা তাহার চতুর্দিকৃষ্থ স্থানে কোন অপকারক বা ক্ষতিজনক না হয় । এব৭ এ 
সকল নরদমা ও জলপথ্‌ ও খাল ও জলাশয় এব”. অন্য এমার্থৎ ও স্থান উক্ত কমি- 
সানরেরদের সম্পত্তি হইবেক এব* কাহারদের প্রতি ইহার দ্বারা অপণ হইল এব 
শাহ! সকল সময়ে উক্ত কমিন্যনরেরদের এব ভাহারদের লরবেয়র ও উাহারদের 
কম্মকারকেরদের জিম্মায় ও কর্তৃত্বে ও অধানে থাকিবেক ইতি । 


১৭ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কৃমিস্যনরেরদের এইমত ক্ষমতা হইবেক 
এব* ফ্াহারদিগকে এমত হুকুম দেওয়া যাইতেছে ষে সময়ক্রমে ঠাহারদের যেমন 
উচিত বোধ হয় তেমনি তাহার! উক্ত শহরের মধ্যে আবশ্যকমতে সকল অথবা কোন 
এক নরদ্‌মা চৌড়া করিতে ও গছের। করিতে এব” আলি করিতে ও তাহা মতান্তর 
করিতে ও তাহার উপর খিলান গাখিতে ও তাহা! মেরামৎ ও পরিষ্কার করিতে ও 
ধৌত করিতে পারেস্‌ এব" আরো উক্ত শহরের মধ্যে যে সকল অপ্রবাহ খাই ও 
নরদমণ ও পুস্করিণী ও দুর্গন্ধজল ও ময়লার অন্যান্য আধার থাকে তাহা কোন 
বিশেষ ব্যক্তি ব। ব্যক্তিরদের নিজ সম্পত্তি হউক বা না হউক তাহা পরিস্কার করিতে 
এব তাছার ময়লা উক্ত নরদমার মধ্যে ফেলিতে ক] প্রুকারাস্তরে তাহা নিবৃত্ত করিতে 
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পরেন! এব”, আরো উত্ত কমিস্যনরেরদের পুতি অর্পিত বর্তমান বা উত্তর কালে 
নিষ্সিত কোন নরদমা যদি কোন কারণপুযুক্ত উক্ত কমিসানরেরদের বিবেচনায় আকর্মমপ্য 
অথবা অনাবশ্যক হায় তবে উক্ত কমিল্যনরেরা উচিত বোধ করিলে সেই পুরাতন 
নরদম] উঠাইয়! ফেলিতে এব*ং তাহা বন্ধ করিতে ও তাহু! বুজাইয়া ফেলিতে বা! তাহা! 
নিবৃস্ত করিতে পারেন্‌ কিন্ত তাহা এইরূপে করিতে হইযেক যে তাহাতে ' তাহার 
চতুর্দিকৃস্থ ব্যক্তিরদের অপকারক ও বিদ্ুজনক না হয় ইতি! 


১৮ ধারা! 


এব ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত শহরের মধ্যে কোন নৃতল ঘরের বুনিয়াদ 
খনন ঘ1 পত্তন.করিতে আরপ্ভ করণের অথবা কোন ঘর পুনর্ধার নির্মাণ করণের 
পুর্বে এবপ উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্তৃত্বাধীন কোন নরদমার মধ্যে কোন ভূমি বা 
বাঁটীর জল সোজা ব। বক্রর্ূপে পড়িবার জন্যে কোন মোরী করণের পূর্বে উদ্ত 
কমিজ্যনরেরদ্র সুহুরীরকে লিখনের ছ্বার1 সম্পূর্ণ চৌদ্দ দিনের এত্বেল। দিতে হইবেক 
এবং যে ব্যক্তি এ প্রুকারে হবরু গাখিতে কা পুনর্ধার গাখিতে অথবা সেইরূপ মোরী 
করিতে মানস করে সেই ব্যক্তি এ এত্বেলা মুহ্রীরকে দিবেক কি তাহার দক্করখানায় 
দিয়া আসিবেক ! এব”, উক্ত কমিপ্যনরেরদের উক্ত সরবেয়র যে মাটাম সহণী-ভূমি 
নির্দিষ্ট করেন্‌ মেই সহী এ বুনিয়াদের পত্তন হইবেক এব” এরূপ প্রত্যেক শাখা! 
মোরী যে দিগে ও যে প্ুকারে ও যে ডৌলে এ লরবেয়র হুকুম করেন এব মসল। 
ও এমার্তের বিষয়ে এ সরব্য়র যে নিয়ম করেন তদনুলারে তাহা প্রস্তত হইবেক 
এবস সেইরপ প্রত্যেক মোরী উক্ত কমিস্যনরের দৃষ্টি গোচরে এব” কর্তৃত্বাধীনে 
নির্মাণ হইবেক। এব যদি সেইরূপ এক্েল। না] দেওয়া! যায় অথবা সেই এমারছ 
কিমোরী যদি কোন প্রকারে উক্ত লরব্য়রের হুকুম বিনা অথব]। হুকুমের বিপরীত 
কি এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে আরপ্ত হয় বা করা যায় তবে উক্ত কমিস্ানরের? 
মেই এসারৎ উদ্পাটন করাইতে পারেন এব সেই মোরী পুনক্রার পত্তন করিতে 
বা মেরাস্ করিতে বা.বিষয়বিশেষে পুনব্ধার গাথিতে হুকুম দিতে পারেন এব 


পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহার খরচ এ ভূমির বা মোরীর স্বামির স্থানে উদুল করিতে 
পারেন ইতি । 


১৯ ধারা । 


এব্* ইছখতে হকুম হইল যে উক্ত কসিলানরেরদের পুতি যে নরদমা অপলি 
হইয়াছে বা এই আইনের শক্তিক্রমে উাহারদের নির্মাণ করণের ক্ষমতা হইয়াছে বা 
প্রকারান্তরে উক্ত কমিস্যনরেরদের হাতে আইলে নেই নরদমার কোন একটার লঙ্গে 
সমযোগছওনার্থ কোন ব্যক্তি আপনার খরচে মোরী প্রস্তত করিতে পারে। কিন্তু 
সেই মোরী যে পরিমাণে এবছ লর্বতোভাবে যে প্রকারে উক্ত ক্মিলানরেরদের উদ্ত 
সরবেয়র হুকুম অথবা নিরূপণ করেন লেইরপে প্রস্তত করা যাইবেক এব”, হদ্দি উক্ত 
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কসিজ্যনরেরা এ মোরীর যে ভাগ এ নরদমার সঙ্গমের স্বানঅবধি এ রাস্তার শেষ- 
পর্য্যন্ত চলে তাহ! প্রস্তত করিতে স্বীকৃত ও লম্মত না হন ( এব” সেইরূপ স্বীকৃত ও 
সম্মত হওনার্থ ইহার ছারা তাহার প্রুতি ক্ষমতা দেওয়া গেল) তবে এ ব্যক্তি 
তন্নিমিস্তে কোন রাস্তার যে শান বা অন্য কোন সরঞ্জাম উঠাঁওন আবশ্যক হয় তাহা 
উঠাইতে ও স্থানান্তর করিতে পারে । এবৰ্ উক্ত যেং নরদমা এ কমিম্যনরেরদ্র 
প্রতি অপণি হইল অথব। এই আইনের শক্তিক্রমে নিষ্মীণ করণের ক্ষমত। হইল 
তাহার কোন এক নরদমার সঙ্গে সঘরোগ করণার্থ মোরী যে পরিমাণ এব. যে 
প্রকার ও যে ডৌলে এ মরবেয়র হুকুম ও নিরূপণ করেন্‌ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
বা! অন্য প্রকারে যদি কোন ব্যক্তি কোন মোরী প্রস্তুত করে তবে মাজিষ্ট্েট লাহেবের 
লম্মুখে তাহার দোষ সাব্যন্ত হইলে সেই প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্জি গ্রুত্যেক অপরাধের 
জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমান' দিবেক ইতি | 


২৩ ধারা । 


এব” যেহেতুক এই প্রুকার সকল এমারৎপ্রুভৃক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সর- 
বেয়রের নিজ্জ হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন ব্যক্ষিরদের ছার] নিম্মাণ হইলে তাহা অধিক 
কম্মণিয এব তাহাতে অল্প ব্যয় হইবার সন্ভাবন। অতএব ইহাতে হুকুম হইল বে 
উক্ত কমিস্যনরের]1 উক্ত শহরের মধো কোন কাী বা অন্য বাসস্থানের স্বামির সঙ্গে এই 
বন্দোবস্ত ও করার করিতে পারেন যে এ গৃহস্বামির ষে কোন মোরী করণের আবশ্যক 
হয় তাহা উক্ত কমিস্যনরেরদের সরবেয়রের দ্বারা নির্মাণ করা যায় ও প্রন্তত হয় 
এব. উক্ত কমিস্যনরেরদ্র উক্ত সরবেয়রের সর্টিফিকটঅনুসারে উক্ত মোরীর যে 
আসল খরচ লাগিয়াছে তাহ] উক্ত কমিস্যনরেরদিগকে এং গৃহস্বামী ফিরিয়াদিবেক 
এব. তাহা! না দিলে এ টাকা পশ্চাৎ লিখ্িতমতে উমুল হইতে পারে ইতি। 


২১ ধারা! 


এব, যেহেতুক নরদ্ম। ও মোরীর গলিঘ্ুজিহইতে যে সকল দুর্গন্ধ নিগত হয় 
তাঁছণতে অস্বাস্থ্য জন্মে এব” মেই অপকার নিবারণ করনার্৫ঘথ কোন নিয়ম করা। উচিত 
বোধ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল ফে উক্ত কমিস্যনরেরা এব” উক্ত শহরের 
কোন বিশেষ মোরীর স্বামী উপযুক্ত কপাট অথব! অন্য ঢাকনি দেওনের দ্বার! কি 
তাহার মধ্য দিয়া বাহুর গমনাগমনের সুগম করণের দ্বার] কিন্া তন্গিমিত্ব অন্য যে 
উপায় ও উদ্যোগেতে তাছা লাধ্য হয় তাহার দ্বারা গলিঘজিহইতে এব” রাস্তা ব। 
অন্যান্য স্থানের মোরী কি নরদমার ঝাজরী কি অন্য প্রুকার খোলা স্বানহইতে এ 
নরূদসা। এব” মোরীর দুর্গন্ধ নিত না হইবার উপায় করিবেন । এব যদি কোন 
বিশেষ নরদম1 অথ্ব। মোরীর স্বামী সেই কর্তব্য কার্ধের শৈথিল্য কি বিলম্ব করে তবে 
সেইরূপ নরদমা অখ্ৰ। মোরীহইতে নির্গত দুর্গন্ধ লফলরপে নিবারণার্থ উত্ত কছি- 
জ্যনরেরদের সরবেয়র তাহাকে উপযুদ্ধ এন্েলা দিবেন এব হঙ্গি মেইরপে এত্ভেল। 


১২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সালদ্ির্তীয় আইন! 


পাওনের পর দশ দিবসের মধ্যে মেই নরদমার স্বামী অতি কর্মপ্যরূপে তাহা না করে 
তবে উক্ত লরবেয়র তৎক্ষণাৎ, উপযুক্ত কপাট কি অন্য ঢাকনি দিবেন কি এ দুগন্থি 
নিগ্তি হওনের অতি সফলরূপে নিবারপার্থ অন্যান্য যে উপায় উচিত বোধ হয় তাহা? 
করিবেন এব” তাহাতে যে খরচ লাগে তাহা এ নরদ্মা অথবা সোরীর স্বামী দিবেক 
এব তাহা পশ্চাঁৎ লিখিতমতে উসুল হইতে পারে ইতি । 


২২ ধারা । 


এব ইহাতে ভুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনর়েরদের এব উাহারদের সর- 
বেয়রের এই ক্ষমতা থাকিবেক এব তাহারদের প্ুতি ইহার দ্বারা হুকুম হইতেছে যে 
তাহারদ্র প্রতি অর্পিত কোন রাস্তা কি সরকারী পথ বা লাধারণের গমনাগমনের 
পথের যখন মেরামৎ্ হইতেছে অথবা ষখন কোন নরদম] কি মোরী প্রস্তুত হইতেছে 
কি মেরামছ্ হইতেছে তখন নিকটস্থ ঘরে ঠেস দেওনের দ্বারা এব» তাছা। রক্ষা 
করণের দ্বারা আপদ নিবারণ করেন এব এ এমারৎ ও মেরামণ্হওনের সময়ে 
কোন গাড়ি বা বলদের গাড়ি কি অন্য বাহন কি বলদ কি ঘোড়ার গমনাগমনের 
নিবারণার্থ উক্ত কোন রাস্তায় কি সরকারী পথ কিম্বা সাধারণের গমনাগমনের পথে 
যত হুড়কা কি্বা জিঞ্জির অথবা খুঁটি রাখ্রিবার আবশ্যক ও উচিত বোধ হয় তাহা! এ 
রাস্তার মধ্যে রাখেন ও স্থাপন করেন কিন্বা রাখান ও স্থাপন করান? এব এ 
কমিল্ানরেরা এব উাহারদের সরবেয়র যখন কোন নর্দম। কি মোরী অথবা অন্যান্য 
কর্ম করিতেছেন বা মেরামৎ্ করিতেছেন তখন রাত্রিষোগে দৈবঘউন। নিবারণার্থ 
সেই নরদ্মাপ্রভৃতিতে উপযুক্ত ও প্রচুর আলে দিবেন এব” উপযুক্ত ও মাতবর 
ব্যক্তিকে সেখানে চৌকী থাকিতে নিযুক্ত করিবেন। এব যদি কোন ব্যক্তি এ 
সরবেয়র ও কমিস্যনরেরদের অনুমতি বিনা সেই হুড়কা কি জিঞ্জির অথবা খুঁটি নামা- 
ঈয়। ফেলে কি মতান্তর করে কি স্থানান্তর করে কিছ্বা উক্ত হুড়কা বা! জিঞ্জির কি 
গঁটির নিকটে দেওয়া বা তাহাতে লট্কান কোন আলে! নিব্ধণ করে তবে সেইরূপ 
প্রত্যেক অপরাধি ব্যক্তির অপরাধ মাজিষ্টরেট লাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে 
পুত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাহার ৫০ টাকার অনধিক জরীমানা! হইবেক ইতি । 


২৩ ধার] 1 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের উপকার ও 
স্বাস্থ্যের প্রুতি উপযুক্ত মতে দৃষ্টি রাখিয়া! উক্ত কমিল্যনরেরা আপনারদের সরবেয়রকে 
এই বিশেষ হুকুম দিবেন ষে তিনি উপযুক্ত মতে সকল রাস্তা ও পথ্থ ও সাধারণের 
গমনাগমনের পথ্থ ও তাহার গলী (সরকারী হউক কি না হউক) এব” পদরুজে গমনের 
শান অথবা অন্য পথ লময়েং উপযুক্ত মতে ঝাড়ু দেওয়ান ও পরিস্কার করান এব. এ 
সরবেয়র উপযুক্তমতে এ রাস্তাপ্রভৃতিতে ঝাড় দেওয়াইবেন ও পরিস্কার করাইহেন। 
এব* তাহার উপর সর্ব প্রকার হত ধুলা ও ময়লা ও জঞ্জাল পাওয়া যায় নেই নকল 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন 1 ১৩ 


একত্র করাইবেন ও স্থানান্তর করাইবেন এব” উপযুজ্ধা ছৃণ্টায় ও লময়ে উক্ত 
শহরনিবাসিরদের বাটী ও ভূমিহইতে লকল কর্দম ও চ্ছাই ও ময়লা ও জঞ্জাল 
উঠাইয়া লইয়। যাইতে হুকুম দিবেন এব” উক্ত শহরের সকল অথবা কোন টাী 
এব” ময়লার গর্ভ মেমত আবশ্যক বোধ হয় সেইরপে প্রচুর ও উপযুক্তমতে পরি- 
স্কার ও শুন্য করাইবেন ! এব” এ লরবেয়র প্রতি সম্তাহে যেং দিবসে এব যেহ 
লময়ে উক্ত রাস্তা ও সরকারী পথ ও লাধারণের গমনাগমনের পথ কচডু দেওয়া 
যাইবেক ও পরিস্কার করা যাইবেক এব”, এ ময়লা ও ধুলা! ও রাত্রিতে যাহ জমে 
তাহ) ও ঝবাটনি ও জঞ্জাল ও ছাই লইয়! যাওয়া যাইবেক এব যেমত ও যেরূপে 
তাহা স্কানান্তর করা যাইবেক এব যে স্থানে তাহা জমা হইবেক তাহার এত্বেল। 
নকল লোককে দিবেন এব এ কমিস্যনরের হুকুম ও কর্তৃত্বের অধীন কর্্মকারক 
এ সরবেয়রকে যেমত উপযুক্ত ও উচিত বোধ হয় সেইমত এ সরবেয়র মিয়ম ও 
হুকুম করিবেন এবণ, এ কমিল্যনরের1 উক্ত কোন কার্ধ্য উত্তমরূপে করিবার ও 
নির্াহ করিবার জনো কোন বলদ বা! ঘোড়ার গাড়ি বা অন্য কল আথবা কোন হোড়। 
বা বলদ খরীদ করিতে পারেন ও ভাড়া করিয়া লইতে পারেন ইতি। 


২৪ ধার । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত রাস্তা ও গমনাগমনের পথ ও গলি ও 
পদরুজে গমনের পথ ও টাটী ও নরদ্ম! ও ময়লার গর্ভহইঈতে যে সকল ময়ল। ও 
ধূল। ও রাত্রিতে জমাহওয়া। দুব্য ও জগ্জাল এব, এ শহরের মধ্যে নকল ও প্রত্যেক 
ঘরহইতে এব অন্য স্থানহইতে যে সকল ধূল] ও ছাই ও জঞ্জাল একত্র করা ও 
লওয়1 যায় ও স্ানাস্তর কর! যায় তাহা এ কমিস্যনরেরদের সয্ত্তি হইবেক এবং 
ইহার দ্বারা ঠাহারদের প্রতি তাহা অপ্পণ হইল ।| এবৎ এ কমিস্যনরেরা! যেমত 
উচিত বোধ করেন দেইমতে এই আইনের অভিগ্রায়ের জন্যে আপনারদের উক্ত 
মুহুরীর অথবা! সরবেয়রের দ্বারা তাহা বিক্রয় ও হস্তান্তর করিতে লম্পুর্ণ ক্ষমতা 
পাইবেন এব তাহা বিক্রয় করণেতে যে টাক উৎপন্ন হয় তাহ। এই আইনের 
অভিপ্টায়ের জন্যে ব্যয় হইবেক এব”, যে ব্যক্তি তাহা] খরীদ করে সেই ব্যক্তির তাহা! 
লইতে ও লইয়া যাইতে এব” আপনার নিজ কার্ধ্য ও উপকারের নিমিস্তে তাহা 
হস্তান্তর করিতে সম্পুর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি ধাকিবেক ইতি । 


২৫ ধার] ॥ 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরের উক্ত রাস্তা ও দরকারী পথ ও 
সাধারণের গমনাগমনের পথে জল দেওনের নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরের। উক্ত কোন 
রাস্তা ব। সরকারী পথ কি লাধারণের গমনাগমনের পথে কুপ খনন করিতে পারেন 
এব” নল ও নাল! ও বোস রাখিতে ও স্থাপন করিতে পারেন ও বসাইতে পারেন 
এব তাহার নিমিদ্ধে অন্য কোন উপযুক্ত কল প্রস্তুত করিতে পারেন এবন্, এ 


তব 


৪ ইজরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


কমিস্যানরের। যখন ও যেমন উচিত বোধ করেন তেসলি তাহা] উঠাইয়া লইতে ও মত্তা- 
স্তর করিতে পারেন 1 এব, দেশের আচার ও ব্যবছারে দৃদ্ধি রাখিয়া হে উপযুক্ত ও 
বিহিত লময়ে এব” হে উপযুক্ত ও বিহিত স্থানে পরিশ্রমি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও আরাম 
হওনের সস্ভাবনা এবঞ লজ্জাকর না হয় এমত স্থানে ও সময়ে শহরনিবাদিরদের ম্লান 
করিবার জন্যে এ শহরের মধ্যে প্ুচুরস্খ্যক চৌড়া এব” উপকারি পুক্করিণী অব! 
জলগ্ুবাছণ্তন্তেত করিতে ও স্থাপন করিতে এ কমিস্যলয়েরদের ক্ষমতা ছহইবেক এও, 
ইছার দ্বারা তাহারদিগকে তাহা করিতে হুকুম দেওয়া! গেল ইতি। 


২৬ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিখিত সকল অথবা! কোল অভিপ্রায়ের 
নিমিত্তে উক্ত কমিস্যনরেরদের“যেমত উচিত বোধ হয় লেইমতে উহার! ময়ক্রেসে 
ব্যবস্থা করিতে পারেন ও ইহার দ্বার! ব্যবস্থা করিতে ঠাহারদের প্রতি হুকুম হইল 
বিশেষতঃ । 


কোন রাস্তায় বা! তাহার নিকটে অপকারজনক বিষয় নিবারণ করণ এব ভাহ 
পরিষ্কার রাখণ । 


কসাইশ্ান! ও বাজার রেজিষটরা করণ ও তদারক করণ ও তাহা পরিস্কার ও 
উপযুক্তমভে রাঁখণের এবণ. চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্যন একরার তাহাহইতে ময়ল! 
উঠাইয়া লইয়া যাওনের এব তাহাতে প্রুচুরমতে জল দেওনের বিষয়ি নিয়ম করণ। 


সনুষ্যেরদের আহারের জনে? যাহারা পীড়াজনক মাস ও মৎস্য ও শাকলবজী 
ও মিঠাই ও শল্য বিক্রয় করে তাহারদের দণ্ড করণ এব এঁ মন্দ দূব্য ধরণ ও তাহা? 
নষ্ট করণ । 


রাস্তা পরিস্কারকারিরদের কম্ম্ম এব” মুত্রের স্থান ও টাীর কর্তৃত্বের বিষয়ি নিয়ম 
করণ। 


অয়ল! ও অস্বাঙ্থ্যজনক ঘর পরিফ্ার করণের নিয়ম করণ । 
লরকারী জলাশয়হইতে বিশেষ২ং ঘরে জল যোগাওন । 
পরিশ্রমি গুজারদের স্বাস্থ্য ও পরিস্ৃতত্তা ও উপকারের জন্যে উদ্ত কমিল্যনরের- 


দের যে প্রকার আবশ্যক বোধ হয় লেই প্রকারে উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহ কর্মের 
জন্যে যে পুস্করিণী ও জলপ্রুপালী স্থাপন হয় তাহাতে লোকেরদিগকে ম্লান করিতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ১৫ 


অথবা আপনারদের গা ধুইতে নিবারণ করণ এব মান করিবার নিমিত্তে ফে পুষ্কু- 
রিণী ও জলপ্রণালী স্থাপন হয় তাহাতে সান করণের খণ্টার নির্যয় করণের নিয়ম 
করণ ॥ 


উক্ত শহরনিধানলি নানা জাতিরদের চৈতন্য ও "আচার ও ব্যবহারের বিষয়ে 
উত্তম বিবেচনা করণ বিধায় উক্ত শহরে স্বাস্থ্য ও পারিস্কৃততা ও লনা বোধের বিষয়ে 
উপযুক্ত মতে*মনোযোগপূর্ষক উক্ত শহরনিবাসিরদের যেং কুঘ্্ম করা উচিত এব* যে 
কর্মহইতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত সেইং কর্ম করাওপ এব সেই কর্মহইতে ক্ষান্ত 
করাওণ। 


এই সকল ব্যবস্থা) লঙ্ুনকারি ব্যক্তিরদের যে জরীমানা দিতে হয় তাহ] নির্ণয় ও 
স্বাপন করণ | কিন্ত জানা কর্তব্য যে শেষোক্ত এইরূপ কোন জরীমানা কোন এক 
অপরাধের জন্যে ৫০ টাকার অধিক হইবেক না অথবা] সেই অপকারজনক বিষয় 
নিবারণ না! হইলে এব”, তাহার প্রতিকার না হইলে প্রুত্যেক দিবসের জন্যে ৫) 
টাকার অধিক জরীমান! হইবেক না ইতি । 


২৭ ধারা | 


এবণ ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্বোক্ত ধারাতে ব্যবস্থা করণের যে ক্ষমতা 
দেওয়। গেল তথ্ক্রমে যে ব্যবস্থা করা যায় তাহা ফাবৎ বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উল্লি- 
য়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্্‌ লাহেবের নিকটে প্রস্তাব ন1 হয় এব তাহাতে তাহার 
সম্মতি এব শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলের লক্মতি না হয় 
এব” এ শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ লাছেবের দন্তখৎক্রমে বাঙ্জলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের 
গবর্পমেণ্টের সেক্রেটারী লাছেবের দ্বারা এ কমিস্যনরদিগকে জ্ঞাত করা না যায় এব, 
এ ব্যবস্থা কলিকাতার দুই লম্বাদপত্রে একবার প্রকাশ করণের পর যাবৎ চল্লিশ 
দিবল অতীত ন]1 হয় তাবৎ এ ব্যবস্থা প্রবল হইবেক না। এব এ ব্যবস্থার 
যে নকলে উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্তথৎ কর এই এজাহার থাকে যে তাহা 
উক্ত গ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে এবপ। পৃর্রোক্তমতে দুই সম্বাদ- 
পত্রে প্রকাশ হইয়পছে এব এ প্রকাশ করণের তারিখ থাকে সেই নকল আইন 
এবপ, একুটির সকল আদালতে এব” সকল মাজিষ্্রেট সাহেবের সম্মুখে এ ব্যবস্থার 
এব, তাহা! মঞ্জুর হওন এব” প্রকাশ হওনের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক ইতি। 


২৮ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন ক্রমে যে সকল ব্যবস্থা কর! যায় তাহা। 
ছাপা হইবেক এব”. তাহার এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহুরীরের দস্কুরখানায় 
লট্কান যাইবেক এব” লট্কান থাকিবেক এব+ হে কোন ব্যক্তি তদ্বিষয়ে দরখাস্ত 


১৬ ইঙ্গর়েজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


করে এব” উক্ত কমিক্যনরেরা 1০ আনার অনধিক যে রুম নিরপণ করেন সেই 
রসুম দেয় সেই ব্যক্ষিকে তাহার নকল দেওয়া যাইবেক ইতি । 


২৯ ধার্11 


এবৎ ইহাতে হুকুম "হইল যে সরাসরীমতে দোষ লাব্যন্ত হওন্পুর্কক এই 
আইনের বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয়ে ইহার পরে যে সকল বিধান নিদ্দি্কি 
আছে দেইং বিধান এই আইনের শক্তিক্রমে উক্ত কমিল্যনরেরদের করা কোন ব্যবস্থা 
উল্লস্ন করণের অপরাধের বিষরে খাটে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি 


৩০ ধারা। 


এব ইহাতে হৃকুম হইল যে উক্ত শহরের মধ্যে ঘাধারণের অপকারক কোন 
প্রকার বিষয় যে কোন ব্তক্তি থাকিতে ব1 করিতে দেয় তাহার জন্যে এ কসিস্যনরের। 
তাহার নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব” কোন.জরীমানা! আদায় করণের 
জন্যে এব এই আইনের বিধির বিকুদ্ধ অপরাঠধকরণিয়া কোন ব্যক্তিরদের দগ করিবার 
জন্যে নালিশের উদ্যোগ করিতে হুকুম দিতে পারেন এব এ নালিশের ও অন্য 
কার্য্ের খরচ এই আইনেরু বিখিক্রমে উক্জ কমিনস্যনরেরদেরু পুতি অপ্পিত টাকাহইতে 
দিতে হুকুম ও আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি । 


৩১ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কমিসানরের] নালিশ করিতে পারেন এবছ্ছ, 
উাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে এৰস উক্ত কমিন্যনরেরদের যে কোন সঙ্পন্তি 
'বা জিনিস বা দ্রুব্য থাঁকে তাহা! যে ব্যক্তি চুরী করেকি লয় বালইয়। যায় বা জানিয়া 
শুনিয়া নট করে বা ক্ষতি করে সেই ব্যক্তির নামে তাহারা নালিশ করিতে পারেন 
বা সম্বাদ দিতে পারেন কি অন্য কোন কার্ধ্য করিতে পারেন এব এইমত প্রুতোক 
সোকদ্গমায় যে সম্মত্তি বা জিনিস অথবা ছুব্যের বিষয়ে সেইরূপ কোন নালিশ হয় তাহা? 
উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্পত্তি ইহা সাধারণমতে জ্ঞাত করিলে প্রচুর হইবেক ইতি। 


৩২ ধার! । 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ 
করিতে হইবেক না যে কোন ব্যক্ষির যে কোন কর্ম করণ বা না করণ “কামনলা” 
অনুমারে অপকারক অপরাধ, জ্ঞান ও নির্ধার্যা হয় অথব। এই আইন লন! থাকিলে 
সেইরূপ জান ও নির্থার্যয হইত সেই কর্ম করণ বা না করণ আইনসিদ্ধ হইবেক। 
এব০ £ কামনলণ?? অনুলারে যে কম অপকারক অপরাধ হইত সেই কর্মের দোষি 
কোন ব্যক্তি এই আইনক্রমে তন্গিমিত্ত নালিশগ্রস্ত হওনহইতে ক্ষমা হইবেক না। 
কিন্তু জান! কর্তব্য যে এই আইনক্রসে যে ব্যক্তির অপরাধ লাব্যন্ত হইয়াছে লেইব্যক্তি এ 


ইক্ষয়েজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন | ১৭ 


লাব্যস্তক্রমে ধার্ধযহওয়া সংপুর্ণ টাকা ও তাহার খরচ] দিলে পর সেই অপরাধের জন্যে 
ফৌজদারীলয়র্কীয় আর কোন নালিশ তাহার নামে হইতে পারিবেক না ইতি । 


৩৩ ধারা। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের অনুসতি ও 
লম্তিক্রমে এব, পশ্চাৎ লিখিত নিষেধের অধীনে উক্ত কসিল্যনরের পশ্চাৎ লিখিত 
কর্ম্ম করিতে পারেন এব” তাহা! করিতে তাহারদিগকে ক্ষমতা! দেওয়! গেল বিশেষতঃ 
এই আইনের অভিপ্ুাষের জন্যে এ শহর অথবা তাহার কোন ভাগে জল যোগাও- 
নের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ও চুক্তি করিতে পারেন। 
এব” দ্রীযুতের খরূপ সম্মতিক্রমে পূর্বোক্ত জল পাইবার ও রক্ষা করিবার জন্যে 
যেমত এ কমিস্যনরেরদের- আবশ্যক বোধ হয় সেইসতে যে কোন ব্যক্তির কোন 
জলের যন্ত্র ও জলপ্লুবাহ কি জল কিস্থা ভূমি বা বাট়ী কি উপকারি বিষন্ন কিস্া উত্তরা- 
ধিকারিত্ব বিষয় আথ্বা স্বাপিত বিষয় বা ষন্্র কি অন্য সম্ত্তি থাকে এব মেই 
ব্যক্কি তাহ? হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক আছে তাহ1 উক্ত কমিস্যনরের1 সম্পুর্ণরপে খরীদ 
করিতে পারেন । অথবা যে কোন মিযাদর নিয়ম উভয়ের মধ্যে ধার্ষ্য হয় পেই 
নিয়মের বন্দোবস্তক্রমে তাহা পাউী কি ইজার) করিয়া লইতে পারেন । এবৎ লেই- 
রূপে শ্রীযুতের অনুমতি ও সম্মতিক্রমে বে কোন জলযন্ত্র কিন্থা কল বা ম্োতকি জল 
কি ভূমি বা বাড়ী অথবা উপকারি বিষয় কি স্বত্ব ও অধিকাঁর ও উপকার এই আইনের 
শক্তি ও পরাক্রম অনুসারে উক্ত কমিস্যনরেরদের থাকে অথবা! তাহারা পান্‌ কি 
উত্তর কালে পাইতে পারেন কি তাহারদের হস্তে অর্পপ হইতে পারে সেই জলযকন্ধ্রঁ 
প্রভৃতি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা উক্ত শহর বাঁ তাহার কোন ভাগে জল দেওনের বিষয়ে 
বন্দোবস্ত করে তাহাকে ২১ বৎসরের অনধিক মিয়াদে ইজারা দিতে পারেন ॥ এবঞ্ং 
তাহার অভিপ্রায় এই যে এইরূপ বন্দোবস্তকারি ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরূপ কোন 
বন্দোবস্ত ব। চুক্তির অনুলারে অধিক কম্ুণিয এব ফলজনকরূপে শী জল আনাইতে 
পারে ও যোগাইতে পারে । এব, সেইরূপ যে পা] উক্ত কমিস্যনরেরা দেন তাহা 
এই আইনের ভাভিপ্রায় সকলের জন্যে বা তাহার কোন এক অভিগ্রাযের জন্যে জল 
যোগাওনের সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত ও নিয়মেতে তাহারা পরস্পর লম্মত হন্‌ সেই 
বন্দোবস্ত ও নিয়মক্রমে হইবেক | কিন্ত জান। কর্তব্য ষে পুর্দোক্ত ক্ষমতানুনারে যে 
পাউা অথবণ চুক্তি হয় সেই পাউী। কি চুক্কতিপত্রের পৃষ্টে যদ্যপি বাঙ্গল! দেশের গব্ণ- 
মেণ্টের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তথৎ ক্রমে উক্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের অনুমতির 
লিখিত নিন্শন না থাকে তবে তাহা কোন কারণের জন্যে মাতবরু অথবা সিদ্ধ হইবেক 


নাইভি। 
৩৪ ধার।। 


এব*ং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত শহরেয় জল ফোগাওনের কোন পাওুলেখায 
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বা কোন উপায় সিদ্ধ করণের জন্যে কোন জলযন্ত্র নিশ্্িণ বা পারিপাটা হা বিস্তার 
করণার্থ ভূমির স্বামী এব দণ্দীলকারের অনুমতি বিন! াহারদের ভূমি লইতে অথবা 
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে উক্ত কমিস্যনরদিগকে অখ্বা তাহারদের ইজারদারের- 
দিগকে এই আইনের দ্বার] যেং ক্ষমতা দেওয়া গেল সেইহ ক্ষমতা যদি আমলে আনা 
উপযুক্ত বা উপকারক বোধ হয় তবে এইমত প্রত্যেক গতিকে উক্ত কমিক্যনরেরা 
একটা নকৃশী অথবা পাগুলেখ্য প্রস্তুত করাইবেন এব” ১০০ ফুটের পরিমিত স্থান 
এ নকৃশার এক২ং বুরুলের ভুল হিলাবে করা ফাইবেক এব”, লেই নকশার মধ্যে এই 
সকাল বিষয়ের বর্ণনা থাকিবেক অর্থাৎ যে আকর্হইতে এ জল আনাইবার কল্প 
আছে তাহা! এব এ জলযজ্ক্ের স্থিতি এব. যে কোন স্কানহইতে জল আনাইবারু 
কল্প আছে সেই আকরপর্ধযন্ত বা সেই আকর্হইতে জল আনিবার যে জলপঞ্থ ও 
পুণালিকণ ও খিলান পথ্‌ বা নাল!কি অন্য যে জুলি করণের কল্প আছে তাহার 
রেখ] ও শ্রেণী এবসং যেই ভূমি দিয়া এ জলপথপ্রুভৃতি লইয়া যাইবার কল্প আছে 
তাহা । এব তাহার সঙ্গে অনুসন্ধানের এক ব্হী প্রস্তত করিবেন এবৎ* উক্ত কোন 
কম করণার্থ অথবা কোন খিলানপথ বা নাল কি জুলি কিম্বা জলযন্ত্বের নিমিত্বে 
ব্যবহার করণার্থ যে ভূমি লইবার কন্প হয় লেই২ ভূমির স্বামী অথবা কথিত স্বামী 
বাইজারদার কি কথিত ইঙ্গারদার ও দশখ্ীলকারের নাম থাকিবেক এবৎ্ এ নকুশ। 
এব. অনুসন্ধানের এ ব্হীর এক নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহরীরের দস্তুর়ে রাখা 
যাইবেক এব” তদ্বিষয়ে যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাহারা লকল উপযুক্ত 
সময়ে তাহা দেখিতে পারিবেন এব এ পাগুলেখ্য ও অনুসন্ধানের বহীর আর এক 
নকল উক্ত কমিস্যনরেরদের উক্ত সরবেয়রকে দেওয়া যাইবেক এব উক্ত কোন 
অভিপ্লটায়ের জন্যে লইতে বা ব্যবহার করিতে কল্পনা হওয়া যে কোন ভূমি দিয়া কোন 
খিলানপথ বা নাল। বা প্রগালিকা কি অন্য কর্ম করণের মানস থাকে সেই ভূমিতে যে 
নকল ব্যক্তির লাভালাভ আছে অথবা তাহারদের মধ্যে যে ব্যক্তিরদিগকে উপযুক্ত 
অনুসন্ানের পর উক্ত কমিস্যনরের। জ্ঞাত হইতে পারেন ক্তাহারদিগকে উক্ত কমি- 
স্যনরের! এ কল্পিত কর্মের এব, যে স্থানে এ নকৃশ। রাখা গিয়াছে তাহার এত্তেলা 
দিবেন এব এঁ এক্তেল। একাদিক্রমে দুই লপ্তাহে অন্যন একবার কলিকাত। শহরের 
দুই অথ্ব। ততোধিক লম্বাদপত্রে প্রুকাশে হইবেক ইতি । 


৩৫ ধার1। 


এব. ইহাতে হুকুম হইল বে এ এত্েল শেষবার প্রকাশ হাওনের তারিখের 
পর ত্রিশ দিন অতীত হওনানন্তর যত শাঘু হইতে পারে উক্ত সরবেরর উক্ত 
প্রকারে এহ সম্বাদপত্রে এই এন্েলা ঘোষণ! করিবেন যে এ শেষ প্রকাশিত এত্েলার 
তারিখঅবধি এক সপ্তাহের মধ্যে আমি লেই ভূমিতে উপস্থিত হইৰ এব খাহারা 
আমার লঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ ক্রেন এব” জানিতে ইচ্ছুক হন তাহারদিগকে উক্ত 
কল্পিত জলপথ্ ও প্রণালিক! ও খিলানপঞ্ধ ও নালার রেখা! এবং শ্রেণী ও উজ্ত 
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কল্পিত জলাশয় ও পুস্করিণী ও জলযন্ত্রের স্থিতি আমি দেশখাইব | এব. তদনুসারে 
এ এত্েলার নিদিষি সময়ে ও স্থানে তিনি হাজির হইবেন এব তৎসময়ে ও 
তৎ্স্থানে তাহা দর্শাইবেন এব” সেই বিষয়েতে যে লকল ব্যক্তি আপনারছগের 
লাভালাভ আছে জ্ঞান করেন অখ্বা তদ্বারা ধাহার। আপনারদের ক্ষতি হওনের 
সস্ভাবন। আছে বোধ করেন তাহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্মুখে স্বয়ণ, কিনব 
ভাহারদের উক্কীল বা টর্নি কি মোখার পেই বিষয়ের এজহার করিতে পারেন এব” 
যে লাক্ষিকে ভীহারা উচিত বোধ করেন সেই সাক্ষিকে তাহারা উক্ত কমিস্যনরেরদের 
সম্মুখে আনাইতে পারেন এব* যে সাক্ষ্য লওয়া ষায় তাহার এক রিপোর্ট এব এ নকশা 
ও অনুসন্ধানের বহ্ী এবং উক্ত সরবেয়রের রিপোর্ট এব” তদ্িষয়ে উক্ত কমিস্যনরের- 
দের অভিপ্রায় তাহারা বাঙ্গল। দেশের উক্ত শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেবকে দিবেন | এব, 
তাহা? হইলে উক্ত নকৃশায় যে ভূমি নির্দিষ্ট আছে এবং পৃর্র্বোস্ত অভিপ্রায়ের জন্যে 
লইবার অথবা ব্যবহার করণের আবশ্যক হয় তাহা বা তাহার কোন ভাগ এ ভূমির 
সামি বা তাহাতে ফে ব্যক্তির লাভালাভ থাকে তাহার অনুমতি বিনা লইতে উক্ত 
জীযুত গবরূনরু লাহেৰ আন্বীকৃত বা স্বীকৃত হইতে পারেন । এব” যদি এ জ্রীযুত 
তাহা! লইতে স্বীকৃত হন তবে যে নিয়ন ও হুকুম যথার্থতা প্রুতিপালনের জন্যে উক্ত 
ভীযুত গবরুনর্‌ লাহেৰ আবশ্যক বোধ করেন এব” এই আইনের অভিপ্রায়ের 
বিপরীত না হয় এমত নিয়ম ও হুকুম করা! যাইবেক 1 এবং যদ্যপি উক্ত শ্রীযুত 
গাবর্নর্‌ সাহেব তাহা লইতে স্থির করেন তবে তিনি যখন ও যতশীঘ্‌ পুর্র্বোক্ত মতে 
উক্ত সেক্রেটারী সাহেবের দন্তখৎ্ক্রমে আপনার শ্ুম্মতি জ্ঞাপন করেন তখন এ কমি- 
ল্যনরের! এ পাণ্ডুলেখ্যানুসারে কার্ধয করিবেন ও করিতে পারেন ইতি | 


৩৬ ধারা। 


এবঞ্ ইহাতে হুকুম হইল যে পশ্চাৎ লিশিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া! উক্ত কমি- 
প্ানরের। ষে জলযন্ত্র ও বাষ্পীয় যন্ত্র ও জলের কল ও জলাশয় ও জলকুণ্ড ও পুস্করিণা 
ও জলপদ্থ ও খাল ও জুলি ও প্রুণালিকা ও কল ও জল নিগসনের কপাট ও জল 
আটকের কপাট ও নল ও সোরী ও আলি ও সাকো ও নলী ও খিলানপথ ও কল 
ও জন্যান্য কর্ম এ শহরের নিবাসিরদিগকে জল আনয়ন ও জল দেওনার্থ আবশ্যক 
অথব1 উচিত বোধ করেন সেই জলঘযস্ত্রপ্রুভৃতি লময়ক্রমে উক্ত কমিস্যনরেরণ যে ভূমি 
খরীদ করিতে বা লইতে এই আইনের দ্বার! ক্ষমতা পাইলেন সেই ভূমির উপর করিতে 
হা নি্্াণ করিতে বা পত্তন বা রূক্ষ। করিতে বা মতান্তর করিতে কি উঠাইয়া দিতে 


গারেন ইতি । 
৩৭ ধারা। 


কিন্তু জানা কর্তব্য এব” ইহাতে হুকুম হুইল যে উক্ত কমিস্যনরদিগকে এই 
আইনেতে জোরপুর্্ক ভূমি লইবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুলারে কোন ভূমি 
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লইয়া তাহার উপর উক্ত জলযন্তর এব, উক্ত জলাশয় ও খাল ও প্রথালিকা ও জলগপথ 
ও খিলানপন্থখ এব*্ আন্য কর্ম স্বাপনেতে ও নিম্বণ করণেতে উক্ত নকৃশাতে যে 
বক্রগতির সীম! নিদ্িষ্টি আছে তাহাহইতে অধিক দূরে বক্র গমন করিবেক না এব, 
উক্ত আনুলস্কানের বহীর মধ্যে যে ব্যক্তির নাম ন। লেখা যায় এমত কোন ব্যক্তির 
ভূমিতে তাহার লিখিত সম্মতি বিন] প্রবেশ করিবেন না কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির নাম 
ভুলপ্রাযুক্ত' লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন কিন্তু তাহার 
নাম না লিখন ভুলপ্রযুক্ত হইয়াছে এব৭ এরূপ বক্রগমনের অনুমতি 'দেওয়া উচিত 
ইহা! এ সরবেয়রের দস্তথৎ্ ক্রমে জানাইতে হইবেক ইতি। 


৩৮ ধারা । 


কিন্তু জানা কর্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত কোন 
কথার দ্বারা এমত বোধ করিতে হস্ীবেক না যে বলপুব্দক খরীদ করণের পূর্রোেক্ 
ক্ষমতা প্ুযুক্ত যে২ ভূমি অথবা স্থান দিয়] ৰা তাহার সধ্যে উক্ত নলী অথবা! বেস] 
কি জলপথ বা খিলানপথ পত্তন করণের মানন হয় অথবা আবশ্যক হয় সেই ভূমি- 
প্রুড়ৃতিতে উক্ত নলী ব! বোমা কি জলপথ অথবা খিলানপথ স্থাপন করণ কিবা? 
সময়ক্রমে আব্শ্যকমতে তাহা নৃতন করণ বা সারণ কি মেরাম্ করণ বা তদারক 
করণার্থ তাহাতে গ্রুবেশ করণের স্বত্ব বিনা উক্ত কমিস্যনরদিগকে কিম্বা ভাহারদের 
ইজারদারদিগকে অন্য ক্ষমতা ও শক্তি দেওয়া গিয়াছে! কিস্ যে ভূমি কোন 
জলাশয় করিবার জন্যে অথবা কোন বাষে্সপের কল বা অন্য কর্ম স্বাপনের জন্যে 
াধশেষরূপে লওয়া যায় তাহাতে ভাহারদের লম্পুণ স্বত্ব থাকিবেক ইতি 1 


৩৯ ধার] 1 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের লিখিত নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত 
কমিস্যনরেরদের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এই আইনের দ্বারা যে কম্ম্ম করণের হুকুম 
দেওয়া! গেল তাহার কি তাহার কোন ভাগের লাগাও বা ২০০ হাত অন্তরের অধেট 
কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বা ব্যক্তির বাগান কি ফলের বাগান বা বুক্ষের বাগান কি 
বুক্ধ জন্মাইবার নিমিত্ত নিরূপিত ভূমি না হইলে তাহার উপর ৰা তাহার কোন 
ডাগের উপর মাটি বা খোয়া কি বালী কিম্বা চুণ বা ইট বা পাথর কি অন্য কোল 
নরঞ্জাম রাখণের জন্যে অথবা। উক্ত কার্য সম্লাদনপন্নর্ায় কোন অভিপ্রায়ের জন্যে 
টাকা না দিলে বা দিবার প্ুস্তাব না! করিলে বা আমান ন1 করিলে প্ুবেশ করিতে 
পারিবেন । এব এই আইনের দ্বারা উক্ত কমিস্যনরদিগকে যে নানা ক্ষমত 
দেওয়া গিয়াছে তদনুনারে কার্য করণেতে তাহারা যত অল্ল ক্ষতি করিতে পারেন 
তত অন্ন ক্ষতি করিবেন এবৎং সময়ক্রমে উক্ত ভূমির ক্ষণেক কাল দখল করণের. বিষয়ে 
এব তাহাতে ক্ষণেক কাল যে নোকলান করা যায় তাহার বিষয়ে তাহারা এ ভূমির 
স্বামি বা দ্খীলকারকে ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন এব হতবার এ কমিস্যনরেরা। অঙ্থবা 


ই্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন | ২৯১ 


ত্াহারদের কর্মকারকের। এরূপ ক্ষণেক কালের দখল করেন আথবা এরপ ক্ষিণেক 
কালের অপচয় করেন ততবার এ ভূমির স্বামিকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিনেন এব ফি 
এ ভূমির চিরস্থায়ি ক্ষতি করেন তাহা ও ভূমির স্বামিকে পুরণ করিয়া দিবেন | এব, 
যদি ক্ষতিপূরণের টাকার ল”্খ্যার বিষয়ে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকার নানা দাওয়া" 
দারের বিশেষং অদ্পশের' বিষয়ে উভয় পক্ষের অনৈক্য হয় তবে এমত প্রত্যেক গতিকে 
সালিসীর দ্বারা,কিস্থা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলৰ ও সপ্গ্রহ- 
হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বারা এ বিরোধের বন্দোবস্ত ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি। 


৪০ ধারা। 


কিন্ত জান! কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হইল যে উত্ত জলযন্ত্রপ্রভৃতির লাগাও 
অথব! স্থ্িকটবর্তি ভূমির পূর্বোক্ত মতে আইনসিদ্ধ এরূপ ক্ষণেক কাল দখল করণের 
পুর্বে উক্ত কমিস্যনরেরদের কর্তব্য এব” ইহার দ্বারা কাহারদের প্রুতি হুকুম হইল 
যে ভাহারদের সেইরূপ মানসের এন্তেল। চৌদ্দ দিন থাকিতে সেই ভূমির স্বামি ও 
দূখীলকার ব্যক্ষিরদিগকে দেন এবং যত ভূমির সেইরূপ ব্যবহার করণের আবশ্যক 
হয় তত ভূমি উপযুক্ত বেড়ার দ্বারা ঘেরেন ও তাহার নিকটস্থ অন্য ভূমিহইতে পৃথক 
ও সতন্্র করেন ইতি। 


৪১ ধারা । 


কিন্ত জাল! কর্তব্য এব ইহাতে হুকুম হহল যে পূর্র্ণে্ত অভিপ্রায়ের জন্ো 
এরূপ নিকটস্থ ভূমিতে প্রবেশ করণের পুর্র্বে ষদি তাহার স্বামী বা দশীলকার ব্যক্কির। 
চাহেন তবে এ কসিসাযনরেরা ক্ষণেক কাল দখল করণের সময়ে তলিমিত্তে কোন 
নিরপিত ও ধার্ধয হওয়া বার্ষিক খাজান! দিবার বিষয়ে এ ভূমির স্বামি কি দর্থীল- 
কারেরদের লঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন এব যদি খাজানার বিষয়ে উভয়ের অনৈক্য হয় 
তবে তাহ! দালিলীর দ্বারা অথবা ১৮৪৭ সালের ২২ আইনের নিক্ষিষ্ট প্রকারে তলৰ 
ও মম্গ্রুহ হওয়া জুরির ফয়ললার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইতি! 


৪২ ধারা । 


এব*্ং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে জলাশয় অথবা অন্য 
কর্মকরণের ক্ষমত! দেওয়া গেল তাহা! নির্মাণ করণেতে এব" তাহার মধে) বা তাহা 
পর্যন্ত কোন খিলানপথ কি জলপথ করণেতে উক্ত কমিজ্যনরের! নিকটস্থ ভমিতে জল 
ছেওনের এব” তাহার ব্যবহারের জন্যে এব এ জলাশয় ও অন্য কর্ম করণের ঘারা 
বর্তমান রাস্তা ও পথ্ধ ও জলের স্থান ও কৃপ ও জলপ্রণালী ও মোরী ও জলপথ হে 
স্থানে উঠাইয়। লওয়1 বায় বা! তাহার বিদ্ধ হয় কিক্ষেতি হয় কিম্বা অনুপকারি কি 
অকম্মণ্যি হয় সেইং স্বানে জল দেওনার্থ এ কন্তিস্যনরেরা আপনারদের খরচে 
প্রচুরমতে উপকারক রাস্তা! ও পথ ও জলের স্থান ও কপ ও জলপ্রণালী ও মোরী 

চ 


২২. ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


ও জলপথ করিবেন | এব, যদি উক্ত কমিস্যনরেরদের এব” এ নিকটস্থ ভূমির 
স্বামিরদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে সেই বিবাদ সালিলীর দ্বারা অগ্ধবা ১৮৪৭ 
সালের ২২ আইনের নির্দিষ্ট প্রকারে তলব ও সম্গ্ুহ হওয়া জুরির ফয়সলার দ্বার! 
নিষ্পত্তি হইবেক ইতি । 


৪৩ ধারা | 


এবঞ ইহাতে হৃকুম হইল ষে উক্ত কমিস্যনরেরদের অথবা কাহারদের কর্ম 
কাঁরকেরদের কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা যখন কোন রাস্তা বা সরকারী পথ কি 
সাধারণের গমনাগমনের পথের শান পাথর কি মাটি তোলা যায় বা কোন নরদম। 
কিমোরী খোলা যায় তখন এ কমিস্যনরের! যে কার্যযের জন্যে তাহ ভাঙ্গ। গেল 
সেই কার্ধ্য যথাসাধ্য শীঘু সম্লল্গ করিবেন এব”, মাটি পুনব্্ধার পূর্ণ করিব্লেন এব, 
সেই শান ও ভূমি যেরপ ছিল সেইরূপ করিবেন এব” মেইরপ ভপ্র হওয়া বা 
খোলা নরদমা বামোরী পুনব্ধার বন্ধ করিবেন এব” তাহাতে যে ময়ল! হইয়াছে 
তাহ উঠাইয়। লইবেন এব ইতিমধ্যে ষে স্বানহইতে এ শান পাথর বা মাটি তুলিয়। 
লওয়া গিয়াছে বা খোল। গিয়াছে লেই স্থানে বেড়। দিবেন ও চৌকা রাখিবেন এবস্, 
যে শান পাথর ও মাটি এরূপ ভগ্ন হইল ও তোল! গেল তাহার উপর ব। তাহার 
লাগাও যত কাল সেই শান পাথর অথবা মাটি খোলা বা ভাঙ্গা থাকে তত কাল 
পুতিরাত্রিতে প্লুচুরমতে আলো। দিবেন ইতি | 


৪৪ ধারা। 


এবঞ ইঙ্াতে ভ্কুম হইল যে উক্ত শহরনিকাসিরদ্ররে বিনা সূল্যে জল যোগা- 
ওনার এক্ষণে যে সকল সরকারী জলাশয় ও পুক্কুরিণী ও প্ুণালিকা ও অন্যান্য 
জলযন্জ্র ব্যবহার হইতেছে তাহা উদ্জ কমিন্যনরেরা বজায় রাখিবেন এবছ্ তাহাতে 
জল রাখিবেন ও যোগাইবেন এব” এ সকল জলাশয়গ্ড়ৃতি এ কমিস্যনরেরদের 
প্রতি অপণি হইবেক এব” তাহারদের অধীন ও কর্তৃত্বাধীনে তাহা থাকিবেক এব, 
উক্ত কমিস্যনরের! যেমত উচিত বুঝেন সেইমত কোন রাস্তা বা চক কি গলী বা লর- 
কারী পঞ্ধ কি কোন সাধারণের গমনাগমনের পথ বা কোন সংখ্যক ঘরের লিবাসির- 
দিগকে জল দেওনার্৫থ নূতন জলাশয় ও পুস্করিণী ও বোমা ও প্রণালিকা ও অন্য 
জলের কল স্থাপন ও নিযুক্ত করিতে পারেন এব ষে ব্যক্তিরা বিক্রয়ার্থ না হয় 
কিন্তু আপনার নিজ ব্যবহারার্থ জল লইয়া যাইতে চাছেন উাহার বিনামূল্য 
ব্তবহারের জন্যে কৌন লরকারী স্থানে এ জলাশয়প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারেন এব 
দারিদু ক্যক্তিরদের ব্যবহারের জন্যে সরকারী ম্ানাগার অথবা গাত্র ধুইবার ঘরে 
জল যোগাইতে পারেন ইতি | 

৪৫ ধার!। 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন ঘরের পশ্চাৎ লিখিত হারানুলার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । ২৩ 


টাক নিরূপণ হইয়াছে সেই ঘরের স্বামি অথব] দখীলকারকে গৃহের ফার্যেের জন্যে 
উপযুক্তমতে উক্ত সরবেয়র যেরূপ বন্দোবস্ত ও নিয়ম করেন মেইরূপে জল দিতে যদি 
উক্ত কমিস্যনরেরা শৈথিল্য করেন ৰা অস্বীকার করেন তবে এঁ ভূমির স্বামী অথবা 
দখীলকার এরূপ জলের অভাবের এন্তেল! উক্ত কমিস্যনরেরদের মুহারীরকে লিখনের 
দ্বারা দেওনের পর যে প্রত্যেক অব্যবহিত দুই দিবলপর্যন্ত সেইরূপ এজল দেওনের 
শৈথিল্য ক্রি অস্বীকার হয় সেই দুইং দিবসের জন্যে এ ব্যক্তির ত্রৈমাসিক যে কর 
দেয় হয় তাহার আট ভাগের এক ভাগের তৃল্য টাকা সেই করহইতে বাদ দিতে 
পারেন । কিন্তু যদি সেই জলাভাব বড় অনারৃষ্তি কি অন্য কোন অনিবার্ধ্য কারণ 
কিম্বা দৈবঘ্ঘটনাপ্রযুক্ত হয় তবে এইরূপ করিতে পারিবেন না ইীতি | 


৪৬ ধার)? 


এব উক্ত শহরনিবাসিরদের গৃহকর্ম্ের জন্যে উক্ত কমিস্যনরেরা হে জল নিরূ- 
পণ করেন তাহা নির্মল ও স্বাস্থ্জন্ক রাখিবার জনো ইহাতে হুকুম হইল যে যে 
ব্যক্তি খামখা! বা জানিয়া শ্রনিয়া পশ্চাৎ লিখিত কোন অপরাধ করে তাছখর দোষ 
মরালরীসতে মাজিষ্টেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে 
৫০) টাকার অনধিক জরীমান। হইবেক ইতি | 


১1 উক্ত কমিন/যনরেরদের যে জলাশয় ও জলপথ ও জলযন্জ্র থাকে এব 
উক্ত শহরনিবাসি ব্যক্তিরদের গৃহকার্ষ্যর নিমিত্তে ভাহারদের দ্বারা স্থাপন হই যঞ্হছ 
সেই জলাশয়প্রভূতিতে ষে পুত্যেক ব্যক্তি স্নান করে কিন্বা কোন বস্ত্রাদি কি ঘোড়। কি 
কুকুর কিন্বা কোন জন্ত ধোয় বা ধোয়ায়। 


ই) পুর্রোস্ত এ প্ুকার জলাশয় কি জলপথ্থ বা জলযন্ত্রে যে ব্যক্তি কোন 
শ্ররকি ব1 পাঞঙ্র কি ঝাটনি কি ময়ল কিন্বা জঞ্জাল ব। অন্য অপকারক অথন) বির্ক্ত- 
কারি কোন জিনিস বা দুব্য রাখে কি নিক্ষেপ করে অথবা'কোন পশস কি চামড়া কি 
কোন পন্তর চা অথৰ দুর্গন্ধ বা ছৃনাজনক অন্য জিনিল বা বন্ত ধোয় কি পরিষ্কার 
করে ॥ 


৩। ফে ব্যক্তি আপনার কোন নালা ব। নরদাম! কি মোরীর জল কি আপ- 
নার অন্য কোন ঘৃণাজনক ছুবদুব্য বা বস্তকিম্বা তাহার ঘর ক বাটীর মধ্য দিয়া কি 
তাহার দখলের কোন ভূমি দিয়। বহা বা থাকা সেই প্রকার কোন দুবদুব্য উক্ত 
কমিপ্যনরেরদের কোন জলের আকর কি খীল কি জলাশয় বা জলপখ কি নলা কিনব! 
অন্য জলযক্ত্রে বহার ৰা ন্রদমার দ্বারা পহছাইয়া দেয় বা নিক্ষেপ করায় অঞ্থৰ। 
অন্য যে কোন কর্মের ঘার1 উক্ত কমিস্যনরেরক্ষের জল কোন প্রকারে ময়ল। ঘা দুগন্ধি 
হয় তাহা করে। 


২৪ ইবেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


৪৭ ধারখ। 

এব”. ইছাতে হুকুম ছইল যে উক্ত কমিস্যনরের আপনারদের লররেয়রের 
রিপোর্টআমে শছরের যে ভাগে আলোর আবশ্যক বোধ করেন সেই ভাগে আলো। 
দেওনের জনে; প্রচুরসণ্খযক দীপ প্রস্তত করিতে এ কমিন্যনরদিগকে ক্ষমতা দেওয়া 
গেল এব ইহার দ্বার! সেই কর্স্স করিতে তাহারদিগকে হুকুম হইল এব” লকল 
লোকের উপকারের জন্যে উক্ত দীপ উপযুস্তরূপে রাখিবেন এব”, তাহ পরিস্কার 
করিতে ও প্রস্তুত করিতে এব তাহাতে আলে! দিতে প্ুচুরসপ্খ্যক ব্যক্তিকে রাপ্িবেন 
ও নিযুক্ত করিবেন এব” লময়ক্রমে যেমত আবশ্যক হয় সেইমতে এ দীপের স্খযা 
বৃদ্ধি করিবেন বা অন্যপ্রকারে মতান্তর করিবেন এব, উক্ত দীপের মধ্যে যাহা ভগ 
বা অকস্থণ্য হয় তাহার পরিবর্তে নূতন দীপ দিবেন এব”, যাহাতে উক্ত শহরের হে 
সকল রাস্তায় উক্ত কমিস্যনরের। উচিত বোধ করেন সেই নকল রাস্তাতে প্রতি দিনের 
বৈকালের যে ঘণ্টাঅহধি তৎপর দিবনের প্রত্যুষের যে -ঘণ্টাপর্য্যন্ত উক্ত কমিস্যনরেরা 
উচিভ ও উপযুক্ত ও আবশ্যক বোধ করেন সেইপর্য্যন্ত তাহাতে উত্তম ও প্রচুর মতে 
আলে দেওয়া যায় এমত করিবেন এবং উক্ত গ্রুত্যেক দ্রীপ স্বাপনকরণের ও 
মেরামৎ করণের ও রাখণের ও পরিষ্কার করণের ও তাহাতে তৈল ও শলিতা 
দেওনের এব” পুর্র্বোক্ত ঘণ্টায় তাহাতে আলো দেওন ও আলে রাখনের লমস্ত 
খরচ উক্ত কমিন্যনরের। দিবেন ইতি | 


"৪৮ ধারা । 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দীপষে ব্যক্তি জানিয়] শ্ুনিয়। নক করে 
বা ক্ষতি করে বা বিরূপ করে কিব্যাাত করে কি তাহার মধ্যের কোন আলো! নির্বাণ 
করে বা উক্ত কমিস্যনরেরদের বা তাহারদের উক্ত সরবেয়রের হুকুম ন। পাইয়। উক্ত 
দীপহইতে কোন তৈল ব। অন্য বিষয় কি দুর তুলিক্সা। লয় বা লইয়া যায় সেই ব্যক্তির 
আপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে সাব্যস্ত হইলে নেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
নিমিত্তে ৫০) টাকার অনধিক জরীমান। দিবেক ইতি । 

৪৯ ধারা । 

এবস ইহাতে হকুম হইল যে এই আইনানুসারে কার্য্যকরণেতে কি এই 
আইনের দত্ত কোন ক্ষমতা বা শক্কিক্রমে যে কোন ব্যক্তি কোন বেড়া কর্ম বা! দোষ 
কি অন্য অনুপযুক্ত কার্ধ্য করে যদি তন্সিমিত্ত নালিশ হওনের পূর্বে এ ব্যক্তি ক্ষতিগুস্ত 
ব্ক্িকে উপযুক্ত টাক। দিবার প্রস্তাব করে তবে এঁ ক্ষতিগুন্ত ব্যক্তি নালিশ করিলে 
কিছু টাকা পাইবেক না এব”, যদি সেইরপ কোন টাকা দিবার প্রস্তাব না হয় তবে 
যে আদালতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের অনুমতিক্রমে নালিশের 
বিচার হওবের পুর্বে লেই নালিশে এ আসামী যত টাকে উচিত বোধ করে তত টাকা 
আদালতে আমান করিতে পারে এব তাহা হইলে অন্যান্য হে গতিকে আলামীর! 


ইয়েজী ১৮৪৮ সাল ২ ছিতীয় আই ৫" 


আদালতে টাকা আমানৎ করণের অনুমতি পায় সেই গতিকে যেরপ কার্ধয হয় 
সেইরপ কার্ধ হইবেক ইতি-। 


৫০ ধারা!। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল গতিকে কোন ক্ষতিপূরণের «টাকা বা 
খরচ কি খরুচশ এই আইনের দ্বারা দিবার হকুম আছে এব এ টাকার সম্খণ। 
নির্ণয় করণের এব তাহা আদায় করণের কোন নিয়ম নির্দিষ্ট নাই সেইং গতিকে 
যেরপে ৯৮৪৭ সালের ২২ আইনকত্রমে লালিসীর দ্বার! কার্ধ্যকর নির্দিষ্ট আছে সেই- 
রূপে এ বিবাদি টাকার সৎখ্য! সালিসীর দ্বারা নির্ণয় ও নির্দিষ্ট হইবেক এব যদি 
উভয় পক্ষীয বাক্কি দুই জন লালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ে একা না হইতে পারে 
অথ্ব। যদি সালিসের পুর্রোক্তমতে আপনারদের ফয়সল! না করেন তবে কলিক)ত/র 
কোন দুই জন মাজিষ্রেট সাহেবেয় দ্বারা এ টাকার সপ্খ্যার নির্ণয় হইবেক এব 
সেইরূপ নিদিষ্ট টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদের দ্বার! অথব। অন্য যে ব্যক্তির লেই টাক! 
দেয় হয় সেই ব্যক্তির দ্বার! যদি দাওয়া! হওনের লাত দিবসের মধ্যে না দেওয়া যায় 
তবে সেই টাকা কর্জের নাজিশের দ্বারা বা প্রকারান্তরে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর উজ্ত। 
সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইতে পারে ইতি । 


৫১ ধারা। 


এব০ং হুকুম হইল যে উক্ত কমিস্যনরেরদের কষ্মকারক অথবা চাকর ভিন্ন অনর্শশ 

ব্যক্তির লম্নর্কে এই আইনের দ্বারা কি উক্ত কমিস্যনরেরদের কোন ব্যবস্থার দ্বার] 
যেং অপরাধের জন্যে দণ্ড নিরূপণ অখৃচ্ছে মেই নান। অপরাধের সব্ক্ষেপ বিবরণ 
এবৎং প্রুতেণক দণ্ডের বিবরণ তাহার] গ্ুকাশ করিবেন এ্রৰণ্জ এ বিবরণ একটা তক্তার 
উপরে ই্গরেজী ও বাঙ্গল৷ ভাষায় লৌঁাইবেন কি তাহা কাগজের উপর মুদ্াক্কিত 
করিয়। এ তক্তীর উপর লেয়াই দিয়া বসাইবেন এব এ তক্ত! উক্ত কমিস্যনরেরদের 
মুহুরীরের দন্তুরেরলকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কাইবেন অথবা বলা- 
ইবেম। এব যখন এরূপ কোন জরীমানা কোন বিশেয় স্থানের বিষয়ে খাটে তখন 
যে স্থানে এ জরীমান। অর্শে ব| সম্নর্ক রাখে তাহার অতি নিকটবর্তি সকল লোকের 
দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এ তক্ষা লট্কজাইবেন | এব”, যতবার এ সকল বিবরণ কিনা 
তাহার কোন ভাগ মোচা যায় বা নষ্ট হয় ততবার তাহা পুনর্্ার লিখবেন । এবঞ্, 
যদি লেই বিবরণ পুর্থ্োক্ত নির্দিষ্ট প্রকারে প্রকাশ মা হয় অথবা প্রুকাশ করিয়া না 
রাহ] যায় কিম্বা খামখী। ও দ্বেষপূর্্ক লুপ্ত অথবা বিনষ্ট না হয় তবে সেই প্রকার 
কোন গুনাহারী আদায় হইতে পারে না ইতি। 


৫২ ধারা! 


এব্ষ, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের দ্বারা যে তক্ত। লট্কাইরার 
চ্ছ 


২৬ ইজগেজী ৮৮৮ লাল ২ দ্বিতীয় আইল 


হুকুম আছে তাহ. হদি কোন ব্যক্তি নামাইয়। ফেলে অথব। ভপ্র করে “কি বিরল 
করে অথবা তাহার উপর লিখিত কোন আক্ষর বাণজস্ক সুচিয়া ফেলে তবে এইরপা 
প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমান? দিবেক এব” সেইরগ উদ 
পুন্ব্ধর প্রস্তুত করণে যে খরচ লাগে তাহা দিবেক ইতিশ্‌ 


৫৩ ধার।। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে বা তদনুসারে করা কোন 
ব্যবস্থাক্রমে যে কোন দণ্ড বা গুনাহগারী নির্দিষ্ট আছে যদি তাহ! আদায করণের 
অন্য কোন গ্ুকার নিযম না থাকে তবে তাহা সরাসরীমতে কলিকাতার কোন 
মাজিষ্ট্রেটে সাহেবের সম্মুখে আদায় হইতে পারে । এব” এ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের 
নিকটে কোন নালিশ হইলে তিনি সমনের মধ্যে নিদিষ্ট সময়ে ও স্কানে হাজির 
হওনার্থ নালিশগ্স্ত ব্যক্তিকে তলব করিবার সমন বাহির করিবেন এব” এরূপ 
পুত্যেক মমন অপরাধি ব্যক্তির উপর নিজে জারী হইনেক অথবা তাহার লামান্যতঃ 
বাল স্থান বা শেষে জ্বাতহওমা বাসস্থানে দিয়। আসিতে হইবেক এব যে ব্যক্কির 
নামে নালিশ হইয়াছে সেই ব্যক্তি হাজির হইলে অথৰ। হাজির না হইলে মন 
রীতিমত জারী হওনের প্রমাণ হইলে এঁ মাজিঞ্্েট সাহেব এই নালিশ শুনিতে পারেন । 
এব” এ নালিশ লিখনের দ্বার) দাখিল হইবেক। এব নালিশগুন্ত ব্যক্তির কবুলের 
দ্বারা অথবা এক বা ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষিরদের শপথ কি সুকৃতির দ্বারা এ 
'অগরাধ লাব্যন্ত হইলে এ মাজিষ্টেট লাহেব এ অপরাধির দোষ নির্ণয় করিতে পারেন 
এব, তাহার দোষ এইরূপ সাব্যস্ত হইলে অপরাধি বক্কি যে দণ্ড ও গতনাহগারাঁর যোগ্য 
তাহা এব" এ দোষ লাব্যস্ত করণের যে খরচা মান্দিষ্ট্রেট লাহে অথবা আসিইটান্ট 
মাজিঞ্টেট পাহেব উচিত বোধ করেন তাহা এ অপরাধির দিবার হুকুম করিবেন | 
এব এরূপে হুকুম কর! দণ্ড ৰা জরীমানা বা খরচা জিনিস ক্রোকের দ্বারা আদায় 
হইতে পারে ইতি | 


৫৪ ধার! 


এব, ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের মধ্যে অথবা ১৮৪৭ সালেক ১৬ 
আইনের মধ্যে যদি কোন টাকা গুনাহগারীষরূপ' ৰা প্রকারান্তরে ক্রোকের দ্বারা 
আদায় করণের হুকুম হয় তবে লেই টাক] যে ব্যক্তির দেয় হয় সেই ব্যক্তির জিনিস 
ও সম্ত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইবেক এব, সেই দেনা টাকা ও 
ক্রোক ও কিক্রয়ের খরচা পরিশোধ হইলে এ জিনিস ও 'সম্পত্তিহইতে উৎপন্ন জআব- 
শিষ্ট টাকা যাহার জিনিল ক্রোক হইয়াছে তাহার দাওয়াক্রমে তাহাকে ফিরাইয় 
ছে ওয়া যাইবেক ইতি | 

৫৫ ধার1। 


এব” ইহাতে হ্কঝুম হইল যে এই আইন অথবা! ১৮৪৭ লালের ১৬ আইনের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ ছিভীয়া আইন । ২৭ 


শত্তিক্রমে যে ফ্রোক হয় তাহা মনে বা দোষ লাব্যস্ত করণে হা ক্রোকী পরাওয়ালাতে 
কি তথ্লয্ক্রয় অন্য কার্যেতে'কোন দোঁষ বা বেদীড়া হইয়াছে বলিয়া বেআইনী জ্ঞান 
হইবেকফ না এঘণ্ং ফে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি অপরাধী জ্ঞান হইবেক 
না একস সেই ব্যক্তি তৎ্পয়ে কোন বের্দাড়া কম্ম করিলে তৎপ্রযুক্ত আদে দোষী জ্ঞান 
হইবেক না কিন্ত যে সকল ব্যক্তি এ দোষ অথব। বেদীড়া কর্মের দ্বার] হ্তিগ্ৃস্ত 
হয় দেই সফল ব্যক্তি সেই বিশেষ ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিকার নেই বিষয়ের না- 
লিশক্রমে শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর উক্ত সুপ্রিম কোর্টে পাইতে পায়ে ও পাই- 
বেক ইতি| 


৫৬ ধার! ॥ 


এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সাজিষ্ট্েট লাহেবের দ্বারা সেইরূপ কোন 
দওড বা গুনাহগারী নিদ্দিষ্ট হয় সেই গুনাহগারী ব্যয় করণের বিষষে অন্য প্ুকারে 
কোন নিয়ম না থাকিলে সেই মালিক্ট্রেট সাহেব তাহার অর্ধেকের অনধিক গোযেন্দাকে 
দিতে পারেন এব” অবশিষ্ট কমিস্যনরদিগকে দিতে হুকুম করিবেন এব কাহারা 
যেমত উচিত বোধ করেন সেই মতে এ টাকা এই আইনের অভিপ্রামেতে খরচ 
করিবেন এব. মাজিষ্্রেটে সাহেৰ তনিমিত্ত সেই টাকা উক্ত কমিস্যনরেরদে'র মুহু- 
রীরকে দিতে হুকুম করিবেন এব* মুহ্রীরের রশীদ ষে ব্যক্তি সেই টাকা দেয় লেই 
ব্যক্তির গুত্তি উত্তম ও মাতবর ফারখৎ্ হইবেক ইতি | 


৫৭ ধারা । 


এব৭ ইহাতে হুকুম হইল যে এরূপ কোন অপরাধ হওনের পর যদি তাহার 
বিষয়ি নালিশ মাজিষ্ট্রেট মাহেবের নিকটে ছয় মাসের মধ্যে না করা যায় তবে কোন 
মাজিষ্ট্েট সাহেবের সম্মুখে দলেই অপরাধের বিষয়ে নালিশ হইলে কোন ব্যক্তি এই 
আইনের শক্তিতক্রমে নিঙ্গিষট কোন দণ্ড বা গুনাহগারী দেওনের যোগ্য হইধেক না! 
ইতি! 


৫৮ ধারা। 


এবৰ ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম কিক্রটি বা কসুরের দ্বার? 
কোন ব্যক্তি এই আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইয়াছে নেই কর্ম 
প্রভৃতিপ্রযুক্ত দি সেই ব্যক্তি উক্ত কমিস্যনরেরদের সম্নত্তির কোন ক্ষতি করিয়া 
থাকে তবে সেই ব্যক্তি সেই জরীমান" দিবেক এব সেই ক্ষতি পূরণ করিয়] দিবার 
যোগ্য হইবেক এব, যদি সেই ক্ষতি পূরণের ব্ষিয়ে কোন বিবাদ হয় তবে 
দগুগ্ন্ত ব্যক্তির দোষ ফে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা সাব্যস্ত হইল সেই মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি হইবেক এব স্দ্দি লেই ক্ষতি পূরণের 
টাক! দাওয়া হইলে না দেওয়া যায় তবে তাহছ। আ্ীপগ্রীমতী মহারখপার সুপ্রিম 


২৮ ইঙরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন ! 


কোর্টে কর্জের লালিশের দ্বারা বা বিশেষ নালিশের দ্বারা আদায় হইতে পায়ে 
ইতি! 


৫৯ ধারা। 


এবসং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ধোন বিষয়ে এই আইনের নিয়মানুমারে 
মাজিষ্ট্রেউ সাহেবের এলাকা থাকে সেই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটে সাহেব কোন বাজিকে 
আপনার সম্মুখে সাক্ষিস্বরূপ হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব” যে সময়ে ও 
যে স্থানে তাহার হাজির হইতে হইবেক তাহা এ সমনে লেখা থাকিবেক এবপ সেই 
বিষয়ে যথার্থ সাক্ষ্য দেওনার্ঘ তাহাকে শপথ করাইতে বা তাহার স্বানে সুকৃতি লইতে 
পারেন । এবং ঘদি কোন ব্যক্তির এইরূপে তলৰ হইলে এবং দূরত্ব ব। কারণান্তর 
প্রযুক্ত নেই ব্যক্তি আইনের মতে আপনার খরচার জন্যে যথার্থ দাওয়া করিতে পারে 
তাহার সেই খরচার জন্যে তাহাকে ওয়াজিবী টাকা দেওয়া গেলে হা দিবার প্রস্তাৰ 
হইলে বদি সেই বাক্তি তন্নিমিত্ত নির্টিষট সময়ে এ স্ানে হাজির হইতে উপযুক্ত 
কারণ বিনা অস্বীকৃত হয় বা ক্রুটি করে তবে অথ্ব। যদি কোন ব্যক্তি হাজির হইয়। 
মাজিষ্ট্রেটে সাহেব বা আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে আইনানুপারে 
শপথ বা সুকৃতিক্রসে জোবানবম্দী দিতে বা সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত না হয় তবে 
এমত ব্যক্কি প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০) টাকার অনধিক জরীমান? দি- 
বেক ইতি 


সা... ৬ 


দি 


৬৬০ ধারা । 


এব০ ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৭ সালেহ ১৬ আইনের এব ১৮৪৭ 
লালের ২২ আইনের এব এই আইনের পশ্চাঁৎ লিশিত কথারু বে নান। অর্থ এই 
আইনের দ্বারা নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই বিষয়ে অথবা তাহার পূর্্থাপর কথায় 
সেই অর্থ করণের বিরুদ্ধে কিছু না খাকে তবে সেই কথার সেই অর্থ হই- 
বেক। বিশেষতঃ যে কথা এক ব্চনে লেখী গিয়াছে তাহাতে বহু বচনের 
অর্থও বুঝ্াইবেক এবং যে কথা বহু বচনে লেখ। গিয়াছে তাহার অর্থ এক বচনেও 
হইবেক এব যে কথা পুস্লিঙ্গ আছে তাহা) যদি “ পু” এই বিশেষ লেখা ন? 
থাকে তবে স্ত্রীলিঙ্গও বুবাইবেক॥ এব “ব্যক্তি”? এই কথা বহু জনবিশিষ্ট বা 
এক জনের চাটরপ্রাপ্ত সমাজ বুক্ধাইবেক। এব”, “শপথ” ও “সুকৃতি” এব, 
“* ধস্মতঃপ্রৃতিজ্ঞ ” এই কথা যখন অন্য কথায় সপ্যুক্ত না থাকে তখন ভারতবর্ষে 
শ্বীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন আইনের দ্বারা বা 

' ভারতবর্ষে প্রচলিত ইঙ্গলও দেশের পালিমেণ্টের কোন আকুটের দ্বারা শপথের 
পরিবর্তে যে কোন শপথ কা সুকৃতি,কি প্রতিজ্ঞা আইনমতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও 
বুক্াইবেক। এব “রাস্তা” এই কথা কোন চক বা আখড়া কি রাস্তা কিম্বা অঙ্জন ব! 
সুড়িপথ্থ কি পদরুজে গমনো পযুক্ধ পথ বা রাজমার্গ কিম্বা গলি অঙ্থবা পন্থা বা খোলা 


ই্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২ দ্বিতীয় আইন! ২৯ 


পথ্ধ কি প্রবেশের স্কান বা অন্য কোন লাধারধ জায়গা! বুকাইবেক । এব”, “উক্ত 
কমিস্যনরেরা'” এই কথ্থা ১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে যে কমিজ্যন- 


রের! নিযুক্ত হন ঠাহারদিগকে বুঝাইবেক ইতি। 
লমান্তিঃ। 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ৩ তৃতীয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুআারি তারিখে জারী করিলেন এব তাহা সর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


ভারতবর্ষের হজুর কৌল্সেলের আইনের “ ঠগ”' ও “ ঠগী” এব. “ঠগীর ঘার! 
খুন এই২ কথার ব্যবহার হইলে তাহার অর্থের বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্জনের আইন । 


যেহেতুক “ঠগ' ও “ উগী” ও “ঠগার দ্বার! খুন” এইহ কথা ভারতব্ষের 
কৌনশ্মেলের আইনেতে ব্যবহার হইলে তাহার অর্থ কি এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছ্ে। 


অতএব ইহাতে হাকুম ও বিধান হইল যে ভারতবর্ষের হুর কৌদ্সেলের যে 
কোন আইন ইহার পূর্র্বে জারী হইয়াছে সেই আইনেতে “ উগ” এই শব্দ থাকিলে 
তাহার এই অর্থ ছিল এবৎ এই অর্থ আছে জ্ঞান হইবেক যে যে উপাযের দ্বার! 
ফে কোন্‌ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে খুন করণের কল্প করিয়া অব) তাহার মৃত্যু হইবার 
সন্তাঁবন। আছে জানিয়া সেই উপাষের দ্বারা বালক চুরীর অপরাধ অথবা ডাকাইতীর 
তুল্য না হয় এমত বলপুর্ধক রাহাজানীর অপরাধ করিবার জনেয কোন জনের বা 
জনেদের সঙ্গে নিত্য যোগ করিতেছে ব। ইহার পূর্ে করিয়াছে সেই ব্যক্তি । এব 
“ ঠগী” এই শব্দ উক্ত আইনেতে থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এব” এই' তীী 
আছে জ্ঞান হইবেক ফে সেইরূপ বালক চুরী অথবা। ১উগের দ্বারা রাহাজানী করণ বা 
উদ্যোগ করণের অপরাধ । এব”, “ঠগীর দ্বারা খুন”? এই শব্দ উক্ত আইনেতে 
থাকিলে তাহার এই অর্থ ছিল এব” এই অথ আছ্ছে জ্ঞান হইবেক যে এ বালক 
চুরী অথবা ঠগকর্তৃক রাহাজানীর অপরাধ খুনের দ্বার করণ ইতি। 


সমাপ্তঃ। 


জি এ বুশৰি | 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


01]]খ (০ ৯1১158081৭১ 138700166 27107,9/0197 


0910665) 1848 :-7005090 56 006 3020] 1060 6)001262) চ৩55১ ৮0 | 1১190/4. 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্থ আইনল। 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ লালের ২৬ ফেব্ত্রআারি তারিখে জারী করিলেন এব তাহা সর্্ লাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


করনর লাহেবের জুরির বিষয়ি নিয়ম করণের আইন | 


১ ধার] 


ইহাতে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ মালের ১ মে তারিখআবধি ও তাহার 
পর কলিকাতা কিন্বা মান্দাজ অথবা বোম্বাইয়ের করনর সাহেব ষখন কোন বিষযের 
সুরৎ্হাল করেন্‌ তখন পাঁচ জন জুরির অধিকের আবশযক হইবেক নী এব” বারো। 
জন জুরির ফয়মলপা। যেমন আইনসিদ্ধ উত্তপ ও মাতবর ও পুবল হইত তেসনি পাঁচ 
জন জুরিরো। ফয়সল! সর্ধমতোন্ডাবে উত্তম ও মাতবর. ও প্রুবল হইবেক ইতি । . 


২ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে উঞ্জ ক্ষোন করনর সাহেব যে কোন ব্যক্তিকে 
জরির ক্ষেতে হাজির হইতে রীতিমতে তলব করেন সে ব্যক্ি যদি মেই তলবচিঠীর 
নির্থিব সময় ও স্বানে হাজির হইতে ক্রটি কিন্থা গাফ্িলী করেন তবে উক্ত কোন করনর 
লাছেব উক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইতে এব জুরির কর্ম করিতে তিনবার আপন আদা- 
লতে প্রুকাশরপে তলব করিতে পারেন এব লেই ব্যক্তি হাজির না হইলে ও সেই 
তলবচিষী উহার প্রতি জারী হইয়াছে কিছ্বা শীহার সামান্য বাপস্থানে দেওয়! 
গিয়াছে ইহার প্ুমাণ হইলে উক্ত করনর লাহেৰ এ ত্রটিকারক ব্যক্তির ৫০/ টাকার 
অনধিক যত উচিত বোধ করেন তত জরীমানা করিতে পারেন এব এ করনর সাহেব 
এক সর্টিকিকট লিখিয়া তাহাতে দ্স্তখৎ করিবেন এব” সেই সর্টিকিকটে উক্ত 
ক্রটিকারক প্রন্ত্যক ব্যক্তির নিজ নাম ও বণশের নাস ও তাহার বাসস্থান ও ব্যবসা 
ও কারবার এব”, যস্ত জরীমানা হইয়াছে তাহা এব” জরীমানা করণের কারণ 
লিখিয়। এ লর্টিকিকট বে রাজধানীর করনর তিনি হন সেই রাজধানীর এক জন 
মাজিঞ্্রে্ট লাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এব”, ধ নর্টিকিকটের এক নকল জরীমানা 
হওয়া ব্যক্তির সামান্য বালস্থানে রাহঙাওপের দ্বারা কি উপরের উক্তমতে শিরনাসা 
দিয়। ভাকযোগে পাঠাওনের দ্বারা তাহার প্রতি জারী করিবেন। এবং তাহাতে এ 


ইন্জরেজী ১৮৪৮ লাল ৪ চতুর্থ আইন! 


মাজিজ্েট সীহেপ্্গানি দেই জরীমানা করিলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে ১৮৩৯ 
সালের ২ আইনের বিধানমতে এ জরীমানার টাকা আদায় করিবেন ইতি | 


৩ ধারা! 


এব যেহেতুক করনর সাহেবের তজবীজের গ্রতিপৌোষকতা করণের ও পারি- 
ভাষিক দোষপ্রযুক্ত তাহা ব্যর্থ না হগুনের বিধি করা উচিত। 


জতএৰ ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত কোন করুনর লাহেবের কোন সুরৎ্হালের 
উপর কি তাহার অনুসারে যে তজবীজ হয় তাহা কিনব এমত কোন তজবীজের উপর 
বা তৎ্ক্রমে হে কোন ফয়সলা লেখা যায় তাহা নীচের লিখিত কোন হেতুতে ব্যর্থ 
বাবাতিল কি অন্যথা হইবেক ন! বিশেষতঃ যে বিষয়ের প্ুসাথ করণের আবশ্যক নাই 
তাহা নিদ্ধার্ধ্য না করণ অথবা “বলপুরব্ধক ও আস্ত্র বারা” কি * শান্তির বিরুদ্ধে কিম্বা 
“ আইনের দাড়ার বিপরীত” এই২ কথা না লেখন কিম্বা কেবল দাড়ার বা বাড়তীর 
জন্যে আন্য যে কোন শব্ধ কি কথা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা না লেখন বা লেখন অথ্ব! 
“ তাহারদের শপথ” এই কথা বহু বচনে না লিখিয়া এক বচনে লেখন কিছ্বা অপরাধ 
যে সময়ে হইয়াছিল সেই সময় অপরাধ সঙ্র্কে আবশ্যক না হইলে তাহা না লেখন 
কি তাহা! অশ্তদ্ধর্ূপে লেখন কিম্বা উক্ত তজবীজের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদিগের 
নিজ নাম না লিশ্বিয়া তাহার বা তাহারদের পদোপলক্ষের নাম কিছ্া বর্ণনাকারক 
অন্য কোন নাম লেখন অথবা উক্ত কোন তজবীজের কৈক্ষিয়তের মধ্যে জুরিরদের নাম 
নালেখন অথবা উক্ত তজবীজের কৈফিয়তের মধ্যে কোন জুরিরদের নাম ও তাহার নিন 
ভাগে ভাহারদের দজখৎ্কর] নামের অক্ষরের কিছু বৈলক্ষণ্য হওন কিছ্বা কোন জুরি বা 
জুরির! এ ভজবীজের কৈফ্িয়তে আপনার বা আপনারদের নাম লহী না! করিয়া! চেয় 
সহী করণ অথব) যদি জুরি বা জুরিরদের নাম বানাম সকল নিদিষ্ট হইয়াছে তবে 
সেই ঢেরাতে কোন সাকির সহী না হওন কিম্বা কোল জুরি ব!জ্বরির! ব্".শৈর নাম 
ৰা নামলকল ভিন্ন আপনার কি আপনারদের নিজ নাম কি অন্য নাম বা নামসকল 
লম্গপুর্ণরপে না লিখিয়! তাহার আদি অক্ষর কি অণ্শমাত্র লেখন কিম্বা এ তজবীজের 
কৈফিয়তের মধ্যে কোন কথ! কিরিয়া দেওন কি পঁক্ষির মধ্যে অন্য কথ। বসাওন যদি 
সহী হওনের পরে তাহা করণের প্রমাণ না হয় অথবা খুন কি নরহত্যা ভিন্ন অন্য 
কোন গতিকে এ তজবীজ উপযুক্ষমতে মোহারাক্কিত না হওন কিন্থা চামের কাগজে 
লিখিত না হওন কিন্থ! এ তজকীজ করনর সাহেবের সাক্ষাতে না হইয়া কোন ডেপুচী 
করনরের লাক্ষাতে হওন কিন্বা সুরৎ্হাল করণের নিমিত্তে প্রথম বৈঠকে যদি করনর 
এব, জুরিসকল শব দেখিয়াছেন তবে তাহারদের সকলের একি সময়ে শব না দেখন । 
এব”, উপরের লিখিতমতে পারিভাধিক দোষ হইলে এমত সকল কি কোন গতিকে মে 
রাজধানীতে এ সুরৎ্হাল করা গিয়াছে সেই রাজধানীর ভ্রী্ীমতী মহারাণার সুপ্রিম 


ইজয়েজী ১৮৪৮ সাল ৪ চতুর্ধ আইন। ৩ 


কোর্টের কোন জজ লাহেরের সম্মুখে এমত কোন তজবীজের শ্দ্ধতার বিষয়ে আপত্তি 
হইলে তিনি যদি উপযুক্ত কোধ করেন তকে উক্ত কোন বিষয়ে তাহা শ্রধরাইবার 
হুকুম করিতে পারেন এব” তদনুলারে অবিলঙ্গে তাহা শ্রধরাণ যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা। 


এব” ইহাতে হকুম হইল যে কলিকাতা ও মান্দাজ ও বোস্বাইয়ের প্ুত্যেক 
করনর লাহেষ সুরৎ্হাল করণের জন্যে আপনার ডেপুটীম্বরপ আপনার এওজে কর্ম 
করিবার নিমিত্বে আপন দস্তখৎ্ 'ও মোহর করা লিপির দ্বারা সময়ে কোন উপযুক্ত 
ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্ত তিনি যে রাজধানীর করনর হন সেই রাজধানীর 
প্রীযুত গবর্নর্‌ সাছেবের এ নিয়োগের মঞ্জুরীর অপেক্ষা থাকিবেক । এব উক্ত 
প্রকারে নিযুক্ত হওনের ছবার1.ও তাহার শক্কিক্রমে উক্ত কোন ডেপুটী করনর যে 
সকল সুরৎ্হাল ও অন্য কর্মকরেন্‌ তাহা] যে করনর সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন কাহারি কর্ম জ্ঞান হইবেক। কিন্ত জানা! কর্তব্য ফে এমত কোন করনর 
পীড়িত না হইলে কি অন্য কোন আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ কারণপুযুক্ত অনুপস্থিত না 
হইলে এমত কোন ডেপুগি উক্ত করনরের এওজে কর্ম্মকরিতে পারিবেন না। আরে) 
জানা কর্তব্য যে হযে করনর সাহেবের দ্বারা এইমত নিয়োগ হইয়াছে তিনি কোন 
সময়ে তাহা] বাতিল ও অন্যথা! করিতে পারেন হাতি | 


লসান্তঃ | 


জি এ বুশবি । 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী । 


20 0. ৩0৪55 52880 0156 272709/0407 


05169055, 1848.-স01660 88665 95251 147:595 0৮2005 [ওজঞ ৮5 ছা, 21084816. 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চস আইন! 


ভারতবষের ভ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর বেঈলেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ সালের ৪ সার্ট তারিখে জারী করিলেন এব”. তাহা সর্ধ্ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


মুচলক লওনের বিষয়ি আইন শ্ুধরিবার আইন | 


৯» ধারা ॥ 


ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮২৫ সালের ৪ আইনের ৪ 
পার? রদ হইল ইতি! 


২ ধারা? 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে জিল! ও শহরের 
মাঁজিষ্ট্রেট ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে সকল গতিকে আপন এলাকার মধু 
শান্তি রক্ষার নিমিত্তে মুচলকা। লওষয। যথার্থ ও আবশ্যক বোধ করেন সেই সকল 
গতিকে যেমন অন্য লোকেরদের স্থানে তেমনি ব্রিউনীয় প্ুজারদের স্থানেও এই 
আইনের নীচের লিখিত পাঠানুনারে সুচলকা লইতে পারেন এব, যে ব্যক্তির স্থানে 
সেই মুচলক1 লওয়া যায় তাহার কোন বিশেষ অপরাধের শ্মাণ না হইলেও তাহা? 
লইতে পারেন | কিন্তু জানা কর্তব্য যে এ মুচলকার লিখিত টাকা মুচলকাদেওনিয়া 
ব্যক্তির অবস্থা! ও সেই ব্ষিয়ের ভাবদৃষ্টে ধার্ধ্য করিতে হইবেক ইতি। 


৩ ধার] । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে যদি এমত কোন ভারি অপরাধ হয়যেএ 
অপরাধির সুচলকার অতিরিক্ত তাহার স্থানে শান্তি রক্ষার জামিনী লওয়া আবশ্যক 
বোধ হয় তবে উক্ত মাঁজিষ্ট্রেট লাহেবেরা এ জামিনী লইবার হুকুম দিতে পারেন 
এব জামিনীন্পমার ওয়াজিবী টাক। নিরূপণ করিবেন এব” জামিন কিম্বা জামিনের! 
এই আইনের নীচের লিখিত পাঠানুলারে জামিনীনামা। লিগ্থিয়! দিবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


এব”, ইহাতে হুকুস হইল যে মাজিষ্রেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে আতি- 
রিক্ত জামিনী লইয়] কিছ্বা না লইয়া শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগুস্ত ব্যক্তির 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সবল ৫ পঞ্চম আইন । 


স্থানে লইতে হয় তাহার এক বৎসরের অধিক মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই তখন 
এ সাহেব উপরিস্থ কার্ধযকারক লাহেবের নিকটে কিছু জিজ্ঞাস! না করিয়া) তদনুসারে 
হুকুম করিতে পারেন। এবস অপবাদগ্রন্ত ব্যক্তি এ মুচলক কিন্বা অতিরিক্ত জামিনী 
না দিলে তাহার প্রতি যে কার্ধ্য করিবার হুকুম হার তাহী। যাব না করে তব 
মাজিঞ্টরেট সাহেব তাহান্কে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি । 


ধারা। 


এব» ইহাতে হুকুম হইল যে মাজিষ্টেট সাহেবের যখন বোধ হয় যে অতিরিক্ত 
জামিনী লইয়কি না৷ লইয়? শান্তি রক্ষার যে মুচলকা অপবাদগুষ্ত ব্যক্তির স্থানে লইতে 
হয় তাহার সিয়াদ এক বৎসরের অধিক করণের আবশ্যক আছে তখন মাজিষ্টেট 
সাহেব লেই বিষয়ে আপন সত লিখিবেন এব* কাহার বোধে যত টাকার্‌ মুচলকা 
ও জামিনী ও যত জন জামিন এব” যে মিয়াদের নিমিত্তে এ মুচলক! ও জামিন লইতে 
হয় তাহার বৃত্তান্ত এক হুক্ুমনীমাতে লিখিবেন কিন্তু তাহ! কোন গতিকে তিন 
বদরের অধিক হইবেক না। যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্ুকারে হুকুমহওয়া মুচলকা' 
ও জামিনী না দেয় তবে তাহার করুবকারী সেশন জজ স'হেবের নিকটে অপ 
হইবেক এব” তিনি সেই বিষয়ের তজবীজ করিয়া? অতিরিক্ত যে বৃষ্কান্ত আবশ্যক বোধ 
করেন তাহা তলব করিবেন এব” মেই বিষয়ের হুকুম দিয়) মাজিষ্টেট নাছেবের 
হুকুম বহাল কি মতান্তর কিস্বা! বাতিল করিবেন এবস* সেশন জজ সাহেব যে হুকুম 
করেন তাহাতে যদি মুচলক1 কিন্থা জামিনীর বিষয়ে মাজিঞ্্রেট সাহেবের হুকুমের 
অনেক অপ্শ মঞ্জুর হয় তবে সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এমত হুকুম 
দিবেন ফে এ ব্যক্তিকে যে কর্ম করিবার হুকুম হইয়াছে তাহা? যাবৎ না করে তাঁবছ 
তাহাকে দেওয়ধনী জেলখানায় কয়েদ করেন ইতি | 


৬ ধার] । 


পরন্ত জান] কর্তব্য এব* ইহাতে হুকুম হইল যে যে মিয়াদের মুচলকা এবস্, 
জামিনী এ ব্যক্তির স্থানে তলব হইয়াছে তাহার অধিক মিয়াদপর্ধ্যন্ত সেই ব্যক্তিকে 
এই আইনসতে কয়েদ রাখিতে হইবেক না ইতি। 


৭ ধারা । 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুলারে যে সকল ব্যক্কি কয়েদ হয় 
তাহারদের বিষয়ে এব” এই আইনানুলারে ষত ব্যক্তি জামিন হইয়াছে তাহারদের 
বিষয়ে বাজল। দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫1৬৭ ধারার বিধান 


খাটিবেক ইতি | 
৮ ধারা। 


এব, ইছাতে হুকুম হইল যে এইমত কোন সুচলক উল্লই্ন হওনের প্রমাণ 


ইক্গরেজী ১৯৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন। ৩ 


মাজিষ্ট্রেট সাছেবের লম্মুখে হইলে তিনি দেওয়ানী আদালতের ভিতর জারী করণের 
ষে নিয়ম নির্দিষ্ট আছে লেই নিয়মমতে এ সুচলকার লিখিত জরীমানা আদায় 
করিবেন ইতি । 


৯ ধারা ॥ 


এবস ইহছীতে হুকুম হইল যে এইমত কোন মুচলক উন্ঙ্ন হওনের প্রমাণ 
মাজি্টেট সাহেবের লম্মুখে হইলে যদি জামিনীনামা লওয়া গিয়া থাকে এবণ, যদি 
মাজিষ্টেট দাহের বোধ করেন যে এ জামিনীনামার অনুলারে কার্য করা উচিত তবে 
তিনি জামিন কি জামিনেরদিগকে জরীমানার টাক। দিতে কিম্বা তাহা না দেওনের 
কারণ দর্শাইতে এত্তেল! দিবেন। এবং যদি কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় 
তবে দেওয়ানী আদালতের ডিজ্রীজারী ক্রমে সম্মত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের যে 
নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সেই নিয়মমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ জামিন কি জামিনেরদের 
সম্নত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহার কিম্বা তাহাদের স্থানে জরীমানার টাক! 
আদায় করিবেন। এব যদি এ জরীমসানার টাকা দেওয়া না যায় এব” উক্ত ক্রোক 
ও বিক্রয় করণের দ্বারা তাহা আদায় হইতে না পারে তবে এ জামিন কিজামিনেরা 
মাজিঞ্্রেট সাহেবেক্টর হকুমমতে ছয় মানের অনধিক কালপর্য্যন্ত এ স্থানের দেওয়ানী 
জেলখানায় কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


৯০ ধারুা!। 


এব ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে সকল দণ্ডের হুকুম ও 
অন্যান্য হুকুম হয় তাহার উপর আপাল করণের লাধারণ নিয়মমতে আপীল হইতে 
পারিবেক ইতি । 

১৯ ধারা । 

এব্‌০ ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন 
আইনের শক্তিক্রমে কোক্সানি বাহাদুরের কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বার! কিন্া 
জিল। কি শহরের মাজিষ্ট্রেট লাহেবের অথবা জাইণ্ট মাজিষ্রেট সাছেবের দ্বারা! যে 
সকল মুচলকা ও জামিনীনামস] শান্তি রুক্ষ! কিস্বা সদাচরণের নিমিত্তে লওয়। যায় তাহ 
এই আইনের ৮ এব ৯ ধারার নির্দিষ্টমতে জারী হইতে পারে ইতি । 


মুচলকার শর্ওয়া1 1 


লিখিত” শ্রী অমুক সাকিন অসুক কস্য মুচলকা! পত্রমিদ্‌* কার্ধ্যঞ্চাগে যেহেতুক 
আমার প্রুতি এত মিয়াদপর্যযন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে মুচলকা লিখিয়। দিতে হুকুম 
হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখিয়! দিতেছি যে উক্ত মিয়াদ- 
পর্যন্ত আমি কোন বিরুদ্ধ কর্ম করিব না যদি করি তবে আমি এত টাক! জরীমান! 
সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলক! লিখিয়! দিলাম ইতি তারিখ অমুক 


৪ ইঈ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৫ পঞ্চম আইন । 


ফেয়াল জামিনীর শর ওয়া | 


লিখিত ভ্। অসুক সাকিন অমুক কপ্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদণ্, কার্ধযঞ্চীগে 
অসক স্থাননিবাসি অমুককে এত সিয়াদপর্থযন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষয়ে ফেয়ালজামিন 
দিতে হজ্রহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইয়া" 
একবার করিতেছি ও লিখিয়! দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্য্ন্ত আসামী হইতে কোন 
কম্ম বিরুদ্ধ হইবেক না ও যদি আসামী এইসত কর্মকরে তবে আমি এত টাকা 
জরীসানা লরকারে দাখিল করিব এতদর্থে ফেয়ালজাপ্ীনী পত্র লিখিয়। দিলাম ইতি 
তারিখ অসুক । 


সমান্তঃ। 
জি এবুশবি। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০৮ 0১ 55774 585 2367070166 27727914107. 


০91৫০৮৫%, 8848 :-_10227691 5৮ 05৩ 310৭ 2100655 009585) চ5) ঢ৩ যা, 37054915. 


অশুদ্ধ শোধন। 


১৮৪৮ লালের ৫ আইনের নিম্ন ভাগে যে সুচলকার ও ফেয়ালজামিনীর শর ওয়! 
লেখ! আছে তাহার নীচের লিখিত শুধরা তরজম। বাঙ্গল দেশের গবর্মেণ্টের হকুম- 
ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে? ১৮৪৮ সালের বাঙ্গল। গৰণমেণ্ট গেজেটের ২০৬ ।২০৭ 
পৃষ্ঠায় ব্রাঙ্জল। ভাষায় যে শরওয়া ছাপা হইয়াছে তাহার পরিবর্তে ইহার ব্যবহার 
হইবেক | 


সুচলকার শরওযা | 


লিখিত প্রী অসুক সাকিন অমুক কস্য সুচলকাপত্রমিদ* কার্ধযধ্াণে যেহেতুক 
আমার প্রতি এত মিয়াদপর্ধ্যন্ত দাঙ্গা না করিবার বিষে মুচলক লিখিয়া দিতে 
হুকুস হইয়াছে এই কারণ আমি একরার করিতেছি ও লিখ্িযা দিতেছি যে উক্ত 
মিয়াদপর্ষ্যন্ত যে কমের দ্বার! দাঙ্গা হইবার সম্ভাবনা হয এমত কোন কম্ম করিব না 
যদি করি তবে আমি এত টাক জরীমান। সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে মুচলকা 
লিখিয়! দিলাম ইতি তারিখ অমুক ॥ 


ফ্েয়ালজামিনীর শরওয়া। 


লিখিত”, শ্রী অসুক সাকিন অমুক কন্য ফেয়ালজামিনী পত্রমিদণ কার্স)ঞাগে 
অমুক স্থাননিবাসি অমুককে এত মিয়াদপর্য্যস্ত দাঙ্গা! না করিবার বিষ্ষে ফেয়ালজাজিন 
দিতে হ্জরহইতে হুকুম হইয়াছে এই কারণ আমি আসামীর ফেয়ালজামিন হইযা 
একরার করিতেছি ও লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত মিয়াদপর্ষ্যন্ত যে কর্মের দ্বারা দাঙ্গ। 
হইবার সন্ভাবনা হয় এসত কোন কর্ম আলামীহইতে হইবেক না! ও যদি আসামী 
এইমত কর্ম করে তবে আমি এত টাক জরীমান। সরকারে দাখিল করিব এতদর্থে 
ফেয়ালজামিনী পত্র লিখিয়| দিলাম ইতি তারিখ অমুক । 


০11 (0, ৯15911012৭5 7)71/4160 £14745/41 0), 


প--শ্শিট 
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উদ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন । 


ভারতবধের শ্রীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌঙ্দেলে পশ্চাৎ লিখিত 
আইন ১৮৪৮ লালের ৪ মার্চ তারিখে জারী করিলেন এব, তাহা লর্্ঘ সাধারণ লোক- 
কে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে। 


ভিন্নাধিকার দেশীয় এব ব্রিটনীয় জাহাজের দ্বার আমদানী ও রস্কানীহ ওয়। 
দূব্যের মাসুল তুল্য করণের এব” কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের এক বম্দর্‌- 
হইতে অন্য বন্দরে রম্তৃহওয়! দূব্যের মান্বুল রহিত করণের আইন। 


৯ ধারা। 


ইহাতে ভুকুম হইল যেবাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অথবা ফোট- 
লেণ্ট জর্জ অর্থ সান্দুজ কি বোস্বাই রাজধানীর কোন বন্দরে ব্রিটনীয় জাহাজের 
ঘারা কোন দুব্যের আমদানী হইলে এ ছুবধোর মাসুলের যে হার আইবমতে এক্ষণে 
নির্দিষ্ট আছে ভিন্নীধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা লমুদুপথে যে নকল দ্ুব্যের আম- 
দান্লী সেই বন্দরে হয় তাহার মাসুল ১৮৪৮ লালের ২৫ সার্চ তারিখঅবন্্ধ ত 
তাহার পরু কেবল সেই হারানুলারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্সেলের 
কোন আইনেতে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক 
না ইতি? 


২ ধারা । 


এব" ইহাতে হুকুম হইল ষে উক্ত রাজধানীর কোন বন্দরহইতে রুটনায় 
জাহাজের দ্বার? কোন দুব্যের রঙ্তানী হইলে তাহার মাসুলের যে হার আইনমতে 
এক্ষণে নির্দষ্ট আছে উক্ত তারিখাবধি ও তাহার পর উক্ত কোন বর্দরহইতে ভিম্না- 
ধিকার দেশীয় জাহাজের দ্বারা সমুদ্ুপথে যে সকল দুব্যের রন্তানী হয় সেই সকল 
দুব্যের মাসুল কেবল লেই হারে লওয়া যাইবেক। ভারতবর্ষের কৌন্দেলের 
কোন আইনেতে ইয়ার বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক 
না ইতি । 


৩ ধারা। 


এব” ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত ভারিখাবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহা- 
দুরের শাসিত দেশের ফোন বন্দরহইতে এ দেশের অন্য কোন বন্দরে যে কোন্‌ দুব্য 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন 


আইনমতে রস্ভানী হয় তাহার উপর কোন মামুল লওয়া যাইবেক ন!। ভারতবর্ষের 
কৌল্মেলের কোন আইনে ইহার বিপরীত কোন কথা থাকিলেও তাহা প্রুতিবন্ধক 
হইবেক না ইতি । 


৪ ধারা?! 
কিন্ত নিত] জাল কর্তবা যে এই আইনের লিখিত কোন ক! নিমক কি আফী- 
নের বিষয়ে খাটিবেক না! ইতি | 
সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইজয়েজী ১৮৪৮ লাঙল ৭ সপ্তম আইন ! 


ভারতবষের জ্রীযুত গহর্নর্ জেনযর়ল বাহাদুর হুর কৌন্দেলে পশ্চাৎ লিহিত 
জাইন ১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জারী কক্পসিলেন এব” তাহা লঞলাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে । 


১৮৪৮ লালের ৬ আইনেয় ৩ ধারণ কতকং বেমাসুলী বন্দরে চলন না হলের 
এব*, অন্য প্রকারে লেই আইন ল”্শোধনের আইন । 


» ধারা । 


১৮৪৮ সালের ৬ আইনের ৩ ধারা! মতান্তয় হইল এব ইহাতে হুকুম হইল 
যে ফোল্সানি হাছাদুরের শাসিত দেশের কোন ভাগহইতে মলাকার মোহনার কোন 
যন্দয়ে অখ্বণ খনালরিম প্রদেশের কোন বন্দরে কি আরাকান প্রদেশের কোন বন্দয়ে 
যে জিনিস রন্তু হয় কিন্থা ২ বন্দরের কোন এক বদ্দরহইতে হেং জিনিল কোন্সানি 
বাহাদুরের শাসিত উক্ত দেশের কোন বন্দরে আমদানী হয় তাহার বিষয়ে উদ্ধত ৩ 
ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি। 


২ ধারা। 


এব, ইছাতে হুকুম হইল যে কোম্সানি বাহাদুরের শাপিত দেশের কোন 
হন্দরহইতে উক্ত প্রদেশের যে কোন বন্দরে ১৮৬৮ পালের ৬ আইনের ৩ ধারা খাটে 
সেই বন্দরে জিনিল প্রনর্জীর রঙ্ক হইলে কোন মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক নল 
ইতি | 
সমান্টঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইন্গরেজী ১৮৪৮ সাল ৮ অফম আইন] 


ভারতবষের শ্্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৫ সার্চ তারিখে নীচের লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এব” ১৩ 
ধারার বিধি মৃতাম্ভর করণের আইন । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ 
ধারার বিধি সতান্তর হইয়া] ইহার দ্বার? হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নিদিষ্ট এত্তেলা 
অথব। দাওয়া কোন্‌ রাইয্ত ব। প্রুজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে 
এ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি এ রাইয়ত কিন্ত 
প্রজার লামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তৰে এ এক্তেল1 কি দাওয়! এক জমাওয়ার্পীল 
বাকীসমেত এ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর লকল লোকের 
দৃদ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিন্বা সকল লোকের দৃচি- 
গোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি । 


সমান্তঃ। 


জি এ বুশবি! 
ভারতব্ষের গবণমেণ্টেহ সেক্রেটারী | 
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ইঙ্জরেজী ১৮৪৮ সাল ১ একাদশ আইন। 


ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌষোলে ইঙ্গরেজী ১৮ ৪৮ 
লালের ২০ মে তারিখে পদ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ] সব্ধ্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিদ্বে প্রকাশ হইতেছে। 


চোরেরদের ও বাটপাড়েরদের ভুমণশকারি দলের দণ্ড করিবার আইন । 


যেহেততুক ঠগ ও ডাকাইতেরদের অপরাধ সাব্যস্ত করণের আইনের কতকহ 
বিধান চোর ও বাটপাড়েরদের অন্যান) দলের ক্ষিয়ে খাটান উচিত বোধ হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে এমত প্রমাণ হয় যে এই আইন জারী হওনের পুব্ছে 
কিষ্বা পরে ঠগের কিন্া ডাকাঁইতের দলভিন্ন চুরী কি বাটপাড়ী করণের অভিপ্ুাহে 
সম্মিলিত কোন ভূমণকারি দলভুক্ত ছিল সেই ব্যক্তির লাত হৎ্লরের অনধিক কাল 
মিয়াদে কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট কয়েদ থাকনের দণ্ড হইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


ষে কোন ব্যক্তির নামে পূর্বোক্ত দলভুক্ত হওন্র অপরাধে কিম্বা উক্ত কোন 
দলের দ্বার চুরী কি লুঠকরা কোন সম্মত্তি আইন বিরুদ্ধে ও জানিয়! শুনিয়া! লওনের 
কিম্বা খরীদ করণের অপরাধে অপবাদ হয় সেই ব্যক্তি কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের মধ্যে কোন মাজিষ্রেট লাহেবের দ্বারা সোপর্দ হইতে পারে এব যে জিলাতে 
আদালতের বৈঠক হয় সেই জিলার শীমার স্প্যে এ অপরাধ হইলে এ আদালত 
যেরূপে তাহার বিচার করিতে ক্ষমতাপন্গ হইতেন সেইরুপে কোন আদালত সেই 
তআপরাঁধের বিচার করিতে পারিবেন ইতি | 


৩ ধার।। 


এই জাইনানুলারে কান অপরাধের বিচার করণ সময়ে কোন আদালত কোন 
মৌলবীর স্থানে কোন ফতওয়া লইবেন না ইতি । 
মমান্তিঃ | 


জি এ বুশবি। 


ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারা। 
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ইক্সরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতবষের জ্ীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ২৭ মে তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন একস তাহা পর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


অল্প কঙ্জ আদায় করিবার জন্যে কলিকাতার কমিস্যনরেরদের আদালত অর্থাৎ ছোট 
আদালতের এলাকা পৃর্াপেক্ষ। সপষ্টরূপে নির্ণয় করিবার আইন । 


যেছেতুক বাঙ্গল! দেশের ফোর্ট উলিযম রাজধানীর শ্ীযুত বৈস পুীডেন্ট 
লাহেব হজুর কৌন্সেলে উক্ত রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের অনুমতি- 
ক্রগে ১৮০২ লালের ১৮ মার্চ তারিথে ফে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন এব উক্ত 
রাজধানীর প্রীত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ১৮১৩ সালের হ৫ 
সেপ্টেম্বর তারিখে অন্য যে ঘোষণাপত্র জারী করিলেন এব” উক্ত রাজধানীর ভ্রীযুত 
গবর্ন্র জেনরল বাহাদুর হজজুর কৌন্সেলে ১৮১৯ সালের ২৯ অকৃটোবর তারিখে 
অন্য যে ঘোষণাপত্র প্লুকাশ করিলেন সেইং ঘোষণাপত্রের ক্ষমতানুসারে বাঙ্গল' 
দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি অর্থাৎ শহর কলিকাতার মধ্যে ও তাহার নিমিদ্কে 
অল্প কঙ্জ আদায় করিবার জনো কমিস্যনরেরদের আদালত কম্ম করিয়? আসিতেছেন 
এবন যেহ্তুক শেষোক্ত দুই ঘোষণাপত্র এবং তাহার অনুলারে যেং কর্স ইহার 
পূর্বে হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার আইনলিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে 
এব যেহেতুক উক্ত প্রথম ঘোষণাপত্রের দ্বার] উক্ত আদালতের কমিস্যনরদিগকে 
যেং ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল সেই২ ক্ষমতা উক্ত ভূতীয় ঘোষণাপত্রের দ্বারা যে২ 
বিষয়ের উপর এ তৃতীয় ঘ্োষপাপত্রের দ্বারা উক্ত কোর্ট কমিস্যনরদিগকে কর্তৃত্ব 
দেওয়া গেল সেই২ং বিষয়ের উপর সম্পুর্ণরূপে বিস্তার হইয়াছিল কি না ইহার 
সন্দেহ হইয়াছে এব” এ লশ্দেহ নিরৃত্ত করিতে বিহিত বোধ হইয়াছে! এবছ্ 
যেছেতুক উক্ত আদালতের হুকুম ও ব্যবহারের নিয়ম করণের জন্যে যে বিধান ও 
হুকুম ও আইন উক্ত আদালতে এব” এ আদালতের দ্বার! স্থাপন হইয়াছে তাহ? 
উক্ত প্রথম ঘোষপাপত্রের নিয়মসতে ম্ঞ্জুর হয় নাই অথবা ছাপা হয় নাই কিন্তা 
প্রকাশ হয় নাই এব এ ক্রটি হইলেও সেই বিধানপ্রভৃতি প্রবল ও স্থাপন করা৷ 
বিক্তি বোধ হইয়াছে । এব যেহেতুক উক্ত" কমিস্যানরেরা আলাহিদাং বৈঠক 
করণের এব”, একি কালে কিস্বা ভিন্নং কালে স্বতন্ত্র আদালত করণের ব্যবহার 


২ ইজরেজী' ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন | 


করিয়া আসিতেছেন এব এই ব্যবহারের আইনসিত্বত পূর্ব কালাবধি এব* উত্তর 
কালের নিমিত্তে সন্স্থাপন করা বিহিত বোধ হইতেছে "অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল। 


১ ধারা | 


উক্ত সকল শ্বোষণাপত্র বা তাহার কোন একটার অনুযায়ি বা তৎ্ক্রমে উক্ত 
কমিস্যনরেরদের দ্বারা অথব] ভাহারদের ছকুমমতে কর্মকারি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তির- 
দের দারা যে সকল কার্ধা ইহার পুব্দে হইয়াছে হব! উত্তর কালে হয় তাহা, সর্্মরতে?- 
ভাবে এব”. সকল ব্যক্তি ও সকল চার্টরপ্রান্ত সমাজের বিরুদ্ধে আইনমতে লিদ্ধ ছিল 
এব্০ সিদ্ধ আছে জ্ঞান হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 


যেসকল শক্তি ও ক্ষমতা উক্ত কমিস্যন্রদিগকে পৃর্রোক্ত গ্ুথম ঘোষণাপত্রের 
ঘ্বারা দেওয়] গিয়াছিল তাহা] যে সকল বিষয় উক্ত নানা ঘোষণাপত্র বা তাহার কেন 
একটার মধ্যে বা তাহার দ্বারা উক্ত কমিস্ানরদিগকে শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে 
ক্ষমত1! দেওয়া! গিযাছিল মেই সকল বিষষের উপর বিস্তার হইবেক ও আমলে 
আসিবেক এব ইহার পুর্দে বিস্তারিত ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


ইহার পূর্বে উক্ত আদালতের কোন কমিপ্যনর অথবা কমিল্যনরেরা অন্য 
কমিস্যনরের ৰ1 অন্য কমিন্যনকদিগেরহইতে পৃথক হইয়! বৈঠক করণ সময়ে যে সকল 
কার্ধা করিয়াছিলেন বা তাহার কিহ্বা তাহারদের শক্তিক্রমে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা 
করিয়াছিলেন এ কমিস্যনরেরা উক্ত কোর্ট রিক্কেফের সধ্যে একত্র বৈঠক করিলে যেরুপ 
হইত সেইরূপে সেই সকল কার্ধ সর্্মতোভাবে এব” সকল ব্যক্তি ও সকল চাটরপ্রাপ্ত 
সমাজের বিরুদ্ধে আইনানুসারে সিঙ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক এবছ্ এ কমিস্যনরের। 
ইহার পুর্বে যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়শছেন মেইরূপে ইহার পর সকলে একত্র 
বা আলাহিদাং বৈঠক করিতে পারেন এব”. একি লময়ে কিম্বা ভিন্বং সময়ে রৈঠককাহি 
এক আদালত কিম্বা দুই ব! তিন স্বতন্ম আদালত করিতে পারেন ইতি | 


৪ ধারা? 


ষে২ বিধান ও নিয়ম ও কার্ধ্য নিব্ধাহের দড়া ও রমুমের তফলীল উক্ত 
আদালতে এক্ষণে স্থাপন কিন্বা ব্যবহার আছে সেই সকল বিধানপ্রভৃতি প্রথম ব্যবহার 
ও জপ্স্কাপন হওনাবধি পব্কতোভাবে আইনানুসারে সিদ্ধ ছিল এব সিদ্ধ আছ্ছে 
এমত জান হইবেক এবপং তাহার মধ] যেং বিধখনপ্রভেতি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা 
মঞ্ুর করাওণের আবশ্যক ছিল সেইরূপ মঞ্জুর করাওপের ক্রুটি হইলেও এব তাহার 


ইঙজ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১২ দ্বাদশ আইন । ৩ 


মধ্যে যেং বিধান ছাপা ও ঘোষণ। করা উচিত ছিল তাহা ছাপা ও ঘোষণা না 
ছওয়াতেও কিছু ব্যাঘাত ইইবেক না ইতি । 
৫ ধারা। 


হযে সকল নমন ও অন্য হুকুম উক্ত কমিল্যনরেরদের বা ঠাহারদের,কোন এক 
জনের দ্বারা গ্রাহির হয় তাহা এই আইন জারী হওনের পূর্রে বা পরে বাহির হইলে 
তাহা ষে কোন দিবলে ফিরিয়। দাখিল করিবার হুকুম হয় তাহা আইনানুসারে সিদ্ধ 
ও প্রবল জ্ঞান হইবেক ইতি | 


সমান্তিঃ। 


জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


97 095 ই 29 814485867072166. 4) 47914107 


091০7841848 ._57554 56 655 ০] টার 009555219৯৪ ৮ ঘঘ. 210হথত, 


ই্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


ভারতবষের শ্রীযৃত গবরুনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌছ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৮ সালের ১০ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব" তাহা! 
সব্ধ সাধারণ লোককে জানাস্বার নিমিন্তে গুকাশ করা যাশঈতেছে । 


বাঙ্গল। রাজধানীর অপ্লীন দেশে যে মিষাদের সধ্যে রাজস্বের কার্ধযকারকের- 
দের ফয়সল অন্যথা করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহা নিক্ূপণ করিবার 
আইন। 


বঙ্গলা দেশের চলিত ১৮২২ লালের ৭ আইন ও ১৮২৫ সালের ৯ আইন 
এব ১৮৩৩ লালের ৯ আইনানুলারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে ফমললা করেন 
তৎক্রমে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন দেশে ভোগদখলের স্বত্ব পৃন্ধাপেক্ষা অধিক নিবিদ্বু- 
রূপে স্থাপনার্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


১ ধারা । 


এই আইন জারীহওনের পুর্বে রাজস্বের কার্ধ্যকারকের] উক্ত কোন আইনান্ব- 
লারে যে ফযলল। করিয়াছিলেন তাহার ওজর করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে 
কোন মোকদ্দম? চুড়ান্ত ফয়পলার তারিখের পর বারো ব্লর অতাত হইলে গ্রাস 
হইবেক না ইতি । 


২ ধারা। 
এই আইন জারী হওনের পুর্রেষে কোন ফযসলা করা গিমাছিল তাহার 


ওজর করিবার নিমিত্তে উক্ত প্রুকীর কোন মোকদ্দস। এই আহন জারী হওনের পর 
তিন বৎসর অতীত হইলে গ্রাহা হইবেক না ইতি । 


৩ ধারা ॥ 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকার কোন ফয়সলার ওজর করিবার 
নিসিত্তে উক্ত প্রুকার কোন মোকদ্দমণ চূড়ান্ত ফযূসলার তারিখারধি তিন বছলর 
অতীত হইলে পর গ্রাহ্‌ হইবেক ন। ইক্তি। 


সমাগ্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবষে্র গবৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 
011৭ 0০5 85281] 25136704166. 41142824407, 
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ঞজরেজী ১৮৪৮শসাল ১৪ চতুদ্দশ আইন! 


ভারতরষের শ্রীয়ূত গবর্ুনর্ জেনরল বাহাদুর হজ্বর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৮ সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব*ং তাহা 
সব্্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


সুকৃতি লগনের নিমিত্তে কমিম্যন নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কলিকাতার সুপ্রিম 
কোর্টে দেওনের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের ফোট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম কোর্টের চার্টর ক্রমে 
এ কোর্টের ক্রৌন ও প্রি তরফে সুকৃতি অথবা প্রতিজ্ঞা লওনের নিমিত্তে স্থায়ি কমিস)ন 
নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা এ আদালতের আছে কি ন! এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে এবস্ 
যেহেতুক বিহিত আছে যেএ আদালতের এ ক্ষমতা থাকে এব". আবশ্যকমতে এ 
ক্ষমতানুসারে কার্য হয় অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


এই আইন জারীহওনের পরে উক্ত আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে এ 
আদালতের মোহরকরা এক বা ততোধিক কমিস্যন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের নাম 
তাহাতে লিখিতে উক্ত আদালত উপযুক্ত বোধ করেন তাহাকে বা তাহারদিগকে 
সমযেং দেন এব এ কমিস্যনের দ্বার! সেই ব্ক্কিকে কি ব্যক্কিরদিগকে অথবা কাহার 
দের কোন এক জন কিম্বা অনেক জনন্ষে উক্ত আদালতে যে কোন মোকদ্দমা ব অন্য 
কার্ষায এক্ষণে উপস্থিত থাকে কি উত্তর কালে উপস্থিত হয় তাহাতে অথবা উক্ত আদা- 
লতে কোন প্রুকাঁর কার্সয উপস্থিত করণের অভিগ্রায়ে এ সুকৃতি ও প্রতিজ্ঞা লওনের 
ক্চমত। দেওয়। যাইবেক ইতি ॥ 


২ ধারা। 


যে প্রত্যেক সুকতি ব1 পুতিজ্ঞা এই প্রকারে লওয়ণ যায় তাহা উক্ত আদালতে 
লওয়1 গিয়শছে এইমত বোধ হইবেক এব সুকৃতির বিষয়ে যদি কোন রসুম নির্দির্ষি 
থাকে তবে এ আদালতের মধ্যে সুকৃতি বা? প্রুতিজ্ঞা করপসময়ে ষে রূসুম লাগে এই 
আইনানুলারে যে ব্যক্তি সুকৃতি বা প্রুতিজ্ঞা করে তাহার সেই রক্ষুম দিতে হইবেক 
এব মেইরূপে মেই রুম লওয়া যাইবেক এবণ্ তাহার বিষয়ের হিসাব দিতে 
হইবেক। 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন। 


৩ ধারা। 
ষে কোন ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞ! কি সুকৃষ্ঠি করে এব” তাহা করণ সময়ে জ্ঞাত 
আছে যে তাহা কিম্বা তাহার কোন অপ্বশ মিথ্যা সেই ব্যক্তি আদালতের দরবারে 
এইমত কোন সুকৃতি বা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার ফে দও হইত সর্দ্রপ্ুকারে লেই 
দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি। 


সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশৰি | 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


এ0৪খ 6০ ৪81 ৯৭522700166 25251 601, 


09115, 1848 __£37)1০৭1 50071 1370] 8৫00৮ 00750, চাও ৮5 ₹%. 1১7৮251 


ইঙরে ঞ। ১৮৩৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


ভারতবনের শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুর হঞ্জুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১৭ জুন তারিখে পশ্চা” লিশিত আইন জারী করিলেন এবং তাহা সব্দ্ 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিশিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


সুপ্রিম কোটের কাধ্যকীরক দিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের আইন । 


নীচের লিশ্খিত আদালতের কার্ধযকানকেরা আপনহ কন্তব্য কার্য পৃব্বাপেক্ষা 
উত্তনরূপে নিব্বাহ করেন এই নিমিত্তে নীচের লিশিতমতে হুকুম হইল ॥ 


১ ধারা | 


কোম্ীনি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে প্রীশ্রীঘত্তী মহারাণীর চাটরের দ্বারা 
স্থান্পিত কোন আদালতের কিন্কা এ দেশের মধ্যে যোত্রীন খ্ণির্দের উপকারার্থ 
স্থাপিত কোন আদালতের কোন কার্যকারক স্পঙ্ট কি অস্পফটন্পে আপনি ৰা 
আপনার নিমিত্তে অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের দ্বারা আইনের নিরপিত আপনার 
মাহিযানা ও রর্মুম ও পদের প্রাপ্তি ভিন্ন আপনার পদসম্র্কীষ কোন কর্ম অথবা 
ব্যবহারের জন্যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্বানে কোন দান বা পুরস্কার লইবেন 
না] আথ্বা পশ্চাৎ নির্দিষ্ট সত বাঁজযা কোন ব্যাঙ্কে কিন্থা সাধারণ কোষ্মানিতে কোন 
পদ ধারণ করিবেন না অথবা আপনার লাভের জন্যে কিন্বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তির- 
দের লাভের জনে ব্যাঙ্কের কিম্বা তেজারতের ব্যাপার করিবেন না কিম্বা গোম্শৃতা বা 
কষ্মধ্ারক কি দালালের নায় কোন কর্ম করিবেন ন! অথবণ তাহাতে লিপ্ত হইবেন 
না। কিন্ত এ কার্যযকারকের আপনার পদেোপলক্ষে ফে ব্যাপার করা কর্তব্য তাহা। 
করিতে পারিবেন ইতি । 


২. ধারা । 


এই আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে উক্ত কোন আদালতের মে 
কোন কার্যকারক উক্ত কোন আদালতে কৌন্সেলী ব। উকীলী কি প্রকটরের করে 
নিযুক্ত থাকেন তাহার এ কৌন্সেলী হা উকীলী কি প্রুকটরী পদসম্নর্কীর় যে রসুম 
ও প্রাপ্তি লইবার ক্লীতি আছে তাহা লঈবার নিষেধ,হইল। এব” এই আইনের 
এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে যে কৌন্দেলী সাহেব বা! উকীল কি প্ুকটর কিন্ত 
লরিক বা আটদৈনি অথবা রিশিবর কি কমিটি কেবল কোন অভিপ্রায়ের নিমিত্তে এ 


হ ইন্জরেজী ১৮৪৮ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন । 


কর্মের উপলক্ষে আদালতের কার্ধযকারকের ন্যাষ জ্ঞান হন সেই কৌন্দেলীপ্রুভৃতির 
বিষয়ে এই আইন খাটে ইতি। 


৩ ধারা । 


এই* আইনের এই মত অর্থ করিতে হইবেক না যে ধে কোন লোসৈটি দানাদি 
কর্মের নিমিত্বে কি বিদ্যার প্রাচ্যের নিমিত্তে কিন্বা বিদ্যা অথবা ধশিল্প বিদ্যা কি 
কারিগরীর উৎনাহ প্রদানার্থ স্থাপন হইয়াছে সেই লোসৈটিতে উক্ত কোন আদালতের 
কোন কার্য্যকারকের কোন অবৈতনিক পদ ধারণ করিতে নিষেধ হইযাছে ইতি । 


৪ ধার! । 


উক্ত কোন্‌ আদালতের কোন্‌ কার্ধাকারক যদি জানিয়া শুনিষা এই আইনের 
বিপরীত কোন কর্ম করেন তবে তাহার দোষ লাব্যস্ত হইলে তিনি পদচ্যুত হওনের 
দণ্ডের য্বেগ) হইবেন এব যে আদালতে তাহার দোষ সাধ্স্ত হয় সেই আদালতের 
হুকুমমতে তিনি এ আদাপতের সেই পদে কিম্বা অন্য কোন পদে ব। কোম্পানি বাহ।- 
দুরের শাসিত দেশের মধ্যে কিম্বা এ দগ্ডাজ্ঞাতে এ দেশের যে কোন অ০শ নিদিইি 
খাকে সেই অন্ণশেতে শ্রীত্রীমতী মহারাণীর অথবা কোম্ানি বাহাদুরের কোন কম্ম 
করিতে অযোগ্য এই মত প্রকাশ হইতে পারিবেক এব তাহা হইলে তিনি সেইরূপে 
অযোগ্য হইবেন অথবা তাহার দোষের প্রতি দৃফ্চি রাখিযা আদালত ফেমত উপযুক্ত 
বোধ করেন সেইমত্তে তাহার দোষপ্রযুক্ত আদালতের বিবেচনামতে কাহার জরী- 
মানা করণের দ্বারা কিম্বা জরীমানা? ও কযেদ করণের দ্বার! দণ্ড করিতে পারেন 
ইতি । 


সমান্তিঃ | 


জি এ নৃশবি | 
ভারতবফের গবণমেন্টের সেক্রেটারী । 


এ০হন্ 6 ৯1 4১91ণ 2১৭১ 136700166 272791407, 


০৪/৩৮৮৭ 1648 + 70106৩05৮09 1035082] 0ম টোযহা। [সাও ৮ চে 9৭8] 


ইক্গরেজী ১৮৪৮ সাল ১৬ ষোড়শ আইন 1 


ভারুতবষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজজুর কৌল্সেলে ইঙ্গনেজী 
১৮৪৮ সালের ১ জুলাই তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী'করিলেন এব” তাহ? 
স্ব লাধারুণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


লবণের ব্যবসায়ের বিষয়ি কতকং প্রতিবন্ধক উঠধইয়া দেওনের আইন । 


যেছেতুক উত্তর পশ্চিম দেশে লবণের ব্যবলায়ের বিষয়ে কতক অনাবশ্যক 
প্রুতিহন্কক আছে অতএস নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৯৯ লালের ১০ আইনের ৪৯1 ৫০। ৮৫ ও ৯৩ধারা 
এব” এ আইনের ৪৮ ধুরার ষে ভাগে উত্তর পশ্চিম দেশহইতে বাঙ্গলা রাজধানীর 
আধীন অন্যান) প্রদেশে লবণ আমদানী করণের বিষয় লেখা আছে তাহা এব বাঙ্গল। 
দেশের চলিত ১৮২৬ সালের ১০ আইনের ২ ধার। বর্তমান ব্লরের আগফ মাসের 
প্রপ্থম তারিখ অবধি রদ হইবেক ইতি । 


২ ধারা 


উক্ত প্রথম আগষ্ট তারিখের পর বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন অন্যান্য প্রদেশ- 
হইতে এ রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশের মধ্যে যে লবণ আঙ্গদানী হয় তাহার 
উপর কোন মামুল লাগিবেক না ইতি | 


লমান্তিঃ । 
জি এ বুশৰি। 
ভারতরব্ষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী । 


০০ 0. 14১৮৪ ৯51367106166 27077915107, 


টি 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


ডারতবষের জ্ীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজর কোম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
লালের ২ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাছ লিখিত আঈন জারী করিলেন এব" তাহা সর্র্র 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে গ্ুকাশ করা যাইতেছে। 


বাঙলা ও মান্দ্াজ রাজধানীর অধস্ত ফৌজদারী আদালতের দণ্ডের হুকুমের পুন- 
ব্রিচার করণের বিষয়ি আইন পুক্দাপেক্ষা সপঞ্টবূপে নির্ণয় করিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩১ মালের ৯ আইনের ৫ ধারা কিপর্যস্ত 
১৮৪১ সালের ৩১ অনইন্র দ্বারা রূদ হইযাছে এব” ১৮৪৩ সালের ৭ আইনের 
৩৫ ধারানুলারে মান্দ্রাজের ফৌজদারী আদালতের কিপর্যযন্ত ক্ষমতা আছে এই২ 
বিষয়ে লন্দেহ হইয়াছে অতএব নাচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩৯ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার যে অণ্শ এখনো 
প্রবল আছে তাহা এব ৯৮৪৩ লালের ৭ আইনের ৩৫ ধারা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা । 


বাঙ্গলা রাজধানীর নিজাম আদালতে এব” মান্দ্রাজ রাজধানীর ফোৌজদারী 
আদালতে সোপর্দ না হওয] যে কয়েদীরদের দণ্ড করা যায় তাহযরদের কৈফিয়তের 
খোলাসা অর্থাৎ কালেগুর দৃষ্টি করিয়া যদি কোন গতিকে উক্ত কোন এক আদালতের 
এমত বোধ হয় যে যে দণ্ডের হুকুম হইয়াছে" তাহ? কৈফিয়তের খোলাসা কি 
কালেগুরের লিখিত অপরাধের অপরাধগ্রস্ত কোন ব্যক্তির প্ুতি আইনমতে হইতে 
পারে না তবে এ আদালতের নাহেবেরণ তাহা রহিত করিয়া এ অপরাধের যে ও 
বা দ্‌গুলকল 'আইনমতে হইতে পারে তাহা এ অধস্থ আদালতে জানাইবেন এব 
তাহাতে এ অধস্ক আদালত আইনানুসারে দণ্ডের নূতন হুকুম করিবেন এব”, তদনু- 
সারে রোয়দাদ শ্তধরাইবেন ইতি । 


৩ ধারা। 


অর্পণ ন1 হওযা। যে কয়েদীরদের দণ্ড কর) যায তাহারদের কৈকফিয়তের 
খোলালা অর্থাৎ কালেওর দৃষ্টি করিলে যদি কোন গতিকে উক্ত নিজ্গামৎ্ আদালত 


২. ইক্গরেজী ১৮৪৮ লাল ১৯ উনবিৰ্শতিতম আইন 


কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয় যে কয়েদীর বিষয়ে যে হুকুম ব! 
নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহা। সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত নয় কিছ্থা দও অতি কঠিন হইয়াছে তবে 
তাহার! উচিত বোধ করিলে যে আদালতে অপরাধ লাব্যস্ত হইয়াছে লেই আদ" 
লতের জজ পাহেবকে এইসত হুকুম করিতে পারেন যে এ মোকদ্দমাতে এ কয়েদীরদের 
বিষয়ে যে সকল লাক্ষ্য লওয়া গিয়াছে তাহ এবণ হুকুম বা নিকপন্তি কি দও কপট 
করিয়া কুবাইধার নিমিত্তে তিনি যে কোন মন্তব্য কথা লিখিতে চাহেন স্তাহ! এক 
সার্টফিকটে লেখেন এবং তাহাতে দন্তখ্ষ করিয়া পাঠান! তাহাতে যদ্দি বিষয়- 
বিশেষে উক্ত নিজামৎ আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের এমত বোধ হয়ে 
এ হুকুম কি নিষ্পত্তি সাক্ষ্য দৃূষ্টে উপযুক্ত নয় তবে তাহার] এ হুকুম বা নিষ্পত্তি কি 
দও রহিত করিতে পারেন কিম্বা যদি তাহারা বোধ করেন যে দও অতি কঠিন 
হইয়াছে তবে তাহা কমাইতে পারেন ।॥ এবং উভয় গতির্কে যে আদালতে উক্ত 
দণ্ডের হুকুম হইয়াছিল সেই আদালতে তাহারা! আপনারদেরু এ কার্য্য জান্ইিবেন 
এব এ আদালত নিজাম আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদীলতের নিষ্পবির 
অনুসারে হুকুম করিবেন এব”. আবশঠক হইলে তদনুসারে, রোয়দাদ শ্রধরাইবেন 
ইতি। 


৪ ধারা। 


উক্ত নিজাম আদালত অথব। ফৌজদারী আদালত যখন উপযুক্ত বোধ করেন 
তখন এই আইনানুসারে কার্ষ্য না করিয়) কোন অধীন অশদালতে উপস্থিতহওয়। 
কোন্‌ ফৌজদারী মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ তলব করিয়া! তাহার বিষয়ে যে হুকুম 
উচিত বোধ করেন তাহা] করিতে পারেন ॥ কিন্তু অধীন আদালতে যে দণ্ডের হুকুম 
হইয়াছে তাহ। বৃদ্ধি করিতে অথবা যে ব্যক্তিকে নির্দোছ্ি করা গিয়াছে তাহার দণ্ড 
করিতে হুকুম করিবেন না ইতি |: 


লসাপ্তঃ | 


শি এ বুশৰি। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিণাতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবর্নর্্‌ জেনরল বাহাদুর হজ্র কৌন্সেলে উঙ্গরেছী ১৮৪৮ 
সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ1 সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইনার নিমিত্তে প্ুকাশ করা যাইতেছে। 


বাকল! রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাপ্রভূতি দেশে ভূমির রাজস্বের কালেক্টর লাহেবেরদের 
সমক্ষে ভূম্যধিকারি এব”, ইজারদারদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে পৃর্বীপেক্ষা 
উত্তম নিয়ম করণের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত নানা! আইনে এমত নিয়ম আছে মে ফালেক্টর 
সাহেব কিম্বা অন্য যে সাছের কালেক্টর সাহেবের ক্ষমত1 রাখেন তিনি উক্ত নান! 
আইনের বিধানের অধীন কোন ভূম্যধিকারিকে কি ইজারদারকে রীতিমতে তলৰ 
করিলে যদি সেই ভূস্যধিক)রী কি ইজারদার আপনি হাজির হইতে কিম্বা আপনার 
সরবরাহকার কি মোগপ্তারকারকে হাদির করিতে কি তলবহওয! হিসাবী কাগজ কি 
দৃন্তাবেজ দাখিল করিতে কমুর বা আদ্বীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট 
হেতু কহিতে না পারে তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবের! কি অন্য যে সাহেবেরা এ 
সাহেবদিগের ক্ষমতা রাখেন তাহারা দররোজ জরীমানা দিবার হুকুম দিতে পারেন । 
এব”. আরো হুকুম আছে যে এ জরীমানা শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের দ্বার! 
মঞ্জুর হইলে বাকী রাজস্থের টাকা উসুল করণের মতে এ জরীমানা উসুল করা যাই- 
বেক! এব যেহেতুক সেইপ্রযুক্ত ষে বিলম্ব হয় তাহাতে যে কার্য্যকারক লাহেৰ 
এ প্ুকার তলব করেন তাহাকে ওয়াজিবী জরীমানা করিতে ও তাহা উসুল করিতে 
লরালরী ক্ষমত1 দেওয়া গেলে ও তাহার হুকুমের উপর রাজস্বের কমিপস্যনর সাহেব 
ও উপরিস্ক অন্য কার্ধ্যকারক সাহেবের নিকটে আপীল হওনের হুকুম হইলে এ 
জরীমসাঁনা মোটে যত টাকা হইত এক্ষণকার চলিত নিয়মের দ্বারা তদপোক্ষা অধিক 
বারম্বার হইতেছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


উক্ত কোন আইনের নির্দিষ্ট কেন গতিকে যদি কালেক্টর সাহেবের দ্বার? 
কোন ভূম্যধিকারি কি ইজারদারের রীতিমতে তলৰ হইলে পর এ সাহেবের জারী- 
হওয়া এত্েলানামার নির্দটি মিয়াদের মধ্যে ভূম্ধিকারী কি ইজারদার হাজির হইতে 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিৰ্শতিতহ্গ আইন । 


কি আপনার সরবরাহকার কিম্বা মোস্তারকারকে হাজির করিতে গাফিলী কি 
অস্বীকার করে অথবা তলব্হওয়া হিনাকী কাগজ কি দস্ভতাবেজ দাখিল করিতে কষুর 
কিঅর্থীকার করে ও এমত কসুর করণের বিশিষ্ট হেতু বলিতে না পারে তবে এ 
কালেক্টর সাহেবের এইস্ত ক্ষমতা থাকিবেক খে যাবৎ এ কসুরকরণিয়] ব্যক্তিরা 
কালেকটর সাহেবের হুকুম আমলে না আনে তাবৎ তাহারদের পদ ও শক্তির দৃষ্টে 
তিনি আপনার ক্ষমতাক্রমে দররোজ যত জরীমান। উপযুক্ত বুঝেন তাহা দিবার হুকুম 
করেন এব” সেই জরীমান। তাহার রোজং২ দিতে হইবেক | কিন্ত তাহাকোন গতিকে 
রোজ ৫০) টাকার অধিক হইবেক না এব” এইমত যে জরীমানার টাকা সময়ে 
বাকী পড়ে তাহা উপরিস্থ কার্ধ্যকারক সাহেবের মঞ্জুরী বিনা রাজস্থের বাকী টাকা 
উদুল করণের মতে উনূল করা যাইবেক ইতি। 


২ ধারা]। 


কালেকটর লাছেৰ এইমত যে পুত্যেক জরীমানা করেন তাহার বিষয়ের 
এবছ, এ জরীমানার টাকার লণখযা ও লমযেং যত টাকা উসুল হয় তাহার বিষয়ের 
রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে অব্যাজে করিবেন এব". তিনি 
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেবের সিজ্ঞাপনার্থে তদ্বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন 
ইতি | 


৩ ধারা। 


কালেকুটর সাহেব এই আইনানুসারে ফৌঁকোন হুকুম করেন তাহার উপর 
রাজস্তব্বের কমিন্যনর সাহেবের নিকটে এব অন্য উপরিিসষ্ক কার্চাকারক সাহেবের 
নিকটে ব্রীতিমতে আপীল হইতে পারে কিন্ত সেই আপাঁল উপস্থিত থাকিতে আপাঁল 
করাপ্রযুক্ত এইমত হুকুম করা জরীমানার টাকা উসুল করা স্থগিত হইবেক না ইতি! 


৪ ধারা। 
কালেক্টর সাহেব এই আইনানুলারে কোন কসুরপ্ৃযুক্ত এইমত যে কোন হুকুম 
করেন তদনুসারে যে টাকা উসুল হয় তাহা যখন ৫০০9) পাঁচ শত টাকার অধিক 
হইয়াছে তখন কালেকৃটর সাহেব সেই বিষয়ের রিপোর্ট রাজস্বের কমিসানর সাহেবের 
নিকটে বিশেষমতে করিবেন এব ব্লাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের হুকুমব্যতিরিক্ত এ 
কসুরের নিমিত্বে তদপেক্ষা অধিক টাকা উল্ল হইবেক না ইতি । 


৫ ধারা। 


এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ বোধ হটউবেক না যে উদ্জ আক্নের 
নিক্দিষ্টি প্রকারে দররোজ জরীমানার হুকুম দিবার এব” এঁ জরীমানার টাকা উসুল 
করিবার ক্ষমতা রহিত হইল ইতি। 


ই্জরেজী ১৮৪৮ সাল ২০ বিশতিতম আইন । ৩ 


৬ ধারা? 


এই আইনেতে “কালেক্টর” এই শব্েতে আইনমতে কালেক্টর সাহেবের 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবেক ইতি! 


৭ ধারা। 
এই আইন বাঙ্গলা রাজধানীর উত্তর পশ্চিম দেশে খাটিবেক না ইতি ।* 
সমাপ্তঃ | 


জি এ বুশবি। 
ভারতব্ষের গৰ্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ পাল ২১ একবিশতিতম আইন । 


ভারতব্ষের জীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বীহাদুর হজুর কৌঙ্সেলে ইঙগরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এবস্ তাহা সর 
লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিজ্তে প্রকাশ হইতেছ্ছে। 


বাজীরাখ। ব্যর্থ করণের আইন । 


যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কম ও বাজীরাখণের কর্মেতে অপ্রবৃত্ধি 
করণ বিহিত,আছে অতএব নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল | 


৯» ধারা। 


জুয়াখেলাতে কিন্ত বাজী রখখাতে কখীর, হারে! বা! লিখনেরে ছারু। কিনা আন্য 
কোন প্রকারে যে সকল পণ রাখ] যায় তাহ ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক | এব যে 
কোন টাকা স্অধ্ৰ। মূল্যবান বস্ত্র বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয় অধ্বা 
কোন জুয়াখেল। লমান্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্ষির নিকটে গচ্ছিত, হয় অহৃব বাজী 
রানা হায় সেই টাক! কিস্থা মূল্যবান বস্ত্র পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের 
কিন্থা একুটি পক্ষের কোন আদালর্তে গ্রহ হইতে পারিবেক না ইতি। 


হ ধারা? 


রাজকীয় চার্টরের দ্বার! স্বাপিত'নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিয়া নিশ্চয় 
করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদারক করিবার হুকুম নাকরিযা 
যেমন আদালতের “কামন লার” এলাকার লল্পকে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী 
ও জন্যানয এলাকার লগ্লর্কে সাক্ষিরদের নামে লফীদ] জারী করিতে পারেন এব*, 
মোকদ্দমায় লাক্ষিত্বরপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌথিক সাক্ষ্য লইবার 
হুকুম দিতে পারেন। এব” এই আইন জারী হওনের পূর্র্বে আদালতের ব্যবহার স্তে 
সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন লাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে লেই ব্যক্তির যে প্রকারে 
হান্সির হইয় সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলবহওয়। লাক্ষিরদের হাজির 
হয়! সাক্ষ্য দিতে হইবেক এব, ভ্রাট করিলে কিস্বা আজ্ঞা না মানিলে অথবা সিথ্্যা 
সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি ষে প্রুকার দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তথ্লব- 
হওয়। লাঙ্ষী দণ্ডের যোগ্য হৃইবেক ইতি। ৃ্‌ 


সমাপ্তিঃ | 


জি এ বুশবি | 
ভারতব্ষেহ গবরর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 


6) (০. 5 কবে 2362800166 এ 62810401, 


০৯/০০৮৮৯) 1548 :--2855৮54 ৬৮ 0০ 0598৮1 তি 0:8৯ 00৬8৮, 00 7. 85455505, 


ইজরেজী ১৮৪৮ সাল ২২ দ্বাধিষ্ঞর্শতিতম আইন। 


ভারতব্ষের ভ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্লেলে ইজরেজী ১৮৪৮ 
স্বালের ৯০ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহ? 
লব্্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে। 


জাল করণের বিষয়ি নালিশ পুর্্াপেক্ষা সহজ করিবার আইন । 


জাল করণের বিষয়ি ফৌজদারী মোকদ্দরময যথার্থ বিচার ব্যর্থ না হইবার জন্যে 
পুর্ীপেক্ষা উত্তম নিয়ম করণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হকুম হইল । 


১ ধারা । 


জালসাজীর অপরাধের কিম্বা কোন জালকরা দলীলদন্তাবেজ বা লিপি কোন 
পকারে চালাওনের বিষয়ি কোন এজহার অথবা নালিশ রাজকীয চার্টরের দ্বারা 
স্থাপিত কোন আদালতে উপস্থিত করা গেলে সেই আদালতে এ জালকরা কাগঙ্জে' 
কোন যথার্থ নকল দেখাইবার আবশযক হইবেক লা কিন্ত তাহা চুরী করণের বিষধে 
নালিশ হইলে বযেরূপে তাহ। বর্ণনা! করিলে নালিশ গ্রাহা হইত সেই প্রকাক্ধে এ জাল- 
কর! দলীলদ্ন্তাবেজ অথব। লিপির বর্ণনা করিলে প্রচুর হইবেক ইতি | 

| সমাপ্ত | 

জি এ বুশৰি 1 
ভারতবর্ষের গবরণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


এ ০11] (০, 81511561818 9 1১671746627 477814107, 


081006/8, 1548 72777109086 (0৩ 1778৭ 11111277 011)001) 5১108%5 ৮7 ৮%- 137080819 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ লাল ২৩ ত্রয়োবি"শতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের জীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৪৮ 
সালের ১০ অকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব» তাহা সর্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । | 


১৮৪০ লালের ২৫ আইনের নকলফরণে যে অশ্ন্ধ হইয়াছিল তাহ] সণশোধনের 
আইন । 


১৮৪৩ লালের ২৫ আইনের নকলকরণে যে অশ্তদ্ধ হইয়াছিল তাহা স"শোধ- 
নীর্থ নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল | 
ও ধারা । 
যে কোন ব্যক্তি ১৪০ সালের ২৫ আইনের ৭ ধারামতে দগুনীর অপরাধের 
দোষী হয় তাহার দোষ কোন মাক্ষিখ্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি 
এ অপরাধের নিমিত্তে এ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 
সমান্তঃ | 


জি এ বুশৰি 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 


ওয়ান (0, 114 হারার 25 23677070156 27675166077, 


০৪1০9/৯) 184৪ "৮1106508৮09 3610651 2011৮07 0100585) ১955) 09 উঠ, চ১1054519. 


ইরেজী ১৮৪৮ লাল ২৪ চতুবি"পতিতম আইল । 


ভারতৰষের ভ্ীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হন্ুর কৌন্সেলে ইজরেজী ১৮৪৮ 
লালের ১৩ অক্টোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব তাহা সর্ত্র 
লাধাকণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুকাশ হইতেছে। 


ভারতব্ষের কৌন্দেলে শ্রীযুত গবরুনর্ জেলরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন 
সময়ে তাহার ফোনং ক্ষমতার কার্যাকরণের বিধানের আইন । 


যেছেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের আস্তগপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে ন। লইয়! 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব”, ভারতবর্ষের অন্য২ ভাগে শ্বীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
গমনের উচিত বোধ হইয়াছে অতঞব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


৯ ধারি!। 


প্বীযুতত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ভারতববের হজুর কৌদ্দেলে জনুপস্থান- 
পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজজুর কৌন্মেলের নিষ্ধারণক্রমে তাহার 
অনুপস্থানপর্ধযন্ত যেং ক্গমতানুসারে হজুর কোঙ্গেলের প্রুসীডেন্ট সাছেৰ কার্য করিতে 
পারেন সেই ক্ষমতা ভিন্ন এব” আইন করণের ক্ষমত। ভিন্ন গ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ষেং ক্ষমতা আছে সেইং ক্ষমতানুসারে তিনি একাকী 
কার্ধ) করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা। 


ফে তারিখে লরকারী গেজেটে প্রকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এন্তেলা দেওয়। 
যায় যে পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযুূত গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুর কলিকাত1- 
হইতে পুস্থোন করিয়াছেন সেই তারিখাবধি এই আইন প্ুৰল হইবেক ইতি। 


সমাপ্তঃ | 
জি এ বুশবি। 
ভারতবর্ষের গবণমেণ্টের লেক্রেটারী | 


017 (০, 012 25984 ক৭5 186700/66 2727844407 
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ইকর়েজী ১৮৪৯ সাল ১ প্রথম আইন । 


ভারতবর্ষের ভ্ীয়ুত রাইট অমরবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের পুগ্বতিক্রমে 
ভারতবর্ষের ক্রৌম্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুলীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌল্সেলে ই্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরি তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্ীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুযের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহশতে অপর্দ 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


বিদেশে কর! অপরাধের পুর্সাপেক্ষা প্ুবলরণে দণ্ড করণের আইন। 


যেছেতুক ইজলগীয় গবণ্মেন্টের এদেশীয় দেহ প্রজা ইঙগলণ্ীয়েরদের রাজ্োর 
লীমার বাহিরে ফৌজদারী অপরাধ করে সেইং প্রজার বিচারের জন্যে সময়ক্রমে 
বাঙ্গলা এব সান্দ্বাজ ও বোম্বাই দেশের চলিত আইনের মধ্যে নানা আইন হইয়ান্ছে 
এব”, সেইং আইন পুক্জ্পেক্ষা প্রবল এব একরপ করণ এব”, তাহা বিস্তার কর। 
উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


৯ ধার]! 
পশ্চাু লিখিত আইন ও আইনের ভাগ রদ হইল বিশেষতঃ । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮০৯ সালের ৫ তাঈন এব” ১৮১৩ লালের ৮ আাইন 
ও, ১৮২২ লালের ১ আইনের ৬ ধার] এব” সমন্ত ৯ আইন এব” ১৮২৯ সালের ৮ 
আইন এব" মান্ছাজ দেশের চলিত ১৮২৯ সালের হ আইন ও ১৮৩২ লালের ১২ 
আইন এব” বোস্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১১ আইনের ৪ ধারা | কেবল 
যেপর্য্যন্ত উক্ত কোন আইনের দ্বারা কোন লাষেক আইন রদ হইয়াছে লেইপর্যস্ত 
তাহা বহাল ধাকিবেক ইতি। 


২ ধার]1। 


ইঙগলন্তীয় গবর্ণমেপ্টের সকল পুজা এব, ভারতবর্ষে এ গবর্মেণ্টের স্তিবিল ও 
যুদ্ধ কর্মেনিযুক্ত সকল ব্যক্তি হত কাল সেই কর্মে াকে এব তাহার পর ছয় মাস- 
পর্যন্ত এব” যে সকল ব্যক্ি কোজানি বাহাদুরের গবর্মেন্টের অধীন ইক্লণ্তীয়েরদের 


২ ইঙ্জর়েঞ্জ ১৮৪৯ সাল ১ পথম আইন । 


অধিকারের মধ্যে এ অধিকারের চলিত আইনের অধীন হইয়া! ছয় মালপর্যযন্ত 
বাল করিয়াছে এবং সেই রাজোর মধ্যে গক্তার হয় অঙ্গবা যে কোন স্থানে গ্রেক্কার 
হইয়া] থাকে এ রাজ্যের মধ্যে কোন মাজিঞ্রেট পাছেবের নিকটে লোপর্দ করণ যায় 
এমত সকল ব্যক্তি কোন বিদেশীয় রাজার বা! রাজ্যের দেশের মধ্য করা সকল 
'আগরাধের বিষয়ে অশইনানুসারে বিচারের যোগ্য হইবেক এক সেই অপ্পয়+ 
ইঙগলগ্তীয়েরদের রাজ্যের মধ্যে করা গেলে যে লাক্ষের শক্ষিক্রমে তাহধরদের জামিন 
দিবার হুকুম হইত অথবা তাহারা বিচারে লোপর্দ হইত সেই প্রকার লাক্ষ্যের 
শক্কিক্রমে তাহারদের প্রতি জামিন দিবার হুকুম হইতে পারে অথবা পশ্চাৎ 
লিখিতমতে তাহার) বিচারে লোপর্দ হইতে পারে ইতি। 


৩ ধার! । 


লোপদকিরি মাজিষ্ট্রেট লাহে অগৌণে এবস্ং বিচারের পুর্তে এইপ্রুকার প্রুত্যেক 
মোকদদমার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে করিবেন এব, তাহাতে যে হুকুম তাহাকে 
দেওয়া যায় তদনুলারে তিনি কার্ধয করিবেন ইতি। 


৪ ধারা । 


সেই অপরাধের অপবাদগ্ুন্ত বক্তি ইঙ্লগ্ডীয়েরদের অধীল দেশের মধ্যে এ 
অপরাধ করিলে তাহার বিচার করিতে যে ফেৌজদারী আদালতের ক্ষমতা হইত 
এইমত কোন এক আদালতে শাহার বিচার করিতে উক্ত গবর্ণমে্ট হুকুম দিতে 
পরেন ইতি । 


৫ ধারা । 

বিদেশীয় হে রাজা বা রাজ্যের রাজকীয় কর্ম কোম্পানি বাহাদুরের হকুমের 
অধীন কর্মকারকের দ্বার নিব্ধাহ হইতেছে যদ্দি- এইমত অধিকারের মধ্যে সেই 
অপরাধ করা গিয়াছে কথিত হয় এব যদি লেই' অধিকারের মধ্যে সেই অপরাধের 
অপবাদগুস্ত ব্যক্তিকে বিচার করণক্ষম কোন আদালত ভারতবর্ষের গ্রীযুত গবরূনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌস্মেলের হকুমানুলায়ে স্বাপন হইয়াছে তবে গবর্ণমেন্ট 
সেই ব্যক্তিকে সেই আদালতে বিচারহওনার্থ লোপর্দ করণের জন্যে তাহাকে কয়েদ 
করুণপূর্ক ইঙ্গলণ্তীয় রাজ্যহইতে তথায় লইয়। যাইতে হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


৬ ধারা। 


অপবাদগ্রন্ত বাক্তি সোপর্দ হইলে লোপর্দ করণের রুবকারীতে ইহা! লেখ 
থাকিষেক যে গবর্ণমেণ্টের হুকুম যাবৎ না পছছছে ও তদ্নুসারে কার্য অ। হয় ভাবছ 
এ ব্যক্তি সোপর্দ ্বাকিবেক। এব, যখন সেই ব্যক্তি জামিন দিল খালা হয় তখন 
এ জামিনীনাম। প্রথমে এই সজমুনে লেখা! হাইবেক যে গবর্থমেষ্টের হুকুম পাইবার 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১ পুথ্ধম আইন । 


উপযুক্ত মিয়া হিসাব' করিয়া সেই ব্যক্তি নিদিষ্ট কোন এক দিহসে মাজিষ্টরেট সাছে- 
বের নিকটে হাজির হইবেক এবসং তৎ্পরে যে২ দিবস মাজিঞ্ট্রেট লাছেব লময় ক্রমে 
হুকুম করেন সেই২ দিবসে হাজির হইবেক। এব” যদি গবণমেণ্ট আপবাদগুষ্ত 
ব্যক্তিরদিগকে রাজধানীর মধ্যে বিচার করণের হাকুম দেন্‌ তবে মাজিঞ্রে্ট সাহেৰ 
রীতিমত তাহার স্থানে এই মজমুনে এক নৃতল জামিনীনামা লইবেন যে তাছার বিচার 
করণার্থ যে জাদালত নিযুক্ত হন লেই আদালতে বিচারের জন্যে সে হাজির হইবেক 
ইতি। 


৭ ধারা। 


উভয় গতিকে গবর্ণমেন্টের বিশেষ হুকুম অপবাদগ্স্ত ব্যক্তির ইঙ্গলশ্তীয়েরদের 
রাজ্যের মধ্য বিচার ও দও করিবার অথবা পৃর্রোক্তমতে কয়েদপুরব্বক তাহাকে 
ইরলগ্তীয়েরদের রাজের বাহিরে লইয়। যাইবার লঙ্পুর্ণ ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক ইভি 1 


৮ ধারা। 


এই আইনের ৩ এব” তাহার পরের লকল ধারাতে « গবর্ণমে্ট? এই শব্দেতে 
শ্বীযুত গবর্নর্‌ সাহেব অথবা হজুর কোচ্সেলের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ লাছেব কিম্বা লোপন্দ- 
করশিয়া মাজিষ্ট্েট লাহে যে রাজধানীতে কিন্বা স্বানে থাকেন সেই রাজধানীর কি 
স্থানের পুধান ক্ণর্ধাযকারক বাহেব কি পাহেবদিগকে বুঝায় ইতি। 


৯ ধারা। 


এই আইনেতে গবর্ণমেন্টের প্রতি যে ক্ষমত! দেওয়া গেল সেই ক্ষমতানুলারে 
কোন কমিল্যনর সাহেব কি কোম্নানি বাহাদুরের দেওয়ানীসম্নর্ধীয় সিরিশ্তার অন্য 
যে €কণন সাহেবকে হজুর কৌল্দেলের শ্রীযূত গবর্নর্‌ জেলরল বাহাদুর এই আইনের 
লম্পকীয় মোকদ্দমাতে রিপোর্ট লইতে ও হুকুম দিতে ক্ষমতা প্রদান করেন তিনিও 
কার্ধয করিতে পারেন ইতি । 


সমান্তিঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেপ্টের একটি, সেক্রেটারীখ 
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ইজগরেজী ১৮৪৯ সাল ২ দ্বির্ভীয় আইন। 


ভারতবর্ষের প্রীযুত রাইট অনরবিল্‌ গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সন্দতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের প্রীযুত অনরবিল পুসীডেণন্ট সাহেব হজুর কৌনল্লেলে ইজরেজী 
১৮৪৯ লালের ২৭ জানুহ্যারি তারিখে পশ্চাৎ লিশ্বিত আইন জারী করিলেন। প্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অর্পণ 
হইয়াছে। 


হকুম হইল যে এই আইন লর্্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয় । 


অপরাধিরদের অঙ্কে গোদনার দাগ দেওনের ও তাহারদিগকে তশীর করণের 
ব্যবহার রহিত করণের আইন । 


যেহোতুক কোন্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অপরাধিরদের অঙ্গে 
গৌোদন] দিয়া দাগ করণের ও তাহারদিগকে তশীর করণের ব্যবহার সঞপুর্ণরপে রহিত 
করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


বাকল! দেশের ৮লিত ১৭৯৭ লালের 9 আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ লা্লরু 
৭ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮১৯৭ সালের ১৭ আইনের ১২ ধারার হা৩1৪ প্রকরণ 
এব*্. মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮০২ মালের ৭ আইনের ৩৫ ধার] এব বাঙ্গল! 
দেশের চলিত ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রুকরণের ও ১৮১৭ সালের 
১৭ আইনের ৯1১০ ধারার এৰস্* মান্্রাজ দেশের চলিত ১৮১১ সালের ৬ আইনের 
৩ ধারার ও ১৮২২ সালের ২ আইনের ৫ 1৬ ধারার যে ভাগ এব চলিত অন্য 
যেকোন আইনে কিন্থা আইনের অদ্শেতে হুকুম আছে যে অপরাধিরদের কপালে 
কিন্থা তাহারদের শরীরের কোন অঙ্গে যাহা লুপ্ত হইতে না] পারে এমত কোন দাগ 
দেওয়া যায় তাহা! কিনা যে আইনেতে লামানযতঃ তশীর নামেতে খ্যাত দণ্ড অর্থাৎ 
অপরাধিকে সকল লোকের দৃষ্টিতে পুকাশ করিবার €কান দণ্ডের হকুম কর! যায় 
তাহা এব বোস্থাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ১৪ আইনের হ অধ্যায়ের ষে 
অস্ংশেতে হুকুম আছে যে অপরাধির দিগকে প্ুকাশরূপে অপমান করণের কোন হও 
দেওয়া হায় তাহা! রদ হইল ইতি। 


হ্‌ ইকরেজী ১৮৪১৯ লাল ২ দ্বিতীয় আইন । 


২ ধারা । 
পরই আইন জারী হওনের পরে কোক্সানি বাহাদুরের শাদিত দেশের মধ্যে কোন 
কি সাজিঞ্ট্রেট সাহেব যে অপরাধির দোষ সাবুদ হইল তাহার কোন অঙ্গে 
গোদন রি €কান দাগ কিন্বা যাহা লুপ্ত হইতে পারে লা এমত কোন দাগ কিনা লুপ্ত 
হইলে পর পুনরায় নৃতন দাগ দেওনের হুকুম কিন্বা কোন অপরাধিকে তশীরের ছারা 
সকল লোকের দৃষ্চিতে প্রুকাশ করিবার কিন্থা। অন্য কোন প্রকারে অপমানজনকরণপে 
প্রকাশ করিবার হুকুম করিতে পারিবেন না ইতি । 


পমাপ্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবরর্ণমেপ্টের একটি সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৩ তৃতীয় অনইন। 


ভারতব্ষের ভ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতি 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অনর্বিল প্রুসীডেন্ট সাহের হজুর কৌন্সেলো্ররর়েওশ 
১৮৪১৯ সালের ১০ ফেক্রুআরি তারিখে পশ্চাৎ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লক্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌমন্সেলের বহীতে অপপণ 
হইয়াছে! 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয় | 


কলিকাতাস্ব ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কতকং তঞ্খশি ও মহাঁজনেরদের মধ্যে হে 
বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা মঞ্ডুর করণের আইন । 


যেহেতুক ১৮৪৫ সালের ২৩ আইনেতে লিখিত ছিল যে কতকং ব্যক্তি 
“ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” এই নামবিশিষট এক কোম্নানি জবা অৎ্খশিত্ত 
স্থাপন করিয়াছেন এব”, এ আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়াগেল যে সেই২ ব্যক্তি 
এব”, তত্পরে যেহ ব্যক্তি উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অণ্শী ও শরীক হন ভাহারদের 
নামে আইনমতে বা একুটিপক্ষে নালিশ হইলে কি তাহারদের নালিশ করিতে হইলে 
ভাহারদের স্থলাভিষিক্তরূপে এ ব্যাঙ্কের তৎকালের সেক্রেটারী অথ্ব। খাজাঞ্ধী 
আমাসী কি ফরিয়ণদী হইবেন এব”, এ অদ্পিত্ের যে কর্জ ও দেনা ছিল তাহা আদায় 
করিবার জন্যে এ আইনে কতকহ বিধান আছে । 


এব যেহেতুক ভারতবর্ষের শ্ীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হঞ্জর কৌম্সেলে 
এক দরশান্ত দেওয়া গিয়াছে এব” তাহাতে শ্রীযৃীত তামস চালস মর্টন সাহেব ও 
শ্রীযুত হেনরি বর্কিণ্য” সাহেব ও শ্রীযৃত জেরিমায়। জেমস হযে সাহেব ও জ্ীযুত 
বাবু প্রসম্গকুমার ঠাকুরের সহী আছে এব” এ দরখান্তের মধ্যে তাহারা উক্ত ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের সরবরাহকারী কার্ষের একসেকুটিব কমিটি নামে বিখ্যাত আছেন এব, এ 
দরখাস্তে এ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাঁজনেরদের কমিটির অন্তঃপাতি নামে বিখ্যাত কএক 
ব্যক্তি বিশেষতঃ গ্রিন হালিফাক্র মিলস কোম্পানির নিযুক্ত টিষ্বরপ বিখযাত শ্রীয়ুত 
চালন হগ লাহে এও ভ্রীযুত হেনরি কৌই লাহেব ও শ্রীযুত তামল লেডন কেললল 
লাহেব এ দরখাস্তে সী করিয়াছেন এব” এ দরখাস্তে এই লিখিত আছে যে এ জাইণ্ট 
ক ব্যাঙ্ক কোল্লানি অর্থাৎ কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন? ব্যাঙ্ক ১৮৪৭ সালের শেষে টাক 
দেওয়া বদ্ধ করিলেন এব এ ব্যান্কের কর্জ ও দেনা পরিশোধ করণার্থে উক্ত ব্যান্কের 


২ ইঙরেজী ১৮৪৯ লাল ৩ তৃতীয় আইন । 


অবশিষ্ট সম্পত্তি অপ্ুহ্র আছে এৰস্ এ ব্যাক্কের কতক২ মহাজন উক্ত ১৮৪৫ সালের 
২৩ আইনানুলারে এ ব্যান্কের লাধারণ কর্মকারকের বিরুদ্ধে কয়মল! পাইয়াছেন এবং 
এ ব্যাক্কের লঙ্লত্তি অপুচুর হওয়াতে এ ফয়ললাক্রাম বিশেষ২ অপ্পশির নামে নালিশ 
আয়ন্ত হইয়াছে এব” দরুখান্তকারিরদের ভয় আছ্ছে যে মহাজন ও অ০্শিরদেরু মধ্যে 
পরস্পর. খাভিরজমানতে কোন বন্দোবস্ত অগৌণে না করা গেলে এ ব্যাঙ্কের সম্পত্তি 
বাহুল্যরূপে ঝটিতি অপচয় হইবেক এব” অনেকহ লোক লমপুণ্রপে বিনষ্ট হইবৰেক 
এবস্ মহাঁজনেরদের এক লাধারণ বৈঠকে নিযুক্ত মহাজনেরদের কমিটি এ কর্জ ও 
দেনার বাহ অণ্ঞশিরদের উপর যে ওয়াজিবী টাকা ধার্ধ্য করিয়াছেন সেই টাকা ঘে২ 
অঞ্পশী দিতে স্বীকৃত হন তীহারদিগকে মহাজনেরদের মধ্যে অনেক জন যেপর্য্ন্ত 
আইনসতে হইতে পারে সেইপর্যযন্ত এই নিয়মে লমপুর্ণ কারখছ্ দিতে চাহেন যে অন্যং 
যে ব্যক্তি এ কর্জ ও দেনার বিষয়ে দায়ী এব ভাহারদের উপর ধার্ধযহওয়া টাকা 
দিতে অস্বীকার অথব! ক্রটি করেন তাহারা এ ফারখতের দ্বারা আপনং দাওয়াহইতে 
মুক্ত না হন এব*ং তাহারছের উপর দাওয়া এ ফারখতের দ্বার! রহিত না! হয় এব*, 
এ অন্শিরদের মধ্য অনেক জন তাহারদের উপর যে টাকা ধার্ধ্য হইয়াছে তাহা? 
এই নিয়মে দিতে স্বীকৃত আছেন ষে যে কোন মহাজন পুর্রোক্ত বন্দোবস্তপত্রে লহণী 
করিয়াছেন এব সেইরূপে দেওয়া টাকার মধ্যহইতে কেন টাক গৃহণ করিয়াঙ্ছেন 
সেই মহাজন এ কর্জ এব” দেনার বাঁৰৎ আইনমতে অথচ একুটি পক্ষে ভাহারদের 
নামে কোন নালিশ করিতে পারিবেন না? এবস্* এ বন্দোবস্ত এব” এ ফাঁরখতের 
আইনমতে ফলের বিষযে সন্দেহ. হইয়াছে অতএব এ দর্খাস্তে আরো এই প্রার্থনা 
আশচ্ছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের এক্ষণকার ৰা পৃর্দ্রকালীন যে কোন অণ্পির উপর পুর্রোক্ক 
মতে যে টীকা ধার্ধয হইয়াছে তাহার সম্পুর্ণ স্খ্যার টাক উক্ত বন্দোবস্তপত্রের নিদিষ্ট 
পুকারে না দেন সেই অ*শির উপর বন্দোবস্তপত্রে সহীকরশিয়। কোন মহাজনের যে 
স্বত্ব আছে তাহার ব্ণাথাত না হইয়1 অব উক্ত রণাঙ্কের যে কোন সহাজন এ বন্দো- 
বন্তপত্রে সহী না করেন তাহার স্বত্ব হানি না করিয়া? বন্দোবস্তের ফল ভারতবর্ষের 
ীযুত গৰর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের ক্ষমতাক্রনে নির্দিষ্ট ও স্থাপন 
হয় অতএব পশ্চা্ লিখিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল। 


৯» ধারা। 


এই আইনের শেষে ফে রন্দোবস্তপত্রের নকল আছে আর্থা্ উক্ত দরখাস্ত 
উল্লিশ্বিত বন্দোবস্তপত্র তাহাতে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যেং মহাজন লঙ্ী করেন এবস্ 
পশ্চখ্ লিশিত যে তফলীল উক্ত বন্দোবস্তপত্রের শেষে দেওয়া 4৯ চিজ্িত তফ্ নীলের 
ন্যায় বপন] হইয়াছে অর্থাৎ উক্ত ব্যাঙ্কের দেন পরিশোধার্থ ধার্ধ্য টাকা বা অস্পশমতে 
দেয় টাকার তফলীল লেই তফ্পীলের মধ্যের লিখিত যে২ ব্যক্তি উদ্ত ধার্য টাকার 
ক্ষলীলে পুত্যেক জনের যে টাকশ্ধার্য) হইয়াছে লেইং টাকা উক্ত বন্দোবস্তপত্রের 
লিখিত পুকার়ে ছেন মেইং ব্যক্কির মধ্যে এ বন্দোবস্তপত্র লমপুর্খরপে প্রবল হইবেক 


ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৩ ভৃতীয় আইন । ৩ 


কিন্ত এ বন্দোবন্তপত্রে কফ্বাহারা লহী ন। করিয়াছেন ও তদ্ধিঘয়ে লিপ্ত নছেন উাহশরদের 
কোন স্বত্তবের কিন্বা দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে এব”, ধাহারদের নাম তফলীলে লেখা। 
আছে ভাহারদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন স্বত্বের কি দায়ের ক্ষতিবৃদ্ধির জন্যে + 
বন্দোবস্তপত্র পুবল হইবেক না? 


২ ধারা । 


ধ ধার্ধ্য কার তফসীলের লিখিত যে কোন ব্যক্তি এ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত 
প্রকারে উক্ত ধার্ধযহওয়ী টাকার তফপীলে তাহার উপর যে টাকা ধার্ধয হইয়াছে 
তাহা লম্পুর্ণরপে দেন এমত ব্যক্ফির বিরুদ্ধে উক্ত বণাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বন্দো- 
বস্তপত্রে সহী করিয়াছেন মেই মহাজন উক্ত ব্যাঙ্কের কোন দেনা বা কর্জের বাবতে 
“ দৈরি ফাসিয়ল” নামক কোন পরওয়ানী যদি বাহির করেন অথবা আইনসতে বা 
একুটিপক্ষে তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন কার্ধ্য করেন তবে এ মহাজনের এ বন্দোবস্তপত্রে 
সহীকরণ কার্ধ্য এব যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ পরওয়ান! বাহির হইয়াছে বা এ কার্য 
হইয়াছে লেই ব্যক্তির উক্ত ধার্যাহওয়া টাকাদেওয়] কার্ধয এ নালিশের প্রুতিবন্ধাক 
হইবেক এব” এ পরওয়ানা অধবা এ কার্ধ্য বিফল করণার্থে এ আলামীর যে সকল 
খরচা লাগে তাহা যে মহাজন নালিশ করিয়াছিলেন সেই মহাজনের দিতে হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


উক্ত ব্যাঙ্কের যে কোন মহাজন এ বন্দোবস্তপগত্রে সহী ন1 করিয়া থাকেন এনমত 
মহাজন ইউনিয়ন বণাঙ্কের কোন কর্জ অথবা দেনার বাবতে এ দেনা বা তাহার কোন 
অঞ্পশের দায়ি ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি “সৈরি ফাপিয়ল” নামক কোন পরওয়ান। বাহির 
করেন অধরা আইনমতে কি একুটিপক্ষে অন্য কোন কার্য করেন অথবা ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্কের কোন কর্জ বা] দেনাকি তাহার কোন.অদশ পরিশোধ করণেরদায়ি যে কোন 
ব্যক্কি উদ্জ ধার্ধ্যহওয়। টাকার তফলীলে তাহার নামে যে টাক! ধার্য হইয়াছে তাহা 
এ বন্দোবন্তপত্রের লিখিত প্রকারে সমপুর্শরপে নাদেন এইতম ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্জ ব। দেলার বাবতে উক্ত বচ্দোবস্তপত্রে লহীকরণিয়া উদ্ক ব্যাঙ্কের 
কোন মহাজন যদি “সৈরি ফালিয়স” নামক কোন পরওয়ান! বাহির করেন অথবা! 
আইনমতে কি একুটিপচ্ছে অন্য কোন কার্য করেন তবে এ পরওয়ান। অথবা কার্ধ্য 
বিক্ষঙল করণার্1ে এ বন্দোবন্তপত্র উপস্থিত কর! যাইতে পারিবেক ন। এব এ ব্যক্ির 
স্বানে এ কর্জ অখবা দেন] পাইবার জন্যে যে কোন লোকদ্দম1 হয় সেই মোকদ্দমায় 
এ বন্দোবস্তপত্রের লিখিত বৃত্থান্ত আইনের অথবা একুটির কোন আদালতে লাক্ষান্বরপ 
গ্রা্ছ হইতে পারে না ইতি। 


৪ ধারা । 
কিন্ত জান! কর্ডব্য যে এই আইনের পুর্রের লিখ্বিত .কোন কথার এমত অর্থ 


৪ ইজর়েজী ১৮৪৯ সাল ৩ তৃতীয় আইন । 


করিতে হইবেক্ নাযে কোন অ*পশির নামে যে টাকা ধার্য হইয়াছে সেই টাক। 
দেওনের পৃব্রে মেই অত্শির বিরুদ্ধে যেকোন “সৈরি ফাসিয়ল” নামক পরওয়ান। 
বাহির হইয়াছে অঞ্থবা যে কোন নালিশ বা! মোকদ্দমণ প্রুকৃতপ্রস্তাবে আরস্ত হইয়াছে 
নালিশকরণিয় ব্যক্ষি যদি তাহ! চালাইতে চাছেন তবে তৎ্পররে সেই নালিশ চালা- 
ওনের এবং নির্বাহ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক ইতি 


৫ ধারা। 


এই আইন জারী হওনের পর এক মাসের মধ্যে উক্ত ভ্রীযুত তামল চার্লন মর্টন 
সাহেব ও ভ্রীয়ুত হেনরি বর্কিণ্যৎ সাহেব ও শ্রীযৃত জেরিমায়। জেম্স হসফে সাহেব 
ও দ্রীযুত বানু প্রুন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত চার্লল হগ লাহেব ও শ্রীয়ুত হেনরি কৌই 
সাহেব ও ভ্রোীযৃত তামস সেডন কেললল সাহেবের তাহাতে সহী করা ধার্যযহ ওয় 
টাকারু উক্ত তফ্রসীলের এক নকল বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর সুপ্রিম 
কোর্টের রিকার্ডরাখণিয়! সাছেবের সিরিশ্তার রোয়দাদে দাখিল হইবেক ও লেখা 
যাইবেক এবস্ এ রূপে দাশিলহওয়। তফমীল এই আইনের এব” উক্ত বন্দোনস্ত- 
পত্রের উল্লিখিত তফনীল জ্ঞান হইবেক এব, এই আইনের ষ্থার্থ অভিপ্রায় ও 
অর্থের অনুলারে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যঞ্জসিরদের বিরুদ্ধে ধার্যাহওয়। নানা টাকার 
সণ্খ্যার লর্্ধতোভাবে সাক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞান হইবেক ইতি। 


৬ ২ শিশিি পি স্সপীসস্সো পিজা 


তফলীল্‌। 


আমরা পশ্চাৎ লিখিত কলিকাতাস্থ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মহাজন ইহার ঘ্বার। 
স্বীকার ও অর্জীকার করিতেছি যে উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের একসেকুটির কমিটি আমার- 
ছের প্রত্যোক জনের পাওনার শতকরা ২৫) টাকার হিসাবে প্রথম ডিবিডেও অর্থাৎ 
কিস্তি অগৌণে দিলে 4 চিহ্িত ইহার শেষে লিখিত যে তফমীল ব্যাঙ্কের মহাজনের 
কমিটিরদ্বার] পুন্তত হইয়াছে সেই তফসীল উক্ত ব্যান্কের দেনা পরিশোধার্থে তম্মধ্য 
লিখিতপুর্বকীলের এব” এক্ণকার্‌ এঁ ব্যাঙ্কের নানা অ০৬শির উপর ধার্যযহ ওয়া অথবা 
অপ্*শমতে দেয় টাকার তফসীলের ন্যায় গ্রাহা করি এব উক্ত তফসীলের লিখিত 
উক্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের যে কোন অণ্বশির বা অণশিরদ্র পূর্বোক্ত মত ধার্যাহওয়া বা 
অস্পশমতে দেয় টাক? স্বরূপ উক্ত তফমীলে কাহার নাসের পাঁশে যে টাকা লেখ! 
আছে সেই টাকা দে কোন অপ্পশী বা অপ্পশিরা সম্পূর্ণরূপে দেন তাহার বা ঠাহার- 
দের বিরুদ্ধে কোন “সৈরি ফাসিয়ল” নামক পরওয়ানা বাহির লা করিতে বা প্রকারী- 
স্তরে ভাহারদিগকে উত্ত্যক্ত না করিতে বা ভাহারদের সম্পত্তির উপর দাওয়া না! করিতে 
অঙ্গীকার ও স্বীকার করিতেছি] কিন্ত ইহার মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত 
অভিপ্রীয় করিতে হইবেক না যে বাব এঁ ব্যক্তি সস্পুর্ণ ধার্ধ্যহওয়া। টাকা প্রকৃত- 
প্রস্তাবে না দিয়াচ্ছেন তাবৎ তাহার নামে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক হইবেক কিনা 


ইঙ্গয়েজী ১৮৪৯ লাল ৩ তৃতীয় আইন । ৫ 


ধার্ধাহওয়] টাকা দিবার পূর্র্রে কোন অপির বিরুদ্ধে যে কেন “ মৈরি কানিয়ল” 
নামক পর্ওয়ান] বাহিয় হইয়ণছে কিন্বা হে কোন মোকদ্দমা বা নালিশ প্রাকৃতপ্রস্তাবে 
আরস্ত হইয়াছে লালিশকরশিয়া ব্যক্তি তাহা চালাইতে চাহিলে তাহা চলাইৰার ও 
নির্ধাহু করিবার প্রতিবন্ধক হইবেক। আরোপ্ধার্যয হইল যে উক্ত তফলীলের ক্লিখিত 
কোন অণ্শী ভারতবর্ষে বাস করিলে অদ্যকার তারিখজব্ধি তিন মালের মধ্যে অথবা 
ভারতবর্ষের বাহিরে বান করিলে পাঁচ মাসের মধ্যে আপনার উপর ধার্য্যহওয়া টাকা 
যদি না দেন অথবা উক্ত ব্যাঙ্কের একসেকুটিব কমিটিকে এ টাকার জামিন না! দেন এব, 
শ'কমিটি তাহা প্রচুর স্বীকার না করেন তবে"এঁ ধার্যযহওয়া টাকা শতৃকর। ১০০ 
 টাক্কার হিলাবে বাড়ান.যাইবেক এস, যাবৎ এ টাকা পরিশোধ ন হয় অঞ্ীব! তাহার 
জামিন না দেওয়া যায় তাবৎ তৎ্পরে' প্রত্যেক তিনং মাসান্তরে শতকরা তত্তুল্য 
টাকা বাড়ান যাইবেক 1 আরো! ধার্ধ্য হইল যে উক্তব্যান্কের একসেকুটিব কমিটি 
এ অমতে দত্ত টাকা পাইয়া সমর্থ হইলে আমারদের এক২ জনের দাওয়া সম্পুর্ণ 
রূপে পরিশোধ না হওনপর্্ন্ত সময়ক্রমে আমারদের পাওনা টাকার আরো ডিৰি- 
ডেষ্ড অর্থাৎ কিস্তি দিবেন এব” যখন আদায়হওয়া টাক] অবশিষ্ট দাওয়ার শতকরা 
১০) টাকার তুল্য হয় তখন তাহার! সেই হারে এক নৃতন ভিবিডেও প্রকাশ করিবেন 
ও দিবেন! এব. আরো ধার্য হইল এব", ইহার ভ্বারা অতিস্পফরূপে প্রকাশ 
হইতেছে ও স্বীকার হইতেছে যে উক্ত ব্যাঙ্কের সল্লত্তির উপর আমারদের আইনক্রমে বা 
একুটিমতে যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা আমারদের রহিল এব পুর্কালীন 
কিন্বা এক্ষণকার যে সকল অ০্শী ভাহারদের উপরু পুর্সোক্তমতে ধার্দ্যহ ওয়! সঙ্গপৃণ 
টাক না দেন ক্াহারদের বিরুদ্ধে আগারদেরু যে সকল স্বত্ব ও প্রতিকার আছে তাহা 
জআমারদের রৃহিল। এব” ইহার সাক্ষ্যন্বরূপ আমরা এই এক হাজার আট শত 
আশটচল্লিশ সালের পচিশা সেপ্টেম্বর তারিখে একহ করিয়] দন্তখৎ করিলাম ইতি 


লমাপ্তঃ | 
এফ জে হালিডে ৷ 
ভারতবর্ষের গবণ্ণমেন্টের একৃটি”্ সেক্রেটারী ৷ 
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হাসা পালা শছাীসপিপী পাপী পিপিপি 
0980069। ২849 ৮৮৮১7065056 055 08088] 11157 07080 27955 ৮5 , 0. তি? 


ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন। 


 ভারতবৃর্ষের গ্যুত রাইট অনরবিল গবরূন্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌম্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুলীভেপ্ট সাহেৰে হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ লালের ১০ ফেব্রুঙ্লারি তারিখে পশ্চাছ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন! ভ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাছাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহশীতে অপণ 
হইয়াছে। 


হাকুম হইল হে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


অপরাধি বাতুল র্যক্তিরদের নিক রাখণের বিষয়ি আইন! 


যেহেতুক মনের কিপর্য্ান্ত বিকৃতিপ্রযুক্ত দণ্ডনীয় কর্ম অপরাধশুন্য হয় তাহ] 
ধার্ধাযকরা এব লেইং কম্্ যাহারা করিযাছে কিন্তু মনের বিকৃতিগ্রযুক্ত নিঙ্েষী 
হইয়াছে তাহারদিগকে নিক্দিষ্বে রাখণের নিয়ম করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধার।। 


ফেক্কিয় সুস্থবমন। ব্যক্তিরদের দ্বার হইলে অপরাধ হয় এইমত ক্রিয়। যে বক্তি 
করে যদ্যপি আদালত অথবা] বিষয়বিশেষে জুরি অর্থাৎ আদালতের নিয়মানুলারে 
ধাহার প্রতি দোষী করণ হয মুক্ত করণের ক্ষমতা অর্পণ আছে সেই আদালত বা জুরি 
এইমত স্থির ন। করেন যে লেই ব্যক্তির মনের বিকৃতি ছিল এব”, সেই' বিকৃতি খামখা 
তাহার করা কোন কর্মের ছারা জন্মে নাই এব” সেই বিকৃতিপ্রুযুক্ত সেই ব্যক্তি এ কর্ম 
করণের সময়ে জানিল না এব জানিতে পারিল না যে সেই কর্ম দেশের আইনের 
বিরুদ্ধ তবে সেই ব্যক্তি সেই অপরাধের বিষয়ে মনের বিকুতিপ্রযুক্ত খালান 
হইবেক না ইতি। 


২ ধারা । 


যখন এইমত আপরাধের অপবাদণুস্ত কোন ব্যক্তি পূর্পেক্ত ধারার লিখিত 
বজ্জিত নিরমপ্রুযুক্ত খালান হয় তখন আদালত অখ্বা জুরি এই বিশেষ ভিত্রদী অথবা 
ফয়লল। দিবেন যে ষে কর্ম করণের অপবাদ তাহার প্রতি হইয়াছে পেই কর্্ঘ সেই 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৪ চতুর্থ আইন। 
ব্যক্তি বিকৃতমন। হওনলময়ে করিল এব” তৎ্প্রযুক্ত আইনানুসারে মে নিরপ- 


খারিজ. 7৮৬ ক্ষ 


রাধী ইজি 


৩ ধারা? 


যখন উক্ত প্রকার এইমত কোন বিশেষ ভিক্রী কি ফয়মলা কোন ব্যন্ষির 
বিরুদ্ধে দেওয়া বায় তখন যে আদালতে মোকমমার বিচার হইয়াছিল লেই আদালত 
এই হাকুম করিবেন হে গবরর্মেষ্টের ইচ্ছা যাবৎ জ্ঞাত না হওয়া যায় তাহ এ আদা" 
লতে যে স্থানে ও যে প্ুকারে উচিত বোধ করেন সেই স্কানে ও লেই প্ুকারে এ 
ব্যক্তিকে আটক করিয়। রাখা যাইবেক | এব তৎ্পরে গবর্ণমেপ্ট যত কাল ও 
যেপ্ুকার উচিত বোধ করেন তত কাল ও সেই প্রকারে এ ব্যক্তিকে গৰ্ণমেন্ট 
শক্তরূপে আটক করিয়। রাখিতে ভকুম করিতে পারেন ইতি | 


৪ ধারা। 


যে সকল গতিকে এই আইন জারী হওনের পূর্বে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত কি 
বাতুলত! অথবা উন্মাদৃত1 কি মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত কোন দোষহইতে খালাল হইয়া- 
ছিল ইহার পর মনের বিকৃতিপ্রযুক্ত খালাসহওয়] ব্যক্ষিকে যেমন শক্তরূপে আটক 
করিয়। রাখা যাইতে পারে তেমনি শক্তরপে সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা 
যাইতে পারিবেক ইতি । 


৫ ধারা 


যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বিশেষ ডিক্রী বা ফয়সল কর! শিয়া থাকে 
সেই ব্যক্তির মন সুস্থ হইলে পর'গবর্ণমেণ্টের হুকুম এব বিবেচনা ব্যতিরিক্ত কয়েদ- 
হইতে খালাম হওনের যোগ্য হইবেক না ইতি। 


৬ ধারা। 


যখন গবর্মেণ্টের এইমত বোধ হয় যেকোন আদ্ণলতের দগ্ডাজ্ঞাক্রমে কয়েদ- 
হওয়! কোন ব্যক্তি বিকৃতমন। আছে তখন গবর্ণমেপ্ট এক পরওয়ানার দ্বারা জানা- 
ইবেন যে কিং হেতৃতে এর কয়েদহওয়া ব্যক্তি বিকৃতমন। বোধ হইয়াছে এব, মেই 
পরওয়ানার দ্বার! খ কয়েদী ব্যক্তিকে কোন পাগলাগারদে আথব! নিন্দিছ্বে রাখণের 
অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন এব* গবর্দেন্টের 
হৃকুমমতে সেই ব্যক্তিকে সেই খানে রাখিতে ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবেক 
এব” যখন গব্মেণ্টের এইমত বোধ হয় যে ঞ্ কয়েদী ক্যক্ষি সুস্থমনা হইয়াছে 
তখন লেই ব্যক্তির কয়েদের মিয়াদ যদি শেষ না হইয়া] থাকে তবে খাহার জিম্মায় 
আছে তাহার প্রতি পরওয়ানার ছারা কয়েদী ব্যক্তি বে কারাগারহইতে স্থানাঙর 
হইয়াছিল তথায় তাহাকে ফিরিয়া লইয়া! যাইতে হুকুম করিবেন অঙব। যদি সেই 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল 6 চতুর্থ আইন! ৩ 


ব্যক্ির মিয়াদ শেষ হইয়াছে তবে তাহাকে কয়েদছইতে খালাল করণের হুকুম 
দিবেন ইতি । 
৭ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে গবর্ণমেষ্ট এই কথার দ্বারা হ্রীয়ুত গবরূনর লাছেব অব! 
শ্রীযুত গবর্নরু লাহোর হজজুর কৌন্সেলে কি যে রাজধানীতে অধ্থবা হে স্থানে দোকদ্দম। 
হইয়াছিল লেক রাজধানীর কিছ! সেই স্থানের রাজশালনকারি ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির- 


দিগকে বুক্বাইবেক ইতি! 


সমান্তিঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের একটি» সেক্রেটারী ) 
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২. ইঙ্গরেজী ১৮৪১৯ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন । 


গেনিচ নগরের হাঁলপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়॥ যায় তাহ 
এব এঁ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবতে ফে সকল টাকা পাওনা হাকে 
বা উত্তর কালে পাঁওন। হয় তাহা সেই২ সুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন 
দাঁওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে এ২ দেশের মধ্যে কৌন আদালতের দ্বারা 
বা! কোন আদালতের হুকুম কি ভিতর জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা। 
যাইবেক না ইতি । 


৩ ধারা! । 


এমত কোন সুশীহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশীহেরার বাবৎ যে টাকা 
নিয়মপত্রীদি লিখনের সসয়ে বা তাহার পৃর্রে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর 
যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনাসা বা ব্রা কিন্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনাম। 
লিখিয়! দেওয়। যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে সুশীহের! উত্তর কালে পাওনা 
হইবেক তাহার উপর যে কোন বরা কি নিয়মপত্র দেওয়া! যায় তাহা বাতিল 
হইবেক ইতি । 


৪ ধারা । 


রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের 
পূর্র্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন 
সুশাহেরাদার চেল্‌্সি কি গ্রেনিচ নগর লম্নর্কাষ মুশাহেরার বাবৎ *অধবা মাক্ছ্াজ 
রাজধানীতে দত্ব কোন মুশীহেরা কি আলুফার বাব যে কোন নিয়মপত্র কি একরার- 
নামা! বা বরা কিন্থা! বিক্রয় পত্র অথ্ৰ। জামিনীনাম। এই আইন জারী হওনের পুরে 
করিয়াছে কিন্া বোস্থাই রাজধানীতে দত্ত সুশাহেরা! কি আলুফার বাব যে দানপত্র- 
প্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্রে করা গিয়াছে অথবা বাকল! 
রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহের। কি আলুফার বাব যে দানপত্রপ্ুভৃতি ১৮১৪ 
সালের ২৭ মে তারিখের পূর্রে করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক 
নাইতি। 


লমান্তঃ 1 


এফ জে হাঁলিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী! 
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ইন্রেজী ১৮৪৯ সাল ৬ যষ্ঠ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরবিল গবর্নের্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযূত অনরবিল প্রর্পীডেন্ট সাহেব হজুর কৌল্সেলে ইঙগরেজী 
১৮৪৯ সালের ১৭ মার্চ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত্ত আইন জারী করিলেন । শ্রিযুত 
গধর্নর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌচ্লেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্্ম লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়। 


সৈন্যলম্নর্ধীয় ও জাহাজলল্লর্বীয় মুশাহের1 ও বার্ধক্যপ্রযুক্ত আলুফা রক্ষা 
করণের আইন 


যেহেতুক সৈন্যলম্নর্কীয় ও জাহাজসম্পক্বীয় যোদ্ধারদের সুশাহেরা ও বাঙ্থক্য- 
প্রযুক্ত অন্যান্য আলুফ! আদালতের পরওয়ানীক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থ আইন 
সন্টগ্ুহ করা এব” তাহার কুষ্্ বিস্তারিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা। 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সাঙ্গের ১২ আইন ও ১৮৪৫ পালের ৩১ আইল 
রদ হইল ইতি! 


২ ধার। ॥ 


কোক্সানি বাহাদুরের সৈন্যসঙ্পর্কীয় কি জাহাজলম্নর্কীয় সিরিশ্তার অকম্মশিয কোন 
হুঙ্দাদার' কি সিপাহী কি নাবিক কিন্তা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে 
যে কমীহওয়া সাহিয়ানী কিন্থা ষে কোন নামেতে খ্যাত মুশীছেরা এব” কোন 
ব্যক্তিকে পৃর্রকালীন কার্যের নিষিত্বে ও বর্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে 
যেকোন মাসিক কি বার্ষিক সুশীছেরা কিন্থা আলুফ! ভ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহা- 
দুরের হজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোন্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন 
রাজধানীর অথবা কোন স্থানের হ্ীযুত গবর্নর্‌ সাছেবের অঙ্বা হুজুর কৌন্দেলে 
শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের কিন্বা প্ীযুত লেপ্টেনেন্ট গরজুনর্‌ সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া 
যায় তাহা! এব চেল্সি নগর কিন্বা! গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী বে 
ব্যক্তি এ আলয়ে বাস করে না তাছারদের ষে মুশীছেরা এ চেল্লি নগরের অগ্থব। 


ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তয় আইন । 


ভারতবর্ষের শ্ীযুত রাইট অনরবিল গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের €কৌন্দেলের প্রীযৃত অনর্বিল প্রুসীডেন্ট সাহেৰ হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ৭ আপ্রিল তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | ভ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের ব্হীতে অপ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে 
প্ুকাশ হয়। 


বাঙ্গলা দেশে এক জন আডমিনিঞ্ট্রেটর জেনরল নিযুক্ত করিবার আইন । 


যেছেতৃক বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধার্নীর অধীন দেশের মধ্যে যে 
ব্রিটনীয় প্রুজারা উইল ন1 করিয়া মরেন তাহারদ্র ইফটেটের সরবরাহকারী কর্ম 
কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিষ্ট্রার সাহেবের পদহইতে পৃথক 
করা এব» এক জন আডমিনিষ্ট্রেউর জেনরল নিযুক্ত কর! বিহিত আছে অতএব 
মীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা) 


এই আইন জারী হওনের পর যখন কোন র্রিটনায় প্রজা বাঙ্গল। দেশের ফোট 
উলিয়ম রাজধানীর মধ্যে কিস্থা এ রাজধানীর অধীন যেং দেশ আছে ৰা উত্তর কালে 
হয় সেইং দেশের মধ্যে উইল না করিয়া মরেন এব”, উপযুক্ত ইক্রিসিআষ্টিকেল 
আদালতহইতে তলবচিষী বাহির হইয়া ফিরিয়া আইলে যদি যত ব্যক্তির কোন 
অতিনিকট কুটুম্ব উপস্থিত না হন ও মৃত ব্যক্ষির সম্মতির সরবরাছের বিষয়ের দাওয়! 
উক্ত আদালতের হৃদ্বোধমতে লাব্যসন্ত না করেন এব” আরে এ দেশের মধ্যে মৃত 
কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইলের দ্বারা যে একমেকিটর কি একসেকিটরেরদিগকে নিযুক্ত 
করা গিয়াছে তাহার যখন এ উইলের প্রমাণ করিতে স্বীকার না করেন তখন এই 
আইনানুসারে ফে আভডমিনিষ্টেটর জেনরল নিযুক্ত হন তিনি নীচের লিখিত বর্জিত 
বিষয়ব্যতিরিক্ত উক্ত আদালতের স্থানে লেটর্ম অফ আডমিনিষ্টরেসন কি লেটর্ম আজ 
কালিজেগ্ডা বোনার দরখাস্ত করিবেন এবপ উক্ত ক্ঠে্ট এ লেটর্স প্রভৃতি ইক্রিসিআক্কি- 
কেল রেজেস্্রার লাহেরকে না দিয়] যে প্রকার লেটর্সপ্রভৃতি উদ্পযুস্ত বোধ করেন 
তাহা এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল লাহেবকে দিবেন। এ লেটর্সপ্ুভৃতির শক্কিক্রমে 


পু 


২ ইঞজজরেজী ১৮৪৯ পাল ৭ সম্তম আইন । 


এ আডমিনিস্রেটর জেনরল মৃত ব্যক্ষির লল্নত্তি আদায় করিয়া! এই আইনের নিদিফি 
মতে তাহার হিসাৰ দিবেন ইতি ! 


২ ধারা । 


যে সকল লেটর্স অফ আভডমিনিষ্রেলন অথ্য! লেটর্দস আভ কালিজেও্ড বোন। 
সুপ্রিম কোর্টের ইক্লিসিআ্টিকেল রেজিউ্্রার সাহেবকে দেওয়া গিয়াছে এবস যে 
উইলের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের এ ইব্লিসিআফ্চিকেল রেজিস্ট্রার লাহেবকে অঙ্থব। 
উহাকে এব” তৎপরে কাহার পদে নিযুক্ত ব্যক্িরদিগকে উইলের একুসেকিটরী কর্ম 
দেওয়। গিয়াছে সেই উইলের সকল প্রোবেট এব কাহার পদের শক্ষিক্রমে এ 
ইক্লিনিঅণফ্টিকেল রেজিস্ট্রার সাহেবের প্রতি যে সকল ইফ্টেট ও সঙ্মত্তি ও বিষয় 
অপণ হইয়াছে তাহা! এব এ লেটর্ল অথবা প্রোবেটের শক্িক্রমে যে সকল বহণী ও 
কাগজপত্র ও দলীলদস্তাবেজ তাহার নিকটে আছ্ছে বা উহার দখলে বা ক্ভাহার্‌ 
কর্তৃত্বাধীনে আছে তাহা এই আইনানুসারে এব”, অন্য কোন দান বিনা এই আইনের 
দ্বারা স্বাপিত আডমিনিষ্ট্রেটর জেন্রল সাহেবের প্লুতি অপ্পণ হইবেক এব সুপ্সিম 
কোর্টের ইক্লিসিআক্টেকেল রেজিষ্টার সাহেব যেরপে এ প্রকার আডমিনিষ্রেটর ব 
একমেকিটর বা গ্রাণ্টী ছিলেন এ নৃতন আডমিনিষ্রেটর জেনরল লাহেব লর্বতোভাবে 
সেই প্ুকার আভডমিনিষ্টরেটরপ্রভৃতি হইবেন এব” এই আইন জারী হওনের লময়ে এ 
প্রকার আডমিনিঞ্রেটর বা একসেকিটর কি গ্রাপ্টাস্বরূপ এ ইক্লিনিআফ্টিকেল রেজি্ট্রীর 
সাহেবের ফে সকল পরাক্রম ছিল এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল লাহেবের মেই সকল 
পরাক্রম হইবেক ইতি। 


৩ ধারা। 


এই আইন জারী হওনের লময়ে যিনি ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিষ্ট্রার আছেন 
তিনি প্রথম আডমিনিষ্টেটর জেনরল হইবেন এব, এই আইন জারী হওনের পর তিনি 
আর ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিষ্ট্রার থাকিবেন না এব” এই আইন জারী হওনের সময়ে 
ইক্লিসিআব্চিকেল রেজিষ্্রারস্বরূপ পৃর্বণেক্তমতে সকল দানের যে সকল কমিস্যন 
তাহার হক ছিল সেই সকল কমিস্যন তিনি আডমিনিষ্রেটর জেনরলস্বরূপে লইতে ও 
রাখিতে পারিবেন ইভি। 


ও ধারা । 


উত্তর কালে এ পদ শূন্য হইলে এ আভমিনিষ্রেটর .জেনরল লাহেবকে 
ভারতবর্ষের ভ্রীয়ুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিযুক্ত করিবেন ইতি ৷ 


৫ ধারা। 
এই আইন জারী হওনের পর এ আডমিনিষ্েটর জেনরল সাহেব আপন 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন । ৩ 


পদোপলচ্ষে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের এক জন কর্মকারক জ্ঞান হইবেন না এব”, লামানও 
একৃমেকিটর অথবা আভডমিনিঞ্টেটর কি লেটর্প আড কালিজেওডা বোনাপাওনিয়। বাক্কি 
যেরপে এ সুপ্রিম কোর্টে দায়ী কেবল সেইরপে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেব 
এ কোর্টে দায়ী হইবেন ইতি। 


৬ ধারা। 


গ্ুত্যেক আডমিনিস্ট্রেটর জেনরল সাহেব আপনার পদের কর্ম উপযুক্তরূপে 
নির্বাহ করণের জন্যে কোয্লানি বাহাদুরকে আপনি এক লক্ষ টাকার জামিনের বু 
দিবেন এব” দুই বা ততোধিক ব্াক্তিকে সাধারণে এবস্ একেং আর এক লক্ষ 
টাকার জামিন দিবেন এবং পুর্র্ক্ত সেই প্রকার কোন লেটর্ম পাওনের সময়ে 
সুপ্রিম কোর্টের দ্বার তাহার প্রতি এ আদালতে কোন আভমিনিষ্রেসন বণ্ড অথবা 
আর কোন জামিন দিবার হুকুম হইবেক ন ইতি | 


৭ ধারা । 


এই ভআ্আইন জারী হওনের পর এ আভমিনিঞ্্রেটর জেনরল সাহেবকে যে 
সকল লের্টস দেওয়া যায় এব” যে উইলের মধ্যে তিনি আপন পদ্গোপলঙ্গে 
একুসেকিটর নিযুক্ত হইয়াছেন সেই উইলের যে প্োবেট তাহাকে দেওয়। যায় 
সেই লেটর্প ও নেই প্রোবেটঅনুসারে কার্ধয নিক্রহ করণের জন্যে ইহার পূর্বে 
ইক্রিসিআফ্টিকেল রেজিস্ট্রার দাহেবকে যে কমিস্যন দেওয়া যাইত তাহার পরিবর্তে 
তিনি যত টাকা বিতরণ করেন অথ্ব1 যে টাকা তৎ্সময়ে দেয় না হয় এমত টাকা 
তিনি উত্তর কালে প্রাপ্য ব্যক্তির নিমিত্তে ন্যস্ত করেন অথবা কোম্নানির কাগজে 
অর্পণ করেন সেই.সকল টাকার উপর তিনি শতকরা! তিন টাকা কমিস্যন পাইবেন | 
এব” এ শতকরা ৩/ তিন টাকা কমিস্যানহইতে তাহার আবশ্যক সিরিশ্ভার 
সকল খরচ এব” তাহার পদের যে সকল ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাহা! দিবেন ইতি | 


৮ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর উক্ত রাজধানীর মধ্যে ষে কোন উইলের 
প্োবেট দেওয়া যায় এ উইলের একসেকিটরস্বরূপ অথবা এই আইন জারী হওনের 
পরে উক্ত রাজধানীর মধেয যে কোন সম্পত্তির সরবরাহ করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় 
এ সম্ত্তির আডমিনিষ্টেটরম্বরূপ আভমিনিষ্ট্রেটর জেনরলভিন্গ অন্য কোন ব্যক্তি 
কোন কমিম্যন কি এজেল্দীর দাওয়া! করিতে পারিবেন না। কিন্ত এই বিধানের এইমত 
অর্থ করিতে হইবেক না যে কোন একুসেকিটরকে দানপত্রের দ্বারা যে দান করা! যায় 
তাহ] নিক্ষিষ্ট টাক হউক কিন্থা টাকা বিতরণ করিলে পর যে টাকা কাচে তাহ হউক 
আথবা কমিস্যন হউক কিম্বা অন্য কোন প্ুকারে দর্ত টাক] হউক তাহা ভোগ করিতে 
নিষেধ আছে ইতি 


৪ ইক্সরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


৯ ধারা! 

এ আভডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেব ষে সকল ইফেঁটে'র সরবরাহ করেন সেই 
ইঞ্টেটের সম্মত্তি কোম্নানি বাহাদুরের ত্রেজুরীতে অপণি করিবেন অধরা ফেমতে শ্রীযৃত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজর কৌন্সেলে লময়ক্রমে হুকুম করেন সেইমতে রাখিবেন 
ও আমানৎ করিবেন । এব" এ হুকুমনাসা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ হইবেক এবস্ 
এ হকুমনামার দ্বার সকল আদালতের এমত বোধ হইবেক যে এ সম্পত্তি রাখনের 
ও আমানৎ্ বারণের বিষয়ে এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেবকে সমপুর্ণ ক্ষমতা! 
দেওয়া গিয়াছে এব” তিনি তৎ্কর্মের দায়হইতে মুক্ত আছেন এব” তাহার উপর 
কোন ঝুঁকী হইতে পারে না ইতি । 


৬৬ ধারা । 


উক্ত আডমিনিষ্টরেটর জেনরল সাহেব তন্িমিত্তে প্রস্ততকরা হিসাব বহীর মধ্যে 
প্রুত্যক ইফ্টেটের আলাহিদ] ও সুস্পষ হিসীব বাখিবেন এব”. এই আইনানুলারে 
যে সকল নগদ টাক] ও বু ও টাকার অন্যান্য নিদর্শন ও জিনিষ ও সম্পত্তি ও দুব্য 
তাহার হাতে বা তাহার দ্বারা নিযুক্ত বা তাহার জন্যে গচ্ছিতলওনিয়া কোন 
ব্ক্তিরদের হাতে আইসে তাহার স্বতৃজ্্র স্পষ্ট হিসাব এ বহীতে রাখিবেন এবণ, উদ্ধত 
উফ্টেটের নিমিত্তে তিনি যে সকল টাকা ব্যয় করেন তাহা এব” ইঞ্টেটের দেল! বা 
পাওনা সকল টাক! এ হিলাবের বহীতে লিখিবেন এব এ টাকা পাওনের ও 
দেওন্রে তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন এব” এ বহী আডমিনিষ্টেটর জেনরল 
সাহেবের দ্‌ফ্ুরখানায় থাকিবেক এব” যে সকল ব্যক্তির অর্থাৎ উক্ত আদালতের 
উকীলপ্রুড়তির বা অনয ব্যক্তির তাহ দেখিবার প্রয়োজন থাকে তাহারা দন্তভুর খোলা 
থাকিবার সময়ে এ বঙ্থী দেখিতে পারিবেন এব ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজ্জর কৌদ্সেলের দ্বারা! লময়ক্রমে যে উপযুক্ত রসুম নিক্ষিষি হয় ও 
কলিকাতা গেজেটে প্রুকাশ হয় ভাহ] এ২ ব্যক্তি দিবেন ইতি। 


১৯ ধারা । 


আডমিনিষ্ট্েটর জেনরল সাহেব প্রুতিবৎসরে দুইবার অর্থাৎ মার্চ মাসের পথম 
তারিখে ও আগ মাসের দশম তারিখে অথবা এ২ং দিবলের পর উক্ত আদালতের যে 
প্রথম দ্িবজে বৈঠক হয় সেই দিবসে এক সত্য তফলীল আদালতের বৈঠকের লময়ে 
দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এ তফপীলের মধ্যে তাহার দাখিল করণের পুর্ছে 
ডিসেম্বর মালের ৩৯ তারিখপর্য্ন্ত ছয় মালে ও জুন মালের ৩৬ তারিখপর্যন্ত ছয় মাসে 
তাহার জিম্মায় থাক! প্রত্যেক ইফেটের বাবতে তিনি যে সকল নগদ টাকা পাইয়াছেন 
ও খরচ করিয়াছেন এব” যাহা বাঁকী থাকে তাহার মোট লিখিবেন এব এ কাল- 
পর্য্যন্ত ুত্যেক ইঞ্েটের হাবতে"যে লকল বণ্ড কি অন্য নিদর্শন তিনি পাইয়াচ্ছেন 
তাহার এক মত্য ফিরিস্তি দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এব এ সময়ে যেহ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সম্তম আইন । ৫ 


ইঞ্টেটের বাকী টাকা তিনি সেই২ টাকাপাওনিয়! ব্যক্তিরদিগকে চূড়ান্তরপে দিয়াছেন 
তাহারো। দত্য তফমীল দেখাইবেন ও দাখিল করিবেন এবন্ তাহাতে এ সকল বাকী 
টাকার সম্খ্যা ও যেং ব্যক্তিকে তাহা দেওয়া গিয়াছে তাহশর বেওরা লেখ খ্বাকি- 
বেক এব” এঁ২ তফলীল এ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রিকার্ডষরূপ দাখিল 
হইবেক তৎ্পরে চৌদ্দ দিবমের মধ্যে এ আডমিনিঞ্টরেটের জেনরল সাহেব তাহা। 
কলিকাত। গেজেটে প্রুকাশ করিবেন এব” আরো তাহার তিনং পুস্কব নক করিয়া 
এ রাজধানীর লেক্রেটারী সাহেবের নিকটে দাখিল করা যাইবেক এব” এ 
রাজধানীর শ্রীযুভ গবর্নর্‌ সাহেব তাহা লগুন গেজেটে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে 
কোক্নানি বাহাদুরের কোর্ট অফ উৈরেকটর্প সাহেব্রদের নিকটে পাঠাইবেন 
ইতি। 


১২ ধারা 


এ তফপীল দাখিল করণের সময়ে এব” অন্য যে কোন লময়ে শ্রীযুত গবর্নর্ 
জেনরল বাহাদুর হুর কৌদ্লেলে উপযুক্ত বোধ করেন সেহঁ সময়ে আডমিনিষ্টেউর 
জেনরল সাহেবের হিসাৰ তজবীজ করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে এক কি ততোধিক আডিটরকে সময়েং নিযুক্ত 
করিবেন ইতি । 


১৩ ধারা । 


এ আডিটর লাহেব কি সাহেবেরা এ তফসীল ও হিসাব তক্পবীজ করিবেন এব, 
ভারতব্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌদ্সেলে ইহার রিপোর্ট 
করিবেন ষে এ বহীর মধ্যে যেং বিষয় লিখিতে হয় সেই২ বিষয়ের সমপুর্ণ ও যথার্থ 
বেওরা লেখ! আছে কি না এব” এই আইনের দ্বারা উক্ত আডমিনিষ্রেটর জেনরল 
লাহেবের যেং বহী রাখনের হকুম আছে সেইং বহী উপযুক্তমতে ও রীতিমতে রাখা! 
গিয়াছে কি না এব” এ সম্পত্তি রাখন এব অর্পণ করণের বিষয়ে আইনে যে 
প্রকার হকুম আছে তদনুলারে রীতিমতে রাখা গিয়াছ্ছে ও অপণি হইয়াছে কি না 
ইতি। 


১৪ ধারা । 


প্রত্যেক আডিটর লাহে উক্ত আডমিনিষ্টরেটর জেনরল সাছেবকে এবস্ অন্য 

যে ব্যক্তি বা ব্যকিরদ্রে হাজির হইবার তিনি আবশ্যক বোধ করেন সেই ব্যক্তির” 

দিগকে সময়েই আপনার নিকটে হাজির হইতে তলব করিতে পারেন এব» আবশ্যক 

বোধ হইলে এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল লাহেবের বা অন্য ব্যক্তি ক] ব্যক্তিরদের 

শপথ বা সুকৃত্তি করাইয়া জোবানবদ্দী লইতে পারেন এব", উক্ত অপিত কর্মের 

নিষ্ধিহের নিমিত্তে যে নকল বহণী ও কাগজপত্র ও দলীলদস্তাৰেজ তাহার প্রুয়োজন 
পথ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সপ্তম আইন। 


বোধ হয় তাহা আনিবার হুকুম দিতে পারেন এব যদি এ আডমিনিষ্রেটর জেনরল 
সাহেবের বা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের সেইরপে তলব হইলে তাহারা হাজির 
হইতে অধ্থবা হকুমহওয়! বহী বা কাগজপত্র কি দলীলদস্ভাবেজ দাখিল করিতে ব্রি 
অথ্বা উপযুক্ত কারণ বিনা অর্ীকার করেন অঞ্চব। হাজির হইয়) শপথ করিতে কি 
অশইনানুলারে শপথের পরিবর্তে যেরপ প্রতিজ্ঞ! কর? যাইতে পারে সেইরূপ প্ুতিজ 
করিতে স্বাকার না করেন অথবা জোবানবন্দী দিতে স্বীকৃত না! হন তবে এ আডিটর 
সাহেব বা সাছেবের। এ ক্রটি বা অস্থীকার লিখনের দ্বারা বাঙ্গলা দেশস্ক ফোর্ট উলি- 
মের সুপ্রিম কোর্টে জানাইবেন তাহাতে এ পুকার ক্রটি বা অস্বীকারকারক প্ুুতেক 
ব্যক্তি উক্ত সুপ্রিম কোর্টের অবজ্ঞাপূর্ক সেইরূপ ক্রটি কি অস্বীকার করিলে যেরপে 
দগুনীয় হইতেন সেইরূপে দণ্ডনীয় হইবেন ইতি । 


১৫ ধারা। 


এ২ তফসীল ও তাহার নকল প্রস্তুত ও প্রকাশ করণের এব, এ দর্শন ও 
তজবীজ করণের সকল খরচ ও ব্যয় তৎসময়ে ফে সকল ইফ্টেটের হিসাবের তজবীজ 
হয় সেইং ইঞ্টেটের সঙ্মত্তিহইতে অণ্শাণশমতে দেওয়া যাইবেক এব আডিটর 
সাহেব বা লাহেবেরা সেই খরচ ও সেই অণশ নিরূপণ করিয়) স্থির করিবেন কিন্ত 
তাহাতে ভারতবর্ষের গ্রযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের মঞ্জুরীর 
অপেক্ষা থাকিবেক এব”. এ সকল খরচ আভডমিনিষ্রেটির জেনরুল সাহেব তদনুসারে 
উক্ত ইফেটের সম্নত্তিহইতে দিবেন ইতি | 


১৬ ধারা । 


যদি লেইরূপ দর্শন ও তজবীজের দ্বারা এ আডিটর লাহেৰ বাসাহেবেরদের 
এইমত বোধ হয় যে এ তফমীলেতে যে২ং বিষয় লেখা! আছে কি যেং বিষয় তা- 
হাতে লিখনের আবশ্যক ছিল সেইং বিষয় ঠিক ও যথার্থ নহে তবে তিনি ব। 
তাহার শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলে তাহার রিপোর্ট 
করিবেন এব এ তফপীলের বিষয়ে যে আপত্তি পাকে তাহা বিশেষ করিয়। লিখিবেন 
ইতি | 


১৭ ধারা! 


ডারতবষের শ্্রীফুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে শেষোক্ত 
প্রত্যেক রিপোর্ট বাঙ্গল। দেশস্থ কোক্মানি বাহাদুরের আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
বিবেচনার নিমিত্তে তাহার নিকটে অপ্ণি করিবেন এব তাহাতে আডবোকেট 
জেনরল সাহেব যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে এ আডমিনিস্্রেটর জেনরল লাহেবের 
প্রুতিকূলে কি তিনি পদচ্যুত হইলে অপদস্থ আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল লাহেবের বিকুদ্ধে 
অথবা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্লুতিকুলে এ আডবোকেট 


ক₹জ্জরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন । ণ 


জেনরল মাহেবের বিবেচনামতে যে সকল বা যে কোন ইঞ্টেট তৎ্কালে বা তাহার 
পুর্বে আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেবের জিম্মীয় ছিল তাহার সম্মক্ষীয় হিসাবের 
জন্যে সরানরীমতে দরখাস্ত করিবেন এব” এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেবকে 
অথবা অন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা আলামী হন্‌ ভাহারদিগকে লিখনের দ্বারা জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন এব” তদ্িষয়ে বিল ফাইল হইলে এ আডমিনিষ্টেটর জেনরল লাহেব- 
পুভৃতির যেরূপে জওয়াব দিতে হইত সেইরূপে এই স্থলে ও তাহারদের জণ্য়াবাদতে 
হইবেক এব সুগ্সিম কোর্টে দেই রূপ দরখীষ্ত হইলে এ ব্যক্ষিরদিগকে এব” আন) 
লকল সাক্ষিকে এ কোর্ট আপনার সম্মুখে ডাকিয়া জোবানী জোবানবদ্দী লইতে 
পারেন অথবা! সামান্যমতে হিসাব তজবীজের নিমিত্তে হুকুম করিতে পারেন 
ইতি! 


১৮ ধারা । 


যখন এ দর্শন ও তজবীজ করণের এব. আডবোকেট জেনরল সাহেবের 
খরচ দেওনের হুকুম হয় তখন আসামী বা আলামীরদিগের খরচা দিবার হুকুম হইলে 
তাহার! তাহাই দিবেক অথবা এ আদালত যেমত হুকুম করিবেন সেইমত তাচ্চ। 
অন্শাশমতে ইফ্টেটহইতে দেওয়। যাইবেক এব. যখন এ দশন ও তজবীজ করণ্রে 
খরচা আসামী ব। আলামীরদের স্থানে পাওয়া যায় তখন ফে ইফ্টেটহউতে তাহ? 
আদৌ দেওয়া গিয়াছিল সেই ইষ্টেটের প্রতি এ খরচা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। 
এব০ং এ সুপ্রিম কোর্ট উপযুক্ত বোধ করিলে এ আডমিনিষ্রেটর জেনরুল লাহেবকে 
বা অন্য আমামী কি আলামীরদ্রিগকে আপনহ খরচা এ ইঞ্টেটহইতে লইতে হুকুম 
করিতে পারেন ইতি | 


১৯ ধারা । 


উক্ত আদালত বিলফাইল হইলে যেরূপ পুরথ্থম ও তৎ্পরে হুকুম দিতে পারেন 
সেই প্রুকারে এইমত দরখাস্ত হইলে হুকুম করিতে পারিবেন ! এব০ং ডিক্রীর, হুকুমের 
যেরূপ ফল হয় ও তাহা যেরূপে জারী হয় এই হুকুমেরো নেইরূপ ফল হইবেক 
এব”. তাহা! লেইরূপে জারী হইবেক ইতি | 


২০5 ধার।। 


যখন কোন র্রিটনীয় পুক্গা উইল না করিয়া উক্ত রাজধানীর অধীন দেশের 
মধ্যে মরেন এব ঠাছার মৃত্যুর পর তিন মাসপর্ধ্যন্ত কাহার সম্পত্তির বিষয়ে লেটল 
অফ আভমিনিষ্টেনলন না লওয়া যায় এব”. আডমিনিষ্টেটর জেনরল লাহেব হৃদ্বোধ- 
মতে জানেন যে এ লঙ্নত্তি মোটে ৫০০) পাঁচ শত টাকার অধিক নহে তবে তিনি 
উপযুক্ত বোধ করিলে ফে কোন ব্যক্তি এ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রুধান অণশে আঅধি- 
কারিস্বের দ্াওয়। করেন তাহাকে আপন দস্তখৎকরা সর্টিফিকট দিতে পারেন এব 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ৭ সপ্তম আইন! 


এ লর্টিফিকটের দ্বারা এ মৃত ব্যক্তির লম্নত্তির মোটে পাঁচ শত টাকার অনধিক 
সল্যের যে নকল টীকা! কি টাকার নিদর্শন এ সর্টফিকটের মধ্যে বিশেম করিয়া লেখা 
থাকে তাহা গ্রহণ করিতে দাওয়াদারকে ক্ষমত দেওয়া যাইবেক ইতি | 


২৩ ধারা! । 


যদি“দাওয়াদারের শপথ কি সুকুত্তি অথবা। অন্য যে সাক্ষ্য আডমিনিষ্রেটর 
জেনরল লাহেৰ চাহেন তৎক্রমে দাওয়াদারের অধিকারিত্বের বিষয় এবস্ং মৃত ব্যক্তির 
সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে এ সাহেবের হৃদবোধ না হয় তবে তিনি উক্ত প্রকার কোন 
সর্টিফিকট দিতে বদ্ধ নহেন ইতি | 


২২ ধারা । 


এইমত কোন নর্টিফিকট এব তাহা যে ব্যক্তিকে দেওয়া বায় তাহার দস্তখৎ- 
কর! রূলীদ তাহার মধ্যের লিখিত টাকা। অথবা টাকার নিদর্শন তাহাকে দিবার বা 
তাহার হাতে দাখিল করণের বিষয়ের লম্প্রর্ণ রলীদ এব ফারখণ্ হছইবেক এব এ 
সর্টিফিকট ও রসীদ থাকিলে যে ব্যক্তি এ টাকাপ্রভূতি দিয়াছে বা দাখিল করিযাছে 
তাহার উপর অন্য কোন ব্যক্তি দাওয়া করিতে পারিবেক লা কিন্তু যে ব্যক্তি এ 
টাকাপ্রডভৃতি পাইয়াছে তাহার স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে মৃত ব্যক্তির 
কটুস্ব বা স্কুলাভিষিক্ত কি মহাজনের উপায় খাকিবেক ইতি ॥ 


২৩ ধারা । 


আডমিনিষ্টেটর জেনরল সাহেৰ যে কোন মৃত ব্যক্তির ইফটেটের ব্ষয়ে এমত 
সটিফিকট দেন তাহার সম্পত্তির বিষয়ে তিনি লেটর্সপ অফ আডমিনিঞ্টেসন বাহির 
করিতে বদ্ধ নহেন ॥ কিন্ত যদি তিনি অরগত হন্‌ যে কোন কারমাজী হইয়াছে কিস্বা 
কোন অপ্রকত এজহার তাহার নিকটে দেওয়া গিয়াছে অথব। সম্নত্তির মূল্য ৫০০০) 
পাচ শত.টাকার অধিক আছে তবে তিনি লেটর্প অফ আডমিনিঞ্রেলন বাহির করিতে 
পারেন ইতি | 


২৪ ধারা । 


এই*মত প্রত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে আডমিনিষ্রেটর জেনরল সাহেব এ 
সটিফিকটের জিখিত মোট টাকার ফিশত টাকার উপর তিন টাকার হারে রসুম 
লইতে পারেন ইতি । 


২৫ ধারা । 


যে প্রুত্যেক ব্যক্তি এই আইনানুসপারে শপখ্ধ কি প্রতিজ্ঞ) করিয়া এই আইনের 
হুকুম করা কোন জোবানবন্দী দেওন সময়ে জানিয়। শুনিয়া কোন্‌ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৭ সম্তম আইন । ৯ 


সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দোষী জ্ঞীন হইবেক এবসং তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইলে 
জরীমানা এব কয়েদের অথবা জরীমানা কিম্বা কয়েছের যোগ্য হইবেক এব 
আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই কয়েদ কঠিন পরিশ্রমবিশিষ্ট বা তাহা বাতিরিক্ত হইতে 
পারে এব তাহা দুই বসরপর্ষন্ত হইতে পারে ইতি । 


সমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের সেক্রেটারী! 
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ইক্জরেজী ১৮৪৯ লাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবষেরি ভ্রীযুত মোষ নেবিল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের শম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌল্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেপ্ট সাহেব হজর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১১ আগ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌল্সেলের বহিতে অপশি 
হইয়াছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয় | 


কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব রক্ষা করণের আইন । 


কলিকাতার আবকারীর রাজস্ব পৃর্র্বাপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা । 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৪২ সালের ১ আইন ও ১৮৪৫ সালের ২৬ আইন 
ও ১৮০২ লালের ২ আইনের ২৬ ধার এব”, তৃতীয় জজ রাজার ৩৩ বৎ্লরীয় 
আকৃট পার্লিমেণ্টের ৫২ নম্থরী অধ্যায়ের ১৫৯ দফার যেং ভাগে কলিকাক্তা শহরের 
সধেয আরাঁক অথবা অন্য কোন সদির বিক্রয়ের বিষয় এব” যাহারা উক্ত শহরের 
সধেঠ পাউা। না পাইয়] শরার অথবা মদিরার ব্যবসা করে তাহারদের দণ্ডের বিষয় 
লেখা আছে তাহা রদ হইল ইতি । 


২ ধারা। 


কলিকাতা শহরের মধ্যে মদিরা কি পাজাধরা শরাব এব মাদক দূব্যের গুজরা 
বিক্রয়ের দ্বারা যে রাজস্ব উৎ্পন্থ হয় তাহা আদাষ করণের কর্ম কলিকাতার 
কালেকুটর সাহেবের জিম্মায় হইবেক এব” তিনি সেই ২ কর্ম আবকারীর কমিস্যনর 
সাহেব ও হাসিল ও নিমক ও আফীনের বৌর্ডের লাহেরেরদের কর্তৃত্বাধীনে 
নির্ঘধপহ করিবেন] এব এই আইনান্বসারে কালেক্টর লাহেবের কার্যোর উপর 
আপীল হইলে কিনা হইলে সে লকল কার্ধয ঠাহারদের পুনর্পৃক্ির অধীনে খ্াকিবেক 
ইতি। 


ক 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৪৯ সাল ১৯ একাদশ আইন! 


৬ ধায়া। 
এ কালেক্‌টপ্স" লাহে এ রাকত্ব আদায় রুরণের জন্যে এস মাসুল না 
দিয় এ পন্ছ বিক্রয়ের নিরারণণর্থে ইউরেরপীয় পারজন গু দারোগা ও জমাদার ও 
অন্যান্য আমলা নিযুক্ত করিভে পারেন এবস্ং অরপে নিযুক্ত খালার 
আপনহং লাধারণ খ্যাতিন্ব অতিরিক্ত “আবকারীর আমলা” এই নামবিশিষ 
হইবেন ইপতি। 


৪ ধীর 


যে কোন ব্যক্তি কর্লিকাতার কালেক্টর লাছেবের তন্সিমিত্ে দস্তখৎ্করণ ও 
মোৌহরকরা পাউাবিনা কলিকাতা শহরের মধ্যে এই আইনের পশ্চা নির্দিষ্ট কোন 
মদিরা অথব] গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দ্ুব্য খুজর। বিক্রয় করে সেই ব্যক্কি প্রত্যেক 
বিক্রয়ের জন্যে পীচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। কিন্ত ষেথোক 
বাবসায়িরা এমত অকল্ল পরিমাণ বীর শরাব কা ওয়াইন শরাহ বা মদির1 বিক্রুষ 
করে ষে কালেক্টর লাহেৰ তাহা কেবল নমুনার মত জ্ঞান করেন তাহারদের বিষয়ে 
এই আইন খাটিবেক না ইতি । 


৫ ধারা। 


' দুই গেলনের অনধিক ইক্গরেজী কি বিদেশীয় বীর শরার বা ওয়াইন শরাৰর কি 
মদিরার অথবা! এক শেরের অনধিক বাক্গলা দেশের আরাক অখব। রম শরাব কি 
এদেশীয় অন্য শরাবের কিন্বা চারি শেরের অনধিক তাড়ির অথবা এক 'পোআর 
অনধিক পীজা কিছ্া ভাঙ্গের বা! সেই বস্তুতে প্ুস্তত অথবা সিশ্রিত কোন দুব্যের কিবা 
পাঁচ তোল! ওজনের অনধিক চরূস বা? আফান কিনা চণ্ডু বা মতের কিন্থা। সেই ২ 
বন্ততে প্রন্তত কি মিশ্রিত কোন দ্রুব্যের বিক্রয় এই আইনের অর্থের মধ্যে খুজরা 
বিক্রয় জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৬ ধারা! 


বাল দেশ আরাক অথবা রম শরাহ কি এদেশীয় অন্য শরার কিম্বা তাড়ি 
কফি গাজা কি ভাক্গ কিম্বা তাহাতে প্রন্তত কি মিশ্রিত শুন্য কোন দুব্য কিস্থা চরল কি 
আফীন কি চণ্ডু কিন্বা মদত অথবা তাহাতে প্রন্তত কি মিশ্রিত অন্য কোন দুব্য এই 
আইনের ৫ ধারাতে প্রত্যেক বস্তর ফে পরিমাণ নি্গিটি হইয়াছে তাহার অধিক বিক্রয় 
করিতে নিষেধ হইল । এবস যে প্রত্যেক ব্যক্ষি এই নিষেধ ল্ঙন করে লেই ব্যক্তি এ এ 
দুব্য বেআইনীমতে আপনার নিকটে রাখিবার যে জরীমালা ১৫ ধারাতে নিদিষ্ট 
আছে লেই জরীমানার যোগ্য হইবেক | কিন্ত যে মদিরু। কি শীাজাধর। শরাব এব”, 
মাদক ছুব্য কালেক্টর লাছেবের কিবা এ বিষয়ে উপযুক্ত জমতাপ্ান্ত অন্য কার্যযকার- 
কের ছাড়ছিঠীক্রমে কলিকাতায় আমদানী হইয়া পাউীপ্রান্ত খুজরা ব্যবলায়িরদিগকে 


ই্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইল! তু 


খোকে দেওয়া যায় তাহার বিক্রয়ের বিয়ে অঙৃহ। যে বাঙ্গল। দেশের রম শরার 
সমূজূপখে রন্তা্টী হইবার নিমিত্তে বড দিয়! বিক্রয় হয় তাহার বিষয়ে কিন্বা যে 
আফ্কীন সমুদ্ুপথ্ে র্তানী করিবার অভিপ্রায় আছে এব”, ত্রিমিত্তে হাদিল ও নিমক 
ও আফানৈর বোর্ডের হুকুম্ক্রমে সর্টিফিকট পাও? গিয়াছে তাহার বিয়ের হিজর 
এ ঝিষেধ খাটে না ইতি। 


৭ ধারা। 


হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের লাছেবেরা এই আইনানুসারে দেওয়! 
পাউার পাঠ লক্ধ্দা নিরপণ করিতে পারেন এবস্* তাহার নিয়ম মতান্তর করিতে 
পারেন ও নুতন নিয়ম করিতে পারেন ইতি । 


৮ ধা? 


যে কোন ব্যক্তি সদির1 কি গীজাধরা শরাব কিছ্বা মাদক দুব) খুজর] বিক্রয় 
করিবার নিমিত্তে এই আইনানুসারে পাউী। লয় নেই ব্যক্তি এ পাউীর অবিকল 
ভাবানুশীরে এক কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেক ইতি 1 


৯ ধারা । 


যখন এই আইঁনক্রমে কোন পাউ। দেওয়। যায় তখন কালেকৃটর সাহেব এ 
দর্ত উপকারের জন্যে নময়ূক্রমে হাসিল ও নিমক ও আকফীনের বোর্ডের সাহে- 
বেদের অনুম্তিক্রমে ফে রুসুম বা টাক কি.মাসুল ধার্য হয় তাহার দাওয়। 
করিতে পারিবেন এব" এ রসুম বা টাক কি মাসুল আগাম দেওনের কিন্বা 
যে লময়*কালেকৃুটর লাহে নিরূপণ করেন সেই লময়ে দেওনের হুকুম হইতে 
পারে ইতি! 


৯০ ধারা? 


যেং নিয়ুমক্রমে পাউ। দেওয়া গিয়াছে তদনুপারে যদি এমত কোন রুসুম বা 
ট্রাক কি মাসুল রীতিমত লা দেওয়া যায় অথবা এ পাউার অন্য কোন নিয়ম যদি 
প্রতিপালন না হর তবে কালেক্টর লাছেৰ এ পাউ। দিতে অস্বীকার করিতে পারেন 
ভাথৰা ফিরিয়া লইতে পারেন অথবা আবকারীর কমিস্যানর সাহেবের অনুমতি লইয়া 
অন্য কোন ছেতুতে এ পানী ফিরিয়া লইতে পায়েন কিন্তু এমত ফিরিয়া লওনের 
এত্েলা এক মাল থাকিতে দিবেন। এব” যত কাল সেই পাউ। না দেওয়া যায় 
অঙ্ব! তাহা রদ হওনের পর যে কোন ব্াক্তি কলিক্কাতা শহরের মধ্যে পূ নির্দিষ্ট 
কোন মদিরাদি কিস্থা গীজাধরা শরাব কি মাদক জ্ুব্য গুজর। বিক্রয় করে সেই 
হ্ক্কি সির! বা গীজাধরা শরাৰ কি মাদক দুবোের বিনানুমতির বিক্রয় করণের বিষয়ে 
বেলকল দও এই আইনে নিরপিত আছে সেই লকল দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি । 


৪ ইজরেজী ১৮৪১৯ সাল ১৯ একাদশ আইন! 


১১ ধারা। 
পাউরাপ্রাপ্ত কোন খুজরা ব্যরসাকারাঁঢ় পনের দিন পৃর্দে কালেক্টর সাহেবকে 
এত্েল৷ দিলে ও পাউ্টাঅনুসারে যে টাক্স দেয় হয় তাহার অধিক সেই কালের 
দিমিত্কে হর টাক্র হইত তাহার তুল্য টাকা দিয়া আপনার পাউ। ফিরিয়া 
দিতে পারে ইতি | 


১২ ধারা।। 


যে কোন ব্যক্কি এ প্রকার শরাৰ বা মাদক দুব্যের খুজরা বিক্রয়ের জন্যে পার্ট 
না লইয়! থাকে সেই ব্যক্তিকে কোন সরাই কি পঞ্চহর বা বাস করণের ছর 
অথবা অন্য যে কোন ভোজনালয়েতে পুর্দোক্ত কোন মদিরা হ1 পীজাধরা 
শরাব কি মাদক দ্রব্য বিক্রয হয় তাহা। কলিকাতা শহরের মধ্যে আরস্ত ব| স্কাপন 
করিবার বা খোলা রামিবার পা্ী কলিকাতা শহরের জুষ্টিপ অফ দি পীস 
সাহেবের দিতে পারিবেন না। এব” মদির1 ও মাদক দ্ুবা খুজর] বিক্রয়ের জন্যে 
যে পাউা এ ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা যখন কালেকটর সাহেৰ এই আইনক্রমে 
ব্লহিত করেন অথবা ফিরিয়। লন তখন জুষ্িন অফ দি পীল সাহেবেরদের দেওয়া 
পাউা! বাতিল হইবেক ইতি | 


১৩ ধ্যরা।। 


এই আইনের পাউানুলারে যে কোন টাক্প অথবা জরাসুল দেয় হয় তাহ? বাকী 
পড়িলে কালেকটর লাহেব তাহা লিখনের দ্বার দাওয়া করিলে পর যে ব্যক্কির 
স্বানে তাহা প্রাপ্য তাহার জিনিস ও সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় 
করিতে পারেন । কিন্তু জানা কর্তব্য যে এ বাকী টাকা দেয় হইলে পর" অধ্ধবা যে 
ব্যক্তির স্থানে তাহা! প্রাপ্য সেই ব্যক্তি লিখনের দ্বারা তাহা স্বীকার করণের পর দুই 
বৎলর অতীত হইলে তাহা আদায় করী ফাইতে পারিবক না ইভি। 


১৪ ধারা । 


এই আইনানুসারে দেওয়া পাউার নিয়ম উল্লঙ্ন হইলে পাউ। রদ হওনের দণ্ড 
হইবেক এবস্ তদতিরিক্ক পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার দণ্ড হইতে পারে এবপং 
ফে চাকর, বা অনয ব্যক্তির জিম্মায় দোকান থাকে তাহার ক্রটি কি অনবধানতা- 
পুযুক্ত লেই উল্লঙ্ন হইলেও এ জরীমানার টাকা পাউীপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির দিতে 
ছইবেক ইতি । 


১৫ ধারা।। 


পাডীপ্াঞ্ক ব্যবসারিছাড়া কোন ব্যক্তির নিকটে ইঙ্গরেজী ও বিদেশীয় কীর 
স্রাব ও ওয়াইন শরাৰ ও দির্ণন্ছাড়| এই আইনের ৫ ধারার নির্দিষ্ট পুত্যেক 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ১১ একাদশ আইন । ৫ 


দুব্যের পরিমাণঅপেক্গা অধিক পরিমাণের পূর্বোক্ত সদিরা। বা গীজাধর1 শরাৰ কি 
মাদক দুব্য কিম্বা লেইং বন্ততে প্রস্তত, কিমিশ্রিত কোন দ্রব্য থাকিলে এব» কোন 
ব্যক্তি কলিকাত। শহরের মধ্যে তাহা বহিলে যদি সেই ব্যক্তির নিকটে কালেকটর 
সাহেবের দেওয়া অথ্ব! অন্য যে কোন আমলার তাহা দেওনের হ্মতা থাকে 
তাহার দেওয়া এক পাল অথবা পরওযানা না খাকে তবে সেই ব্যক্তি (আফীনের 
বিষয়ব্যতিরেকে) পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এব, 
আফীনের বিষয়ে হইলে যে গ্ুত্যেক শের নেই ব্যক্তির নিকটে পাওয়া যায় কি 
সেই ব্যক্তি শহরের মধ্যে বহে দেই গ্ুত্যেক শেরের জন্যে ষোল টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক । এব” এই শেষোক্ত জরীসাঁনী ষদি পাচ শত টাক1- 
পর্যন্ত না হয় তবে সেই ব্যক্তির আরো এমত জরামানা করিতে হইবেক যে সর্ব্রসুদ্ধ 
তাহার পাঁচ শত টাক জর্রীমানা হয় ইতি! 


১৬ ধারা । 


মদিরা বা গীাজাধরা শরাব কি সাদক দ্রব্যের বিনানুমতির বিক্রয় করণ ব) 
আপনার নিকটে রাখণ বা শহরের মধো বহনের বিষয়ে উক্ত যেহং দও নিদ্দিষি 
আছে তদ্তিরিক্ত এই আইন উল্লগ্নুনকারি ব্যক্তির নিকটে এঁগ্রকার মে সকল শরান 
ও মাদক দ্ুব্য পাওয়া যাঁধ তাহা ক্রোক ও জব্দ ,হইবেক । এবৎং যে পাত্র ও বস্তা 
ও ঢাকনির মধ্যে এ শরাব ও মাদক দুব্য পাওয়া যায় তাহ। ও ফে পশ্ত ৰা গাড়িতে 
তাহা বেোবাই থাকে সেই সকল ক্রোক ও জব্দ হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১৭ ধারা! 


ষে ঘর বা! দোকানে কোন পাউীপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী মদির1 কি গাজাধরা। শরাৰ 
কি মাদক দুব্য বিক্রফ করে তাহাতে পেষাদার কি চাপরাশীআঅপেক্ষা উচ্চ পদস্থ 
কোন আবকারীর আমল] কোন সময়ে দিনে বা রাত্রিতে প্রবেশ করিতে ও তাহা 
তদারক করিতে পারেন এব” কোন আবকারীর আমলা দনে তাহাতে প্রেবেশ করিয়া 
তদারক করিতে পারেন ইতি । 


১৮ ধারা] 


ষে প্রুত্যেক ব্যক্তি মদির। অথ্থব! গাঁজাধরা শরাব কি মাদক দুব্য বিক্রয়াথে 
পাউ পাইয়াছে সেই ব্যক্তি এ পাউার নির্দিষ্ট ঘর ব1 দোকানে এ পাউ। রাখিবেক 
এব. আব্কারীর যে কোন আমল! তাহ) দেখিতে চাহেন তিনি দাওয়া করিলে 
পাউাদার তাহাকে এ পাউ! দেখাইবেক |) এবআবকারীর কোন আমলা পাউার 
বিষয়ে দাওয়া করিলে যদি কোন পাউীগ্টান্ত ব্যবসায়ী তাহা দেখশখইতে অস্বীকার 
করে কি দেখাইতে ন' পারে তবে দেই ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার 


যোগ্য হইবেক ইতি ॥ 
ধ্টৃ 


৬ ইঙজরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন । 


১৯ ধারা। 
যে মদির1 ব1! গীজাধরা শরাব কি মাদক দুব্যের পাস না থাকে অথবা প্রকা- 
রাস্তরে এই আইনানুলারে জর্ষ হওনের যোখ্য হয় সেই আঅদিরাদি যে কোন বক্তি 
বহন করে তাহাকে আবকারীর কোন আমল। ধরিয়া রাখিতে এব আটক করিতে 
পারেন এব সেই শরীর ব1 মাদক দ্ুব্য এবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাকনির মধ্যে 
তাহা! পাওয়া যায় তাহা এব যে পশ্ব ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহা ক্রোক 
করিতে পারেন ইতি । 


২০ ধার]। 


যদি কালেক্টর মাহেবের আবকারীর কোন আমলণ বা অন্য ব্যক্তির এজহার- 
ক্রমে (সেই এজহার লিখিযা রাশিতে হইবেক ) অথবা আপনার বোধক্রমে কি অন্য 
কোন মোকদ্দসীর কার্যক্রমে ইহা বিশ্থাম করণের মাতবর কারণ থাকে ফে এই 
আইনানুসারে জব্দের যোগ্য কোন মদিরা1 বা) গাঁজাধর1 শরাব কি মাদক দুব্য কোন 
স্বানে গচ্ছিত আছে বা লুক্কাধিত আছে তবে কালেকুটর সাহেব আপনার দস্তখৎ্করা 
ওয়ারণ্টের দ্বার! পেয়াদারদের জমাদার অপেক্ষা উচ্চ পদস্তু আব্কারীর কোন 
আস্লাকে এই ক্ষমতা দিতে পারেন যে তিনি সূর্যোদয় অবধি সূর্ধ্যান্তপর্যযন্ত কিন্ত নিয়ত 
ইউরোপীয় কোন সারজন বা পোলীমের অন্য কোন আসলার সাক্ষাতে যে পুত্যেক 
স্বানে এ প্রকার শরাৰ বা মাদক দুব্য গচ্ছিত বা লুক্বায়িত থাকনের বিষয়ে শোবে হয় 
সেই স্থানের মধ্যে পুবেশ করেন এব লেই শরাব অথনী। মাদক দুব্য ক্রোক করেন 
এব লইয়া যান। এব গ্রুতিবন্ধক হইলে কোন দরওয়াজ! ভাঙ্গেন এব পূর্বোক্ত" 
মতে এ প্রবেশ বা তালাশ কি ক্রোক বা স্থানান্তর করুণের যে কোন বাধা থাকে তাহা! 
বলপুক্জধক উঠাহযা দেন এবৎ এ স্থানের মালিক অথবা সেই স্ানে বাপকারি 
ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীগতে এ শরাৰ বা মাদক দ্ুব্য গচ্ছিত 
করণ বা লুকাইয়! রাখণের কার্যে লিপ্ত থাকনের বিষয়ে তাহার শোবে হয় এব, 
সেই বাটীর মধ্যে পাওয়। যায় সেই ব্যক্তিরদিগকে গ্রেক্কার করেন ও আট্কাইয়া 
রাখেন । কিন্তু জানা কর্তব্য যে এ শরাব অথবা মাদক দ্রব্য বেআইনীমতে কোল 
অন্তঃপুরে লুক্তকাধিত থাকনের বিষয়ে শোবে করণের কারণ থাকিলে যে আমলার 
প্রতি এ ওয়ারণ জারী করণের ভার আছে তিনি সেইরূপে লুঙ্কায়িত দম্নত্তি ক্রোক 
করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্টের যে বিধি আছে লাধ্যপর্য্যন্ত সেইহ 
বিধির অনুলারে কার্ধা করিবেন ইতি। 


২১ ধারা । 


ষ 


সকল ইউরোপীয় লারজন এব” পোলীম্র অন্য আমলারদের প্রতি হুকুম 
হইল যে আবকারীর আমল! তাহারদিগকে এত্কেলা দিলে কিন্থা তাহারদের নিকটে 
দরখাস্ত করিলে এ আবকারীর আমলারদিগের এই আইন রাতিমতে জারী করণের 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ লাল ১১ একাদশ আইন । ণ 


কার্ধ্ে সাহায্য করেন । এব পোলীসের যে কোন আমলা সাহায্য করিতে হুকুম 
পাইলে উক্ত প্রুকারে সাহায্য করিতে কোন আইনসিক্ধ ওজরবিন1 অস্বীকার বা ক্রি 
করেন এই আইনানুসারে গ্রফ্জীরকর1 কোন ব্যক্তির পলায়নের বিষয়ে আবকারীর 
আমলার জানিয়। শ্রনিয়া চুপ কিয়] থাকিলে যে দণ্ড এই আইনের ২৭ ধারাতে 
নির্দিষ্ট আছে এ সারজন এব” পোলীসের আমলার! দেই দণ্ডের যোগ্য হবেন ইতি। 


২২ ধারা । 


এই আইনানুসারে রীতিমত ক্ষম্তাঞ্টাপ্ত কোন আবকারীর আমলা যখন কোন 
ব্যক্তিকে গ্রেক্ীর করেন অথবা কোন মদিরা ব। গাঙ্াধরা শরাব কি মাদক দ্ুব্য 
ক্রোক করেন অথ্ব] এরূপ কোন বিনীনুসতির দুব্য তালাশ করণের জন্যে কোন ঘর 
বা দোকানে প্রবেশ করেন তখন এ আমলা গ্রেফ্ীরহ্ওয়া ব্যক্তিকে এব” ক্রোক- 
হওয় বিনানুমতির দুব্য বথাসাধয শীঘু কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়1 যাইবেন 
এব” তাহার পর চব্দিশ ঘণ্টার সাধ্য সেই গ্রক্তার বা ক্রোক কি তালাশীর সমস্ত 
বত্বান্তের সম্পণ রিপোট্ট কালেকটর সাহেবকে দিবেন ॥ এবং কালেক্টর সাহেৰ 
তদতিরিক্ত যে তদারক করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিলে পর তত্ক্ষণা্থ দেই 
গ্রেক্কারহওয়! ব্যক্তিকে খ্ালান করিবেন অগ্বা তাহাকে আমলারদের জিম্মীষ দিয়া 
কলিকাতা নগরের এক জন জুষ্টিস অফ দি পীল লাছেবের নিকটে পাঠাইবেন ইতি। 


২৩ ধারা। 


এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির মদিরা ব1 গাজাধরা শরাৰ কি মাদক 
দ্ুব্যের বিনানুমতির বিক্রয়ে লিপ্ত হুওনের বিময়ে তাথবা তাহার নিকটে কোন মদিরা। 
বা গাজাধর শরাব কি মাদক দুব্য থাকনের বা তাহা বহনের কি তাহা কোন ঘর বা! 
দোকানে থাকনের বিষয়ে যে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বেষপুক্জসক মিথ্যা এজহার কেরে সেই 
ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার য্যেগ্য হইবেক অথবা ছয় মাসের 
অনধিক মিষাঁদে সাধারুণ জেলশ্বানীয় কয়েদ হইবার কি উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক 
ইতি! 


২৪ ধারা। 


এই অশইন ব্ীতিমত জারীকরণ সময়ে যদি কোন ব্যক্তি আবকারীর কোন 
আমলা বা এ আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বাধা জন্মায় বা তাহাকে উত্ত্যক্ত 
করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক। এবং 
তাহার এ প্রতিবন্ধকতাতে যদি কোন দশঙ্গ| কি শীন্তিভর্জ হয় তবে সেই ব্যক্তির অপ- 
রাধ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি পৃর্র্বোক্তমতে হুকুমের প্রুতি- 
বস্ধকতার নির্িকউ গ্রলাহগীরীর অতিরিক্ত দাঙ্গা! এব”, শান্তিভঙ্গের অপরাধের বিষয়ে 
আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে সেই দণ্ডের যোগ্য হইরেক ইতি । 


৮ ইক্রেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন] 


২৫ ধারা । 
এই আইনক্রমে গ্রেস্তীরহওয়] কোন ব্যক্তিকে অগ্ধবা ক্রোকহওয়া বিনান্বমতির 
কোন দ্ুব্য কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া যাইতে ধদি আবকারীর কোন আমলা 
বিলম্ব করের্ন অথবা গ্রক্ার কি ক্রোক বা তালাঁশী করণের পর চব্রিশ ঘণ্টার মধ্যে 
তাহার বৃত্বান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রুটি করেন তবে সেই ব্যক্তি দুইশত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি] 


২৬ ধার।। 


আবকারীর যে কোন আমল বিনানুমতির মদির] বা গীজাধরা শরাৰ কি 
মাদক দুব্য ক্রোক অথবা তালাশী করণের ছলে বৈরক্তিরূপে এব অনাবশ্যকসতে 
কোন ব্যক্তির জিনিস কি দ্ুব্য ক্রোক করেন অথবা] কোন ব্যক্তিকে ক্েশজনকরূপে 
এব” অনাবশ্যকমতে গ্রেক্ার করেন অথবা আপনার কর্তব্য কার্ের নিমিত্তে যে 
কমের আবশ্যক না থাকে এসত কোন অত্যাচারের কর্ম করেন সেই ব্যক্তি পাঁচ শত 
টাকার অনধিক জরীসানার যোগ] হইবেন ইতি । 


২৭ ধারা। 


আবকারীর সিরিশ্তায় নিযুক্ত যে কোন আমলা এই আইনক্রমে গ্রেক্কারহওয়া 
কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে খালান করেন অথবা তাহার পলায়নের বিষয় জাঁনিয' 
শুনিয়া চুপ করিয়া থাকেন কি পাউী বিনা মদিরা বা পাজাধর1 শরাব কি মাদক 
দুব্যের বিক্রয়ের বিষয় অথবা কোন পাউীপ্রাপ্ত ব্যবসায়ির পাউটার নিয়মের বিরুদ্ধে 
বিক্রয় করণের বিষয় জানিয়া শ্রনিষা চুপ করিয়া থাকেন অথবা যে কার্যের দ্বারা 
এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্পভ্বুন হইতে পারে অথবা আবকারীর 
রাজস্থের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের জন্যে 
আপনার কর্তব্য কার্ষ্র বিরুদ্ধে কোন কম্ত্ট করেন মেই আমল পাঁচ শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


২৮ ধারা। 


আব্কারীর ফে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্য করণ বা! 
না করণের পুরস্কারম্বপ আইনের অথবা গব্ণমেণ্টের কি হাসিল ও নিমক ও 
আফীনের বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন বকশীশ চাহেন বা লন আদ” আবকারীর 
আমলাকে আপনার কর্তব্য কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করণে প্রবৃত্তি দ্বেওনার্থে ষে 
কোন ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় সেই ব্যক্তি প্রত্যেক 
অপরাধের জনো পাঁচ শত টাকার অনধিক জরিমানার যোগ্য হইবেক' 


ইতি । 
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২৯ ধারা। 

এই আইনানুলারে জব্দ হওনের যোগ্য বলিয়া যখন আবকারীর কোন 
আমল কোন জিনিস বা দুব্য ক্রোক করেন তখন সেই ক্রোকী মোকদ্দমা কালেকটর 
সাহেবের হুকুমে করা এজহারক্রমে শহর কলিকাতার কোন' জন্চিস আঁফ দি পীল 
পাহেবের দ্বারা সরাসরীমতে শ্তন। যাইবেক ও নিষপন্তি ছহইবেক | এবণ মেই জিনিল 
ও দ্ুব্য যে ব্যক্তিরদের থাকে তাহারদিগকে এ জুটি অফ দি পীস সাহেব আপনার 
সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এব তাহারণ হাজির হইলে অথবা হাজির 
হইতে ক্রটি করিলে এঁ ক্রোকের কারণের তজবীজ করিবেন এবস ডিআগী করিবেন | 
এব”. এ ক্রোকহওয়। জিনিন ও দৃব্য যদি জব্দ করণের ডিজী হয় তবে এ জুন্টি 
অফ দি পীস সাহেব হালিল ও নিমক ও আফিনের বোর্ডের স্থানে কালেকটর 
সাহেব যে হুকুম পাইয়! থাকেন সেই২ হুকুমানুসারে তাহা শীলাম কি হস্তান্তর 
করিতে কালেকৃটর-লাহেবের প্ুতি আপনার ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন ইতি | 


৩০ ধারা । 


যখন কোন জিনিস অধবা দুব্য পূর্রবেক্তমতে ক্রোক হয় এব” তাহার বিষয়ে 
দাওয়! করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে 
হাজির নাহয় তখন যে স্থান ও যে সময়ের বিষয়ে কালেকৃটর সাহেব কলিকাতা 
গেজেটে এত্তেল! দিয়াছেন সেই স্থানে ও সেই লময়ে এ জুফিল সাহেব এ ক্রোকের 
কারণের তজবীজ করিবেন এব শখ তজব্বীজক্রমে যে জিনিস এব দব্য তাহার বোধে 
জকেরে যোগ্য হয় তাহা! জব্দ করণের ডিত্রী করিবেন! এব” তাহা জব্দ হইলে এ 
জিনিসের মালিক এ জুঙ্টিস সাহেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে 
যেরূপ হইত সেই রূপে এ জিনিল নীলাম করণের ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি 1 


৩১৯ ধারু।। 


৩৮ ধারানুলারের ভিন্ন ফে লকল জরীমানা এই আইনানুসারে উদ্ুল হইতে 
পারে তাহার বিষয়ে শহর কলিকাতার কোন জুফিল অফ দি পীস লাহেৰ হুকুম 
দিবেন । এব কালেকুটর সাহেবের আজ্ঞানুলারে এ জুফিল সাহেবের নিকটে যে 
এজহাার দেওয়া] যায় সেই এজহারক্রমে তিনি তথ্ক্ষণা্ নালিশগুষ্ত বাক্িরদিগকে 
তলব করিবেন এব তাহারা হাজির হইলে অথবা হাজির হইতে ক্রটি করিলে সেই 
বিষয়ের তজবীজ করিবেন এব” নালিশগুস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে কবুলক্রমে অথবা 
এক বা ততোধিক বিশ্বীলষোগ্য লাক্ষিরদের শপধ্ক্রমে কি” যে গতিকে শপথের 
পরিবর্তে আইনানুসারে প্রুতিক্ঞা গ্রাম হইতে পারে সেইং গতিকে তাহারদের 
প্রতিজ্ঞাক্রমে মেই বিষয়ের মাতবর প্রমাণ পাইঝো তদনুসারে £ডওদি করিবেন এব, 
আপরাধির যে জরীমানার হুকুম হয় তাহ] ন1 দেওয়া গেলে সেই ব্যক্তি উক্ত জুহ্িস 
সাছেবের হুকুয়ক্রমে জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কালপর্য্ন্ত কয়েদ ধাকনের 

গ 


১০ ইঙকগরেজা ১৮৪৯ লাল ১১ একাদশ আইন ! 


যোগ্য হইবেক কিন্ত ছয় মাসের মধ্যে ষে কোন সময়ে জরীমান। দেওয়া যাষ সেই 
লময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক 1 এব যে আপরাধপ্রযুক্ত জরীসানা হইল সেই 
অপরাধের তারিখের পর তিন মাস অতীত হইলে কোন জুফিস অফ দি পীল লাহোর 
এই ধারামতে কোন কার্য করিবেন না ইতি । 


৩২ ধারা । 


যখন উক্ত জুফিলের সম্মুখে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ 
সাব্যস্ত হয় এব তৎপরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্রকার অপরাধ সাব্যস্ত হয় 
তখন সেই অপরাধের যে জরীমান। নির্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত সেই ব্যক্তি 
জেলখানায় ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে কয়েদ হওনের যোগ্য হইবেক 1 এবং 
দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয় ততবার প্রথম 
অপরাধের জন্যে ফে দগু নিরূপণ আছে তদতিরিক্ত ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে 
কযেদের যোগ্য হইবেক ইতি 1 


৩৩ ধার) । 


মদিরা ব। পাজাধরা শরাৰ কি সাদক দুব্য বিনানুমতিতে রাখণ বা! শহরের 
মধ্য বহন কি বিক্রয় করণের অপরাধে যে সকল জরীমান! অপরাধিরদের স্কানে 
আশদায় হয় তাহার অর্েক এব”. আফ্ীনছাড়া জব্দহওয়া জিনিল বিক্রয়ের উৎ্পন্ধের 
অদ্ধেক টাকা ষে আমলা বা আমসলারা অপরাধিকে গ্রেক্তার করিয়াছিলেন অখবা 
বিলানুসতির দুব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাছারদিগকে মোকদ্দমার নিষ্ন্তি হইলে 
পর দেওয়া যাইবেক এব যে আফাীন জর্জ হয় এব তাহা রাজধানীতে আফানের 
পরিক্ষক সাহেব ব্যবহারের উপযুক্ত কহেন তাহার শের প্রতি ১॥০ টাকা পুরস্কার এ 
আমলা রা! আমলাদিগকে দেওয়া যাইবেক 1] এব, অবশিষ্ট অর্ধেক জরীমাল1! এব 
পূর্বোস্তমতে আফীনের বিষয়ি শের প্রতি ১॥০ টাকা পুরস্কার গোয়েন্দাকে দেওয়া 
যাইবেক | এব যদি কোন জরীমানা উমুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও 
আফানের বোর্ডের সাহেবেরদের যেমত উচিত বোধ হয় মেইমতে তাহারা দুই শত 
টাকার অনধিক কোন উপযুক্ত পুরজ্কার দিবার হুকুম করিতে পারেন। এবং 
আবকারীর আমলারদের মধ্যে যে সম্সদায় এ পুরস্কার পাইবেন এস, ঘেং সম্সদদায় 
এ পুরস্কারের কোন অন্প পাইবেন লা তাহা হাসিল ও ন্রিমক ও আফীনলের বোর 
সাছেবেরণ এক সাধারণ হুকুমের দ্বার! নির্দিষ্ট করিতে পারেন ইতি! 


৩৪ ধারা । 


এই আইনক্ররমে উমুলহওয়1 ৮ সকল জরীমান। বিতরণের বিষয়ে কোন বিশেষ 
হুকুম নিক্গিষট নাই তাহ? সরকারের হইবেক। কিন্ত হাসিল ও নিমক ও আফীলের 
বেখর্ডের সাহেবের তাহার অর্ছেকের অনধিক কোন অ+ গোয়েম্দারদিখীকে পুরক্কার 


ইক্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১১ একাদশ আইন! ১১ 


স্বরূপ অধর? এই আইনক্রমে কোন কার্ষের বারা ষে বাক্ষিরদের ক্ষতি হইয়ীছে 
সেই ক্ষতি পূরণ করণার্ধে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি! 


৩৫ ধারা! 


এই আইনের ট্িধিক্রমে কোন ঝুফিস অফ দি পীল লাছেবের মুখে করণ কোন 
নালিশ বা আদালত্ঞ্"ক্রান্ত কার্য অন্যথা করিতে বা স্থগিত করিতে বাঁ উঠাইযা 
লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম কোট- 
হইতে কোন “ সর্মিওরারৈ”” রিট বাহির হউবেক না! এব এইরপে কোন 
মোকদমার ডিআীীতে স্পফ্টতঃ “আইনের বিষয়ে ভুম দৃষ্ট না! হইলে দেই ডিআ্ী অন] 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে ন। ইতি 


৩৬ ধার! 


যখন কোন জুক্টিন অফ দি পীপ লাহেব এই আইনক্রমে কোন জরীমালা 
অধ্বা জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন আব্কারীর কমিলস্যনর সাহেব এব০ তিনি 
উপস্থিত ন থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোঙের লাহেবেরা ডিক্রীর পর 
এক মাসের মধ্যে এ মোকদ্দমার লমন্ত কাগজপত্র তলব করিতে পারেন (এব জিন 
অফ দি পী্ পাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য পাঠাইতে হইবেক ) এব” যদি এ 
কমিস্যনর সাহেব অথবা বোর্ডের সাহেবের উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে তিনি বা 
তাহার খ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস বা তাহার কোন অৎ্খশ ফিরিয়। দিবার হুকুম 
করিতে পারেন এব কোন জরীমান। ক্ষমা করিতে কি কমাইতে পারেন এবছ এ 
ব্যক্তিকে খালান করিতে পারেন ইতি | 


৩৭ ধার 


এই আইন্ক্রমে কর। কোন কার্যের জন্যে কালেকুটর সাহছেৰ অথবা! আব্কা- 
রীর কোন আমলার কিছ্বা এ আমলার সহকার কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল 
নালিশ ও মোকন্দমা আরস্তভ হয় তাছা দেই কম্ম হওনের পর তিন মাসের মধ্যে 
আরস্ভ করিতে হইবেক এন” তাহার পর করিতে হইবেক না! এব” নালিশ 
আরস্তের অন্যন এক মাঁস পুর্ঘে সেই নালিশ এব”, তাহার কারণের এক্কেল। লিপির 
বারা আনামীকে দিতে হইবেক 1] এব সেই নালিশ হওনের পূর্বে যদি আলামীর 
স্বারা বা তাহার পক্ষে ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাব হয় অথবা নালিশ 
হওনের পর উপযুক্ত স্টার টাকা মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় তবে কোন 
ফরিয়াদী এইমত মোকদ্দমায় কিছু টাক? পাইতে পারিবেক না ইতি | 


৩৮ ধারা । 
এই আইনক্রমে কালেক্টর লাহেবের যে কার্ধ্য কর্তব্য তাহার সম্পর্কে কালেকটর 


১২. ইক্করেজী ১৮৪৯ লাল ১১ একাদশ আইন! 


সাহেব আপনারে লম্মুখে খোলা কাছারীতে যে অবজ্ঞা! হয় তাহপর দুই শত টাকার 
অনধিক জরীসানীর দণ্ড করিতে পারেন এব” যি লেই জরীমালার টাক? না। দেওয়। 
বায় তবে তাহার পরিবর্তে এক মাসের অনধিক মিয়াদপর্যষ্রু অপরাধি ব্যক্তিকে 
জেলখানায়তকয়েদ করিতে পারেন 1 কিন্তু জানা কর্তব্য যে এই ধারাক্রমে যে কোন 
হুকুম হয় তাহার উপর আপীল আবকারীর কমিব্যনর সান্্্ী নিকটে এব তিনি 
উপস্থিত না থাকিলে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের-স্প্রীহেবেরদের নিকটে 
হইবেক.এবপ, কমিস্যনর সাহেব অথব] বোর্ডের লাহেবের1। যে নিষ্পত্তি করেন তাহা 
চড়ান্ত হাইবেক ইতি 


সমান্তঃ ! 
এফ জে হালিডে । 
ভারতবষ্র গৰ্ণমেণ্টের লেক্রেটারী। 
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ইকরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


ভারক্যষের ীযুত মোষ নোহল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতি ক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের দ্রীযুত অনরবিল প্রর্সীভেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৪৯ সালের ১৮ আগফ্ট তারিখে প্শ্চাৎ লিখিত আইন জ্বারী করিলেন । শ্রীযুতের 
এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের ৰবহীতে অপণি হইয়াছে] 


হুকুম হইল যে এই আইন সব্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


কলিকাতার মখ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারশের আইন | 


কলিকাতার মধ্যে বিনানুমতির লবণ আনয়নের নিবারণার্থে নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


কলিকাতা শহরে এব হুগলী নদীর ফে ভাগ সুপ্রিম কোর্টের কিশেষ এলাকার 
মধ্যে থাকে তাহাতে আহারীয় লবথ ব্নানুমতিতে আনয়নের নিবারণার্থে বাঙলা 
দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব যত চৌকী আবশ্যক বোধ করেন তত চৌকী স্কাপন 
করিতে পারেন এবং এঁ২ চৌকী “নিমক চৌকীর সুপরিপ্টেণ্ডেন্ট” এই নামে বিখ্যাত 
এক জন কম্মক্ারকের অধীনে থাকিবেক এব”, তিনি আগ্পন কার্ষ্য নিক্হ করণেতে 
হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের লাহেবেরদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবেন ইতি | 


২ ধারা । 


এ সুপরিপ্টেণ্ডে্ট লাহের আপন কর্ম নিকাহ করণেতে আপনার সাহায্যের 
জন্যে দারোগ ও মুহুরীর ও জমাদার ও বরকন্দাজ গু অন্যান্য আমলা নিযুক্ত 
করিতে পারেন 1 এব এরূপে নিযুক্ত আমলারা আপনং সাধারণ খ্যাতির অতিরিক্ত 
“নিমক চৌঁকীর আমলা” এই নামবিশিষট হইবেন ইতি ! 


৩ খারা । 


'সমুদুপধ্ধে আমদানীহওয়া এব” ১৮৩৬ স'লের ২৫ আইনের নিঙ্গিষ্টমতে 


বগুক্রমে গৌলাজাতহৃওয়া লব্ণব্যতিরেকে হাসিল ও নিমক ও আর্ফীনের বোর্ডের 
খ়্ 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


সাহেবেরদের দেওয়া রওয়ানা অথব। বিশেষ পাস বিনা কিম্বা উক্ত সুপরিণ্টেণ্ডে্ট 
সাহেবের হাড়চিচী কি পাস বিনা আশী তোলা সেরের 1০ দশ শেরের অধিক 
আহারীয় লবণ কলিকাতা শহরের মধ্যে আমদানী করিতে তাথবী। এ শহরের মধ্যে 
কি্বা পুক্রোক্তমতে নির্দিষ্ট হুগলী নদীর উপর বহিতে অথবা এক মোনের অধিক 
লবণ এ শহরের মধেয গচ্ছিত করিতে নিষেধ হইল | এব” শী পরওয়ানা অথবা 
ছাঁড়চিচী উক্ত বোর্ডের লাহেবেরদের নির্দিষ্ট নিয়মানুলারে এব”, তাহার? বে রুম 
নিরূপণ করেন সেই রসুম দিলে পর দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৪ ধারা চি 


এ শহরের মধ্যে অথবা পৃর্দোক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর এই আইনের 
বিরুদ্ধে ষেসকল আহারীয় লবণ পাওয়1 যায় তাহা! বিনানুমতির এব, তাহা ক্রোক 
ও জব্দের যোগ্য বোধ হইবেক এবং পূর্রোক্তমত রুওয়ান। কি হ্ছাড়চিঠী না পাইয়া? 
যদি কএক ব্যক্তি দলে২ ব1 জসুদ্শয়ে এ লবণ বহনেতে ধরা) পড়ে এব” এ লবণ 
সব্দ্ূসুদ্ধ 1০ সেরের অধিক হয় তবে এ লবণ বিনানুসতির জ্ঞান হইবেক 1 কিন্ত যে 
লবণ কোন বাীতে ব। গুদামে গচ্ছিত পাওয়া যায় তাহা যদি তালাশীর নময়ে এক 
মোনের অধিক দষট নী হয় এব” তাহার মালিক কি যাহার জিম্মায় থাকে সেই 
ব্যক্তি তাহার স্থানে এ লবণ থাকনের মাতবর কারণ দিতে পারে তবে দেই লবণ 
বিনানুমতির জ্ঞান হইবেক না ইতি | ্‌ 


৫ ধারা? । 


যদি কোন ব্যক্তি ধ শহরের মধ্যে অথব পূর্সেক্তমতে এ হুগলী নদীর উপর 
রওয়ীনা কিম্বা ছাড়চিঠীক্রমে এ রওয়ানা! কি ছাড়চিষীতে যত লবণ নিদিষ্ট আছে 
সাহার অধিক লবণ বছে কি বহিবার উদেযাগ করে তবে এ অধিক অত্খশ বিনানুমতির 
জ্ঞান হইবেক 1! এবপ যদি এ অধিক অণশ রওয়ানা ব। ছাড়চিঠীতে লিখিত 
লবণের চাল্পিশ ভাগের এফ ভাগের অধিক হয় তবে লমুদয় লবুণ বিনানুমতির জ্ঞান 
হইবেক এব” ক্রোক ও জব্দের যোগ্য হইবেক 1 এবং যে গোমাশ্তা কিন্থা অন্য যে 
ব্যক্তির জিম্মায় এ লবণ থাকে সে ব্যক্তি উক্ত রওয়ানা কিন্বা ছাড়চি্ীতে যত লবণ 
নির্দিষ্ট থাকে তাহার অধিকের কফি মোনের উপর দশ টাকা জরীমানার যোগ্য 
হইবেক'। এবং বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৪ আইনের ২ ধারার নিঙ্দিষি- 
মতে সমুদয় লবণের লহিত এ অধিক লবণ মিলান গিয়া হিসাব করা যাইবেক ইতি। 


৬ ধার) । 


এ রুওয়ান। এবদ* লবণ ছ়িয়। দিবার অন্য দলীলদন্তাবেজ প্রস্তত করণের 
এব, চলন থাকনের "ও নৃতন করণের এব” দেখাওনের ও পৃষ্ঠে দন্তখৎ্ করণের ও 
তাহা! ফিরিয়া দেওনের ও তাহাতে মিথ্যা লিখনের বিষয়ে ১৮১৯ লালের ১০ আইনের 
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৩৬ ধারাবধি ৪৭ ধারাপর্যান্ত এবণ ১৮৩২ সালের ৪ আইনে যেং বিপ্লি আছে তাহা 
কলিকাতার মধ্যে এবপং পূর্রোক্তমত হুগলী নদীর উপরে খাটিবেক ইতি । 


৭ ধারা! 


যখন বিনানুমতির বলিয়া কোন লবণ ক্রোক হায় তখন যে পাত্র ও বস্তা ও 
ঢাকনিতে লেই লবণ পাওয়ণ যায় তাহা! এব যে পশ্ত ও গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে 
তাহা ক্রোক ও জকেরে যোগ্য হইবেক ইতি । 


৮ ধারা । 


যে সকল ব্যক্তির নিকটে বিনানুমতির লবণ পাওয়া যায় এই আইনের 
৫ ধারার নির্দিষ্ট গতিকভিম্ন সেইং ব্যক্তি বঈরূপে পাওয়া লবণের প্রত্যেক মোনের 
উপ্পধ পীখচ উকধকু আন্খিক জন্বীজধনত্ক দেখনি? ছছঘেক এর, আক চেগকের দলের 
অঞ্থবা যাহারা রাজস্ব চুরী করে এমত প্রুত্যেক ব্যক্তি এ সমুদয় জরীমানযুর যোগ্য 
হইবেক ইতি ॥ 


৯ ধারা | 


ফে কোন ব্যক্তি রওয়ানা ব। ছাড়চিঠী বিন! কা প্রকারান্তরে এই আইনানুলারে 
ব্দ হওনের যোগ্য কোন লবণ স্থানান্তর করে কি বহে এ ব্ক্তিকে নিমক চৌকীর 
সুপরিপ্েণ্ডে সাহেব এন তাহার তাবে আসলারদের মপ্যে কোন ব্যক্তি এবঞ, 
অন্য ষে কোন সিরিশ্তার আমলাকে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নরু সাহেব 
তন্গিমিত্তে ক্ষমতা দেন তিনি ধরিয়া রাখিতে এব" আটক করিতে পাবেন এন, 
এ লবণ ও সেই লবণ যে পাত্র ও বস্তা ও ঢাঁকনিতে পাওয়া যায় তাহা এব যে পশ্ত 
কি গাড়িতে তাহা বোঝাই থাকে তাহী ক্রোক করিতে পারেন ইতি! 


১৩ ধারা । 


যদি সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহেব আপনার অধীন কোন আমলার বৰ] অন্য ব্যক্তির 
এজছারক্রমে (মেই এজছার লিখিয়। রাশিতে হকীবেক) অথবা আপনার বোধ- 
ক্রমে কি অন্য কোন সোকদ্দসার কার্যক্রমে ইহা বিশ্বীস করণের মাতবরক্কারণ 
দেখেন ঘষে এক মোনের অধিক বিনানুমতির লবণ কোর্ন স্থানে গচ্ছিত আছে তবে 
তিনি সূর্ষেযোদয়আবধি সূর্ধান্তপর্ধ্যন্ত কিন্তু নিয়ত ইউরোপীয় কোন সারজন বা! পোলী- 
সের অন্য কোন আমলার সাক্ষাতে যে প্রত্যেক স্থানে এ বিনানুমতির লবণ থাকনের 
বিষয়ে শোবে হয় তাহাতে প্ুবেশ করিতে পারেন এবং তাহা? ক্রোক করিয়া লইয়া] 
বাইতে পারেন ! এব প্রতিবন্ধক হইলে কোন দ্রেওয়াজা ভাঙ্গিতে পারেন এবং 
এরূপ প্রুবেশ বা তালাশাী কি ক্রোক ব' স্থানান্তর করণের ফে কোন বাধ! থাকে তাহা! 
বলপুর্রক উঠাইতে পারেন এব এ স্কানের মালিক অথবা লেই স্থানে বাসকারি 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


ব্যক্তিকে এব অন্য যে সকল ব্যক্তি বেআইনীমতে এ লবণ গচ্ছিত করণের কার্ষ্যে 
লিপ্ত খাকণের বিষয়ে তাহার শোবে হয় এব সেই বাটীর মধ্যে পাওয়া যায় 
তাহারদিগকে গ্রেক্তার করিতে ও আটকাইয়া রাখিতে পারেন! এব” যদি সুপরি- 
প্টেগেণ্ট সাছেব আপনি এ ক্রোক করিবার জন্যে যাইতে পাবেন না তবে তিনি 
আপনার দ্রস্তখৎ্কর1 এক ওয়ারণ্টের দ্বারা পেয়াগণারদের জমাদার অপেক্ষা! উচ্চ 
পদস্থ লিমক চৌকীর কোন আমলাকে তাহা করিতে ক্ষত! দিতে পাতরেন । এব 
সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলা সুপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবের বিষয়ে যেরূপ উপরে নিদ্িট 
আছে সেইরূপে এবং সেই ক্ষমতানুসারে কার্ধয করিবেন । কিন্ত জানা কর্তব্য যে 
পূর্রোস্তমতে বিনানুমতির লবণ কোন অন্তঃপুরে লুক্কবারিত থাকনের শোবে 
করণের কারণ থাকিলে “এ সুপরিপ্টেণ্ডেটে লাহেব অথবা] পৃর্মোক্তমত ক্ষমতা- 
প্রাপ্ত আমল! লেইরুপে লুক্বায়িত সম্পত্তি ক্রোক করণার্থে ফোর্ট উলিয়মের 
স্পপ্বিম কোর্টের যে বিধি আছে সাধ্যপর্য্যন্ত মেই বিধির অনুসারে কার্য করি- 
বেন ইতি" 


৯১ ধারা। 


সকল ইউরোপীয় সারজন এব. পৌলীনের অন্যান্য আসলারদের প্রুতি হুকুম 
হহল যে সুপরিপ্টেণ্ডে সাছেৰ অথবা অন্য সেই প্রকার কোন আমলা এক্কেলা দিলে 
কি দরখাস্ত করিলে তাছারা এ সুপরিষ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের এব তাহার অধীন আমলার 
এব” লবণ ক্রোক করিতে অনান্য যে আমলারদিগকে ক্ষমতা দেওয়! গিয়াছে 
ভাহারদের এই আইন রীতিমত জারী করণ কার্যে লাহাযয করেন! পোলাীলের 
যে কোন আসল। সাহায্য করিতে হুকুম পাইলে উক্ত প্রকারে সাহায্য করিতে কোন 
জাইনসিদ ওজরবিনা অস্বীকার বা ক্রেটি করেন লেই আমলা পাচ শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১২ ধারা। 


যখন সুপরিশ্টেণ্ডেষ্ট লাছেবের দ্বারা কোন স্থানে গচ্ছিতহওয়া লবণ ক্রোক হয় 
তখন তিনি এ ক্রোকের সমুদয় বৃত্তান্ত এক রুবকারীতে লিখিবেন এব”. এ রূবকারী 
তাহার দন্ভরের রোয়দাদের মধ্যে রাখা যাইবেক। এব৭ এ ক্রোক ঘদি কোন 
অধীন আমলার দ্বারা করা যায় তবে সেই আমল] চব্দিশ খণ্টার মধ্যে তাহার 
সমন্ত বৃত্বান্তের রিপোর্ট সুপরিণ্টেপ্ডেপ্ট লাছেবকে দিবেন ইতি | 


১৩ ধারা । 


এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ কোন ব্যক্তির কোন লবণ আমদানী করণ ৰা 
বহনের কি কোন দৌকানে কিস্বা বাঠচীতে কোন লবণ প্বাকনের বিষয়ে যে কেহ স্বেষ- 
পূর্বক মিথ্যা এজহার করে সেই ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য 


ইক্রেজী ১৮৪৯ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | ৫ 


হইবেক অথবা ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে লাধারণ জেলখানায় কয়েদ হইবার 
কিস্বা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি । 


১১৪ ধারী? 


এই আইনের রীতিমত কার্ধয করণের সময়ে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্মরিন্টেণ্ডেষ্ট 
পাহেষ্বের কি্থা নিমক চৌকীর কোন আমলার কি লবণ ক্রোক করণের রীতিমন্ত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন] সিরিশতার কোন আমলার অথবা সুপরিণ্টেণ্ডে্ট সাহেবের কিন্বা 
পূর্র্বোস্ত কোন আমলার সহকারি কেন ব্যক্তির বাধা জন্মীয় কি উাহারদিগকে 
উত্ত্যক্ত করে তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাক্ধার অনধিক জুরীমানার যোগ্য হইবেক | 
এব”. তাহার এঁ প্রতিবন্ধকতা করণপ্রযুক্ত যদি কোন দাঙ্গা কি শান্তিতঙ্গ হয় তবে 
সেই ব্যক্তির অপরাধ উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে সাব্যস্ত হইলে সেই ব্ক্কি 
হুকুমের প্রুতিবন্ধকতাচরণের নির্দিষ্ট গনাহণারীর অতিরিক্ত দঙ্গ। এব” শাস্তিভঙ্গের 
বিষয়ে আইনে যে দ্‌্গু নিরূপণ আছে পেই দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা ॥ 


নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা লবণ ক্রোককরণের রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
অন্য সিরিশ্তার কোন আমলা যদি উপযুক্ত হেতুবিনা এই আইনক্রসে গেক্তারহওয়া 
কোন ব্যক্তিকে বা ক্রোকহওয়া বিনানুমতির কোন দ্রুব্য সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহেবের 
নিকটে লইয়া যাইতে বিলম্ব করেন অথবা গ্রেক্তার' কি ক্রোক বা তালাশী করণের 
পর চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্বান্তের রিপোর্ট করিতে ত্রটি করেন তবে সেই 
ব্যক্তি দুই শত টাকার অনধিক জরীসানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১৬ ধারা । 


নিমক চৌকীর কোন আমলা অথবা পূর্রোক্তমত অন্য নিরিশ্তার কোন 
আমল! যদি বিনানুমতির লবণ ক্রোক অথবা! তালাশী করণের ছলে বৈরক্কিব্ূপে 
এব” আনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির জিনিল কি দুব্য ক্রোক করেন কিস্থা কোন 
ব্যক্কিকে ক্লেশজনকরূপে অথবা অনাবশ্যকমতে গ্রেক্তার করেন বা আপনার কর্তব্য 
কার্ষের নিমিত্তে যে কর্সেরে আবশ্যক না থাকে এইমত কোন অত্যাচারের কর্ম 
করেন তবে সেই ব্যক্তি পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
ইতি। 


১৭ ধারা । 


নিমক চৌকীর লিরিশতায় নিযুক্ত কোন আ্মামলা অথবা] পূর্র্বোক্তমত অন্য 


লিরিশ্তার কোন আমলা ষ্দি বিনানুমতিতে লবণ আনয়নের বিষয় জানিয়। শুবিয়া 
গ্ধৃ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ৯৩ ত্রয়োদশ আইন । 


তাচ্ছল্য করেন অথবা এই আইনক্রমে গ্রক্তারহওয়া কোন ব্যক্তিকে বেআইনীমতে 
খালান করেন বা! তাহার পলায়নের বিষয় জানিয়। শ্রনিয়া তাচ্ছল্য করেন কিম্বা যে 
কার্যের দ্বারা এই আইনের কোন বিধি এড়ান যাইতে বা উল্নঙ্বীন হইতে পারে অথবা 
লবণের রাজস্বের হানি হইতে পারে এইমত কর্ম কোন ব্যক্তিকে করিতে দেওনের 
জন্যে আগ্জীনার কর্তব্য কার্্যের বিরুদ্ধে কোন কর্ম্সকরেন তবে দেই আমল! পাঁচ 
শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি 1 


১৮ ধারা? 


নিমক চৌকীর সিক্িশ্তীয় নিযুক্ত যে কোন আমলা অধ্ধবা পুর্রোক্তমত অন্য 
সিরিশৃতার যে কোন আমলা আপনার পদোপলক্ষের কোন কার্যা করণ বা না 
করণের পুরস্কারস্বূপ আইনের কি গবর্মেট্টের কি হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বোর্ডের হুকুম না হওয়া কোন পুরস্কার চাহেন বা লন এব” এইসত কোন আমলাকে 
আপনারক্র্তব্য কার্য্ের বিরুদ্ধে কোন কর্ম করণের প্রবৃত্তি দেওনার্থে যে কোন 
ব্যক্তি সেইরূপ কোন আমলাকে ঘুষ দিতে প্রবৃত্ত হয় দেই ব্যক্তি প্রত্যেক অপরাধের 
জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১৯ ধারা! । 


যখন স্পরি্টেণ্ডেক্ট সাহেব কোন ব্যক্তিকে গ্রেষ্কতার করেন অথবা কোন 
বিনানুমতির লবণ ক্রোক করেন তখন তিনি যথালাধ্য শীঘ এ গ্রেক্কারহওয়া ব্যক্তি 
এব”, ক্রোকহাওয়া লবণ এব. লবণের সঙ্গে অন্য যে কোন জব্দ হওনের যোগ্য ব্য 
ক্রোক হইস্াছিল তাহা) শহর কলিকাতার কোন জুবিন অফ দি পাস লাহেবের 
নিকটে লইয়া প্লাইবেন | এবণ যদি এ গ্রক্তীর অথ্থবা ক্রোক কোন অধীন আমলার- 
দের দ্বার! কি রীতিসত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন আমলার দ্বারা হয় তবে সেইহ 
আসল তৎক্ষণাৎ এ গ্রেক্কারহওয়া ব্যক্ষিকে ও ক্রোকহওয়া জিনিস সুপরিণ্টেণ্ডেন্ট 
সাহেবের নিকটে লইয়া যাইবেন এব" তিনি আপনি গ্রেন্তার অথবা ক্রোক করিলে 
যেরূপ করিতেন নেইরূপ তিনি কার্য; করিবেন 1 কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই ধারার 
লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে সুপরিণ্টেণ্ডেপ্ট সাহেবের 
যখন বোধ হয় যে এং ব্যক্তি অনুচিতমতে গ্রক্তার হইয়াছে অথবা এঁং সম্পত্তি 
অনুপযুক্তমতে ক্রোক হইয়াছে তখন সেই গ্রেক্তারহওয়] ব্যক্তিরদিগকে অথবা লেই 
ক্রোকহওয়। সম্পত্তি খালাস করিতে পারেন না ইতি ! 


২০ ধার? । 


এই আইানুসারে জব্দ হগনের যোগ্য বলিয়া যখন সুপরিন্টেণ্ডে্ট সাহেহ 
অখবা রীতিসত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য আমলা কোন লবণ ব। অন্য জব ক্রোক কয়েল 


ইজরেজী ১৮৪৯ লাল ১৬৩ ত্রয়োদশ আইন । ণ 


তখন সুপরিন্েণ্ডেন্ট সাহেবের নালিশক্রমে এ ক্রোকী মোকদ্দম] পুক্র্তীমতে নিযুক্ত 
জিন অফ দি পীল লাহেবের দ্বারা সরালরীমতে শ্রনা যাইবেক এব” নিষ্পত্তি 
হইবেক। এব সেই লবণ কিস্থা অন্য দুব্য যে ব্যক্ষিরদের তাহারদিগকে এ জুব্চিস 
অঙ্ক দি পীল লাহেৰ আপনার সম্মুখে হাজির হইতে তলব করিবেন এব তাহারা 
হাজির হইলে অথব! হাজির হইতে ক্রটি করিলে তিনি & ক্রোকের কার্ঞ তজবীজ 
করিয়া ডিক্রী করিবেন এবং এঁহ জিনিসের জব্দ হওনের হুকুম হইলে হাসিল ও 
নিমক ও আফীনের বোর্ডের সাহেবেরদ্র হুকুমানুলারে এ জিনিস লইরা যাহা 
করিতে হইবেক তাহা করিবার বিষয়ে এ জুষ্টিস সাহেব সুপরিপ্টেণ্ডেট সাহেবকে 
আপনার ওয়ারণ্ট দিবেন ইতি । 


২১ ধারা । 


যখন কোন লবণ অথবা অন্য কোন দুব্য পৃর্রোক্তমতে ক্রোক হয় এব” তাহার 
বিষয়ে দাওয়া করিবার জন্যে কোন ব্যক্তি এক মাসের মধ্যে সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট 
সাহেবের নিকটে হাজির না হয় তখন যেস্তথান ও সময়ের বিষয়ে সুপরিণ্টেণ্ডন্ট 
সাহেব কলিকাতা গেজেটে এত্ভেল। দিয়! থাকেন সেই স্থানে ও সেই সময়ে এ 
জঙ্টিন অফ দি পন সাহেব এ ক্রোকের কারশখের তজবীজ করিবেন এব এ 
তজবীজক্রমে যে লবণ এব. অন্যান দুবয তাহার বোধে জব্দের যোগ্য হয় তাহা 
জব্জ করণের ডিক্রী করিবেন | এবং তাহা জর্ষ হইলে এ জিনিসের মালিক এ 
জ্রঞ্চিন সাছেবের নিকটে হাজির হইবার নিমিত্তে তলব হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে 
এ জিনি”লর নীলাম করণের ওয়ারন্ট দিবেন ইতি | 


২২ ধারা । 


যে সকল জর্লীমানা এই আইনানুসারে উসুল হইতে পারে তাহার বিষয়ে 
কলিকাতা শহরের কোন জুষ্টিল অফ দি পীল লাহেৰ হুকুম দিবেন | এব০, আুপর্ি- 
প্েণ্ডে্ট সাহেবের দ্বারা এ জুঝ্টিস সাহেবের নিকটে যে নালিশ হয় সেই নাঁলিশক্রমে 
যত শাখু হইতে পারে তত শীঘূ এবস যে ক্রিয়ার দ্বারা জরামানার দায় হয সেই 
ক্রিয়া করণের পর তিন মানের অধিক নহে এমত লময়ে এ জুষ্টিস সাহেৰ নালিশগ্স্ত 
ব্ক্তিরদিগকে তলব করিবেন এব তাহারা হাজির হইলে বা হাজির হইতে ক্রটি 
করিলে দেই বিষয়ের তজবাঁজ্জ করিবেন এব নালিশগ্রস্ত ব্যক্তিরদের স্বেচ্ছাতে 
করুলক্রমে অথবা এক বা! ততোধিক বিশ্বাসযোগ্য লাক্ষিরদের শপথক্রমে কি যে যে 
গতিকে শপথের পরিবর্তে আইনানুলারে প্রুতিজ্ঞা গ্রাহ্ছ হইতে পারে £নই২ গতিকে 
তাহারদের প্রুতিজ্ঞার দ্বারা লেই বিষয়ের মাতবর প্রুমাথ পাইলে তদনুলারে ডিক্রী 
করিবেন । এব” অপরাধির ফে জরীমানার হুরুম হয় তাহা না দেওয়। গেলে 
লেই ব্যক্তি উক্ত জুফ্টিল সাহেবের হুকুমক্রমে কলিকাতার জেলগ্ানায় ছয় মাসের 


৮ ইকরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ, আইন ) 


শ্রানখিক কার্টিপর্য্যস্ত কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক কিন্ত ছয় মাসের মধ্যে যে কোন 
লময়ে জরীমানার টাক দেওয়া যায় মেই সময়ে সেই ব্যক্তি খালাস হইবেক 
ইতি ! 


২৩ ধারা? 


যখন কোন জুষ্িস সাহেবের সম্মুখে এই আইনের বিরুদ্ধ কোন অপরাধ কোন 
ব্যক্তির পুতি লাব্যস্ত হয় এব তৎ্পরে সেই ব্যক্তির পুনরায় সেই প্লুকার অপরাধ 
সাব্যস্ত হয় তখন সেই অপরাধের যে জরীমান! নির্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত 
সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল মিয়াদে জেলখানায় কয়েদ হওনের যোগ্য 
হইবেক 1 এব, দ্বিতীয় অপরাধের পর যতবার তাহার এ অপরাধ সাব্যস্ত হয় 
ততবার প্রথম অপরাধের জন্যে যে দও নিরূপণ আছে তদ্তিরিক্ত ছয় মালের 
অনধিক মিয়াদে সেই ব্যক্তি কয়েদের যোগ্য হইবেক ইতি । 


২৪ ধার] ) 


বিনানুমতির লবণ আমদানী করণ কিম্বা বহন অথবা গচ্ছিত করণের অপরাধে 
যেসকল জরীমানা অপরাধিরদের স্বানে আদায় হয় তাহার অর্জেক টাকা এবং 
জব্দরহওয়া জিনিসের শীলামে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার অর্ছেক টাকা! মোকদ্দমার 
নিষ্পত্তি হইলে পর সুপরেন্টেণ্ডে্ট সাহেবের অধীন যে আমল বা আমলারা। কি 
অন্য সিরিশতার রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে আমলা অপরাধিকে গ্রেষ্তার করিয়াছিঞ্লন 
অথবা বিনানুমতির দূব্য ক্রোক করিয়াছিলেন তাহাকে দেওয়া যাইবেক এবং 
জব্দহওয়া জিনিসের উৎ্পন্গ টাকার অর্ধেক গোয়েন্দাকে দেওয়া যাইবেক | এবছ্ 
যদি কোন জরীমান! উসুল না হয় তবে হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোঙের 
লাছেবেরা দুই শত টাকার অনধিক থে পুরস্কার উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দিবার 
হুকুম করিতে পারেন এব ১৮৩৫ লালের ৯ আইনের ৪ ধারায় যেং পুরস্কার 
নির্দিষ আছে তাহা মেইং আমলা ও গোয়েন্দ। পাইবার যোগ্য হইবেন । 
কিন্তু জানী কর্তব্য যে নিমক চৌকীর আমলারদের মধ্যে যে জন্ুদায় এ 
পুরস্কার পাইবেন এব” যেং অজ্সদায়ু এ পুরস্কারের কোন্‌ অদ্পী পাইবেন না 
তাহ্য্হাসিল ও নিমক ও আফীনের বোর্ডের লাহেবেরা এক লাধারণ হুকুমের ছারা 
নির্দিষ করিতে পারেন ইতি | 


২৫ ধারা 


এই আইনক্রমে উস্ুলহওয়। যে সকল জরীমানা বিতরণের বিষয়ে কোন হুকুম 
নিক্ষিউ নাই তাহী সরকারের হইবেক। কিন্তু হাসিল ও নিমক ও আফীনের 
বোর্ডের সাহেবেরা* তাহার অর্ধেকের অনধিক কোন অপ্শ গোয়েন্দারদিগকে 


ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ৯ 


পুরস্কারস্বরূপ অথবা এই আইন্ক্রমে কোন কারের দ্বারা যে ব্যক্তিরদের ক্তি 
হইয়াছে সেই ক্ষতি পুরণ করণার্থে তাহারদিগকে দিতে পারেন ইতি । 


২৬ ধারা । 


এই আইনের বিধিক্রমে কোন জুষ্টিল অফ দি পীস লাহেবের সম্মুখে করা 
কোন নালিশ পবা আদালতসপ্ক্রান্ত কার্ধ্য অন্যথথী করিতে বা স্থগিত করিতে বা 
উঠিয়া লইতে কি কোন প্রকারে ব্যাঘাত করিতে কোন্‌ ব্যক্তির নালিশক্রমে সুপ্রিম 
কোর্ট হইতে কোন “ লর্মিওরারৈ” রিট বাহির হইবেক না। এব এইরূপে কোন 
মোকন্দমার ডিক্রীতে সপঙ্টতঃ আইনের ব্ষয়ে ভুম দৃষ্ট না হইলে সেই ডিক্রী অন্য 
কোন কারণে অন্যথা হইতে পারে না ইতি । 


২৭ ধারা ॥ 


যখন কোন জুষফ্টিন অফ দি পীল সাহেব এই আইউনক্রমে কোন জরীমান। 
অঞ্বা? জব্দের হুকুম দিয়া থাকেন তখন হাসিল ও নিমক্ক 'ও আফাীনের বোঙের 
দাহেবেরা ডিক্রী হওনের পর এক মাসের মধ্যে এ মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র 
তলব করিতে পারেন এব” জুষ্টিস অফ দি পীস লাহেবের সেই কাগজপত্র অবশ্য 
পাঠাইতে ,হইবেক এব”, যদি বোর্ডের সাহেবেরী উপযুক্ত কারণ দেখেন তবে 
তাহারা এঁ ক্রোকহওয়া সমুদয় জিনিস কিস্বা তাহার কোন অন্ধ ফিরিয়া দিতে 
হৃকুম' করিতে পারেন এব* দণ্ড ক্ষমা করিতে কি কমাঈতে পারেন এবং এঁ ব্যক্তিকে 
খালাস করিতে পারেন ইতি | 


২৮ ধারা | 


এই আইনক্রমে করা কোন কার্য্যের জন্যে সুপরিপ্টেগ্ডণ্ট সাহেবের অথব! 
নিমক চৌকীর কোন আমলার কিম্বা বিনানুমতির লবণ ক্রোক করণের উপমুক্তমত 
ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য সিরিশ্তার কোন আয়লার কি্বা এ সুপরিপ্টেণ্ডে্ট সাহেবের 
অথবা পূর্বোক্ত অন্য আমলার সহকারি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল নালিশ 
ও সোকদ্দমা আরুস্ত হয় তাহা মেই কর্ম হওনের পর ভিন মাসের মধ্যে আর্ত 
করিতে হইবেক এব তাহার পর করিতে হইবেক না ॥। এব নালিশ আরক্ট্তর 
অন্যুন এক মাম পূর্র্ে দেই নালিশ এব”, তাহার কারণের এত্তেল। লিপির দ্বারা 
আলামীকে দিতে হইবেক 1 এব সেই নালিশ হওনের পৃর্র্ে যদি ক্ষতিপূরণের 
উপযুক্ত টাকা দিবার প্ুস্তাব হয় অথ্ব1 নালিশ হওনেরু পর আনল্বমীর দ্বার! 
ৰা তাহার পক্ষে উপযুক্ত স"্পখ্যার টাকা] মায় খরচা আদালতে দাখিল হয় 
তবে কোন ফরিয়াদদীর পচ্ছে এইমত মোকদ্দমায়, কিছু টাকার ভিক্রী হইবেক 
না ইতি । 

গা 


১৩ ইক্গরেজী ১৮৪১৯ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


২৯ ধারা । 
এই আইনের মধ্যে আহারীয় লবণ এই শব্দ নূনচাই ও পাকওয়া লবণ এবস, 
আহারীয় ছুব্য সুস্বাদু করণার্থে অনয যেকোন প্ুকার লবণীয় ছুব্য ব্যবহার হয় তাহা 
বুঝাইবেক ও তাহার বিষয়ে খাটিবেক ইতি ॥ 


লসাণ্তিঃ । 


এফ জে সহালিডে। 
ভারুতব্র্ষের গৰবদমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইন্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুর্দশ আইন । 


ভারতবধের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ডায়তনর্ষের ন্টৌঙ্গেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট সাহেব হৃজুর কৌন্সেলে ইজরেজী 
১৮৪৯ সালের ২৪ আগফ তারিখে পশ্চাঞ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযৃতের 
এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌদ্দেলের বহীতে অর্পণ হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ত্র সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয । 


সৈন্যেরদিগকে ও যুদ্ধ জাহাজীদিগকে রাজদ্রোহ কর্মে প্রবৃত্তি দেওনের 
দও করণের আইন । 


যেহ্তুক রাজদ্বোহিতা ও রাজ বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড করণার্থে যে আইন চলন 
আছে সেই২ং আইনেতে যে সকল ব্যক্তি কো্নানি বাহাদুরের সৈন্যেরদিগকে রাজ- 
দ্রোহিতা ও রাজবিরুদ্ধাচরণের কর্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার কিন্বা তাহারদিগকে 
প্ভূভক্ততা ও কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে লেইং ব্যক্তির দণ্ডের বিষয়ে 
যথোচিত নিয়ম নাই অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


ফেব্যক্কি কোল্পানি বাহাদুরের পল্টন কি জাহাজনল্নর্ষীয় সৈন্যের কর্ম করিতেছে 
অথবা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে লেই ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগকে যে কেহ দ্বেষ- 
পৃর্দ্ক এবং জানিয়। শুনিয়। শ্রীপ্রীমতী মহারাণীর প্রুতি প্রভুভক্ততা কিছ! উক্ত 
কোল্পনানি বাহাদুরের প্রতি কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করাইবার উদ্যোগ করে অথব। উক্ত 
কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কি ব্যক্তিরদিগরে সৈন্যাধযক্ষের বিদ্বোহিতা কোন ক্ষ 
করিতে কিম্বা বিদ্বোহিতাঁজনক সভা করিতে কি করিবার উদ্যোগ করিতে কিম্বা কোন 
বিশ্বাসধাতকতা কি বিদ্রোহিতা কর্ম করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করে" সে 
লোকের দোষ লাব্যন্ত হইলে সে লোক আদালতের হুকুমমতে যাবজ্জীবন ভ্বীপান্তর 
পুেরিত হওনের অথবা সাত বৎসরের অনধিক কালপর্যন্ত পরিশ্রমবিশিষট কি বিনা- 
পরিশ্রমে কয়েদ খাকনের দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এই আইনানুসারে যে অপরাধ দগুনীয় নেই অপরাধের নালিশগ্স্ত কেন্টন 
ব্যক্তিকে কোক্নীনি বাহাদুরের শালিত দেশের মধ্যে কোন মাজিক্্রেট সাহেব লোপর্দ 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৪৯ সাল ১৪ চতুদ্শি আইন । 


করিতে পারেন এব” সেশন আদালতের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ! অথবা হদি 
সে অপরাধী সেশন আদালতের সামান্য এলাকার মধ্যে না থাকে তবে যে রাজ- 
ধানীর মধ্যে সেই ব্যক্তি কয়েদ থাকে সেই রাজধানীতে রাজকীয় চার্টরের দ্বারা 
স্থাপিত সুপ্টিম কোর্টের ছারা তাহার বিচার হইবেক ইতি । 


৩ ধারা। 


এই আইনানুলারে কোন অপরাধের বিচার করণসময়ে কোন আদালত কোন 
মৌলবীর স্থানে ফতওয়া চাহিবেন না ইীতি। 


৪ ধারা । 


যুদ্ধসম্ক্কীয় আইনের অধীন কোন ব্যক্তি কোর্ট মালের দ্বারা বিচারহইতে 
ও যুদ্ধসম্নর্কায় আইনের দ্বারা দণগ্ডহইতে এই আইনের দ্বারা মুক্ত হইবেক না এবঞ্, 
ভারতবর্ষের যুদ্ধ জাহাজসম্নর্কীয় কোন ব্যক্তি কোর্ট মাশ্ঠলের দ্বার বিচারইইতে ও 
ভারতবর্ষের যুদ্ধজাহাজলল্লর্ীয় ব্যক্তিরদের শাসনার্থে যে আইন হইয়াছে সেই 
আইনানুসারে দণ্ডহইতে মুক্ত হইবেক না। কিন্তু একি অপরাধের জন্যে এ যুদ্ধ কি 
জাহাজসম্সক্কীয় আইন এব” এই আইন অর্থাৎ উভয় আইনানুসারে কোন ব্যক্তির 
বিচার হইবেক ন1 ইতি | 


সমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 


খ 017৭ 0১ ৯9044১23250 0166 27128810807. 


সপ ৮ শশী 





পাপা পাপা আনা” স্পা পলাশ আত আজিজ? 


€58105068 1860 »-817169] ₹ঠ 009 23675] 2001)0950 070082) 2955৩, চা ৭.0. চান, 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সম্ভতম আইন? 


ভারতবর্ষের দ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌনল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


কযেদীরদিগকে এক জেলখ্রানীহইতে অন্য জেলখ্বানাতে লইয়ণ বাওনের বিষয়ি 
আইন পুক্দখপেক্ষা স্পট করিবার আইন | 


যেহেতৃক চলিত আইনমতে কোনং গতিকে নিজাম আদালতের কিস্থা ফৌত- 
দরী আদ্শলতের বিশেষ হুকুমক্রমে এব” অন্যং গতিকে রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
নাহেব কিম্বা হজুর কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের হুকুমমতে কষেদীরদিগকে 
এক জেল-খানাহইতে অন্য জেলখানায় পাঠান ফাইতে পানে এব” যে প্রুত্যেক গত্তিকে 
আব্শ্যক বোধ হয় সেই২ গতিকে আদালতের বিশেষ হুকুম নী চাহিয়া তাহারদিগকে 
এমত স্থানান্তর করণের হুকুম দিবার ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের থাকা উচিত বোধ হইয়াছে 
অতএব নীচের লিশ্িতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা । 


১৮৪৪ সালের ৮ আইন রদ হইল ইতি । 


২ ধারা। 


যখন কোঁন্সানি বাহীদুরের শালিত দেশের মধ্যে রাজকীয় চার্টরের দ্বার 
স্বাপিত কোন সুপ্রিম কোর্টভিন্ন অন্য কোন আদালতের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির 
কয়েদ হওনের দও হইয়াছে তখন শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব অথ্বা হজুর কোন্সেলের 
ভীযুত গবর্নর্‌ সাহেব কিছ্বা এ রাজধানীর কি স্থানের গৰর্ণমেণ্টের ক্ষমতাবিশিষট 
অন্য কোন সাছেৰ এ কয়েদী যে জেলখানায় কিন্বা স্থানে কয়েছ্, থাকে তাহাকে সেই 
স্বানহইতে এ রাজধানীর কিন্ত! গবণণমেন্টের অধীন অন্য কোন সরকারী জেলখানায় 
কিম্ব! কয়েদের স্থানে লইয়। যাইবার হকুম করিতে পারেন ইতি। 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৭ সপ্তম আইন । 


৩ ধারা? 
এক জেলখানাছইত্তে অন্য জেলখানায় লইয়)] পঁভৃছিতে ফত কাল লাগে অব? 
স্থানুন্তর করণের হুকুমক্রমে এ কয়েদী যত কাল কয়েদ থাকে তাহ তাহার কয়েদ 


্ ০ 


হওনের মিয়শদের সধ্যৈ ধরা যাইবেক ইতি | 


লমান্তিঃ। 


এফ জে হালিডে ! 
ভারতবর্ষের গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী! 


এ €, 14 7812081১849 2365070166. 2501731610%, 


এ আআ... _ দি সস পর এস স্প (০৫ শশা শশী শী 


€101০1106&1 1840 71700018৮06 18278। ই।মেে 07890) 9৪৮) ১১) এ. 0. 5897, 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হুর কৌন্সেলে ইক্জরেজী 
১৮৫০ সালের ৯৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সব 
লাধার্ণ লোককে জানাহবার নিমিত্তে প্লুকাশ হইতেছে | 


কলিকাতা ও মান্দ্রজ ও বোম্বাইতে অল্প কর্গ ও দাওয়া পৃর্বাপেক্ষা 
লহজমতে আদায় করণের আইন । 


যেহেতৃক কলিকাতা ও মান্দাজ ও বোস্বাইতে অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে ষে 
নানা! আদালত স্থাপন আছে তাহার মূল নিয়ম ও কাধ্যের রীতি শোধন করা। 
এব তাহার এলাকা বৃদ্ধি করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে 
হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


দ্বিতীয় জঞ্জের দত্ব “চার্টর অফ জুফ্টিসের” এব” তৃতীয় জঙ্জের রাজ্য কালের 
সাইত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের দুই আক পার্লিমেণ্টের ক্ষমতাক্রমে এব*্ং “ কোর্ট কমি 
স্যনর ও রিকেষ” স্বাপনার্থে ও তাহার মূল নিয়ম ও কার্যের রীতি নূতন করণ এব” 
মতান্তর করণ ও শ্রধরণার্থে সময়ক্রমে যেহ আইন ও ঘোষণা হইযাছে তাহার এব*্ 
১৮৪৮ সালের ১২ আইনের ক্ষমতানুলারে কলিকীত। ও মাম্দীজ ও বোম্বাই শহরে 
অল্প কর্জ আদায় করণের জন্যে এক্ষেণে যে নানা কোর্ট কমিস্যনর ও রিঙ্কেষট আছে 
সেই নানা কোর্ট অর্থাৎ ছোট আদালত উক্ত প্রুত্যক শহরে গ্যুত গবর্নর্‌ সাহের 
হুজুর কৌন্সেলে আইনের রীত্যনুসারে প্রকাশ ও জারীকরা। ঘোষণাক্রমে উক্ত শহরের 
মধ্যে ষেং দিবস নিদ্দিষি করেন সেইং দিবলাবধি এব” তাহার পর এই আইনের 
বিধির অনুলারে স্কাপন হইবেক ইতি। 


২ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “ হজুর কৌন্মেলের শ্রীযুত গবর্ন'র্‌ লাহেৰ” অথবা “ সুপ্রিম 

কোর্ট” এইং কথা যেখানে ব্যবহার হয় সেইখানে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও 

মান্দ্রাজ ও বোস্বাইজ়ের রাজধানীতে যে ব্যক্তি ৰা*ব্যক্তিরা গবমেণ্টের কর্তৃত্ব কম্ক 

নির্বাহ করিতেছেন ভাহারদিগকে এব” রাজকীয় চণ্টরের দ্বারা স্থাপিত সুপ্রিম 
ক 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন | 


কোর্টকে বুষাইবেক | কিন্ত সেই২ রাজধানীতে কেবল এই আইনানুসারের স্কাপিত 
আদালতের ল্নর্কে বুষাইবেক ইতি | 


৩ ধারা ॥ 


উত্ত,কোন গোষণাতে যে দিবস নির্দিষ্ট হয় তদবসি ও তাহার পর এ ঘোষপাতে 
উল্লিখিত আদালতের মুল নিয়ম অথবা কার্ধের রীতির বিষয়ি উক্ত,“ গার্টর অফ 
জুফিসের” এব এ আক পার্লিমেণ্টের লকল বিধান ও যে কোন আইন বা 
ঘোষণা ইহার পৃর্রে কর] গিয়াছে তাহ! রদ ও বাতিল হইবেক ইতি ॥ 


৪ ধারা | 


এই আইনানুসারে ফে নানা? আদালত স্বাপন হয় তাহার নাম ( ) 
স্ানের অল্প মূলের মোকদ্দমার আদালত হইবেক এব এ শূন্য স্থানে বিষয়- 
বিশেষে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোস্থাই লিখিতে হইবেক ইতি । 


৫ ধারা । 


যে সকল প্রদেশ এক্ষেণে কোর্ট রিক্লেফর এলাকার মধো আছে এব লময়ক্রেমে 
অন্য যে প্রদেশ গ্রীযুত গবর্নরু সাহেব হজুর কৌন্দেলে ঘোষণার দ্বারা নির্দিষ্ট করেন 
সেইং প্রদেশের মধ্যে এই আইনানুষারের স্বাপিত নানা আদালতের এলাকা 
থাকিবেক 1 কিন্ত জানা কর্তবা যে উক্ত কোন আদালতের এলাকা বিস্তার করণের 
কোন ঘোঁষণ1! ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনেরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের 
অনুমতি বিনা করা যাইবেক না ইতি ॥ 


৬ ধারা? 


এই আইনানুলারে যে প্রত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহা “ কোর্ট রিকার্ড”? 
হইবেক এব ১৮৪১ লালের ৭ আইনের ৬ ধারার অর্থের মধ্যে কোর্ট রিকষট জ্ঞান 


হইবেক ইতি | 
৭ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা এ আদালতের মূল নিয়ম ও কার্ধের রীতির মতান্তর 
হওনের পুর্রেউক্ত কোন আদালতে ষে সকল কার্য আর্স্ত হইয়াছিল তাহা এই 
আইনানুলারে আর্স্তভ হইলে যেরূপ হইত নেইরূপে দেই কার্ধ্যসম্র্কায় সকল ব্যক্তির 
বিরুদ্ধে অনবরত চলিবেক ও জারী ও পুবল হইবেক 1 এব যদি মেইং কার্ধ্য অনল- 
বরত চলন বাজারী কি গ্ুবল করণের উপযুক্ত নিয়মের বিষয়ে কোন লন্দেহ হয় 
তবে এঁ২ আদালত এই আইন বমপুর্কপে জারী করণার্থে যেং হুকুম করণের 
আবশ্যক বোধ করেন সেই হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


ইজ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ৩ 


৮ ধারা । 
ভ্রীযীত গবর্নর্ লাহেৰ হজুর কৌন্সেলে এ আদালতে তিন ব্যক্তির অনধিক 
যত ব্যক্তির আবশ্যক হয় তত ব্যক্তিকে জজী কর্মে নিযুক্ত করিবেন এব* তীাহার- 
দের মধ্যে এক জন্‌ ভারতবর্ষের কোন এক সুপ্রিম কোটের অথ্ব! স্কট লও দেশের 
লেশন আদালতের বারিষর অথবা আডবোকেট' অর্থাৎ কৌন্সেলী লাহে হইবেন 
ইতি। 


»৯ ধারা । 


এই আইনানুসারে নিযুক্ত কোন জজ এ জর্জী পদে থাকন সময়ে রাজকীয় 
কোন আদালতে অথ্ব) কোক্সানি বাহাদুরের কেন আদালতে আডবোকেট অর্থী্ 
কৌন্সেলী বা আটর্ণি কি উকীলী কর্ম করিবেন না অথবা আপনার উপকারের জন্যে 
কি অন্য কোন ব্ক্তির উপকারের জন্যে বাণিজ্য বৰ! ব্যবসা করিবেন না কিন্থা এ 
উকীলী কম্মকারির কি বাণিজ্য বা ব্যবলাকারির বখ্বন্াঁদার হইবেন না ইতি । 


৬১০ ধারা । 


দ্বীযৃত গ্রবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলের দরথাস্তক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন জজকে তগীর করিতে পারেন ইতি 1 


১১ ধারা । 


সুপ্রিম কোর্টের যে কোন জজ সাহেব কিস্বা জজ সাহেবেরা এই আইন সফল 
করণের বিষয়ে লাহায্য করিতে সম্মত হন তিনি কি ঠাহারা এই আইনমতে নিযুক্ত 
জজের সকল ক্ষমতানুনারে কার্ধ্য করিতে পাবিবেন এব* তিনি কি ক্বাহারা 
অল্প মূল্যের মোকদ্দবমার আদালতের জজ হইলে যেরপে এই আইনানুসারে 
মোৌকদ্দমার বিচার করিতে পারিতেন সেইরূপে সুপ্রিম কোর্টে বসিষ। বিচার 
করিতে পারিবেন এব যত কাল হজুর কৌন্সেলের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব বোধ 
করেন যে সুপ্টিম কোর্টের উক্ত প্রকারে কর্ঘ করিতে সম্মতহ ওয়া জজ সাহেবদিগের 
দ্বারা এ আদালতের সমুদয় কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারে তত কাল এই আইনানুলারে 


কোন জজ নিযুক্ত হইবেন মা ইতি 
১২ ধারা । 


অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের ও বেইলিফেরদের ষে 
সকল কর্ম্ম করিতে এই আইনে হুকুম আছে সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যে মোক- 
মার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের উক্ত জজ নাহেব সেই কর্মের 
নিমিত্রে সুপ্রিম কোর্টের হেং আজলাকে লময়েহ নিযুক্ত করেন সেই আমলারাই নং 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


কর্ম করিবেন এব” এই আইনের দ্বার) অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের ক্লাক 
সাহেবকে ও বেইলিফেরদিগকে যে সকল ক্ষমতা ও নিব্দিস্বুতা দেওয়া! যায় তাহা? 
উক্ত প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে দেওয়া? যাইবেক এব সুপ্রিম কোর্টের জজ 
সাহেবের দ্বার) বিচারহওয়া মোঁকদ্দমাতে যে রসুম পাওয়া যায় তাহাহইতে এ জজ 
সাহেব যত টাক উপযুক্ক বোধ করেন তত টাক মেহনতানা বলিযা এ আমলার- 
দিগকে দেওয়। যাইবেক এব অবশিষ্টরপ্লুম অল্প মূল্যের মোকদ্দমারু আদালতের 
সাধারণ হিসাবের মধ্যে জমী হইবেক ইতি | 


৯৩ ধারা । 


এই আইনানুলারে যে গ্রুত্যেক আদালত স্থাপন হয় তাহাতে এক জন ক্লার্ক 
সাহেব থাকিবেন এবস্ং এ আদালতের জজ সাহেবের তাহাকে নিযুক্ত করিবেন এবছ 
তাহাকে তগীর করিতে পারেন কিন্ত এ নিয়োগ ও তগীরের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
সাহেবের হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীর অপেক্ষা! থাকিবেক ॥ যদি আবশ্যক হয় তবে 
প্রীযৃত গবর্নর্‌ লাহেবের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অধিক ক্রার্ক লাহেব নিযুক্ত 
হইতে পারেন ইতি | 


১৪ ধারা । 


পত্োক আদালতের ক্লার্ক সাহেব নকল লমন ও ওয়ারণ্ট ও প্রিমেপ্ট ও ডিক্রী 
জারীর পরওয়ানা দিবেন এব, জাদালতের সকল কার্ট্ের বিবরণ লিখিয়া! রাখিবেন 
এব০ আদালতের সকল 'রমুম এব* আদালতের মধ্যে ষে নকল জরীমানা দেয়ে ব] 
দত্ত হয় তাহ$ এব যে সকল টাক] আদালতে দাখিল হয় বা আদালতহইতে বাহির 
করা যায় তাহা এ ক্রার্জলাহেবের জিম্মায় থাকিবেক এব তিনি তাহার হিসাব 
রাখিবেন এবং মেই সকল রম্গুম ও জরামানা ও টাকার হিসাব আদালতের যে এক 
বহী তিনি তল্িমিত্তে রাখেন সেই বহার মধেঠ তুলিবেন এব". মালেং অথব) অন্য 
যেং পময় প্ীযুত গবর্ুনর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে নির্দিষ্ট করেন সেইং সময়ে 
ত্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেব হজুর কৌন্সেলে যেরূপ নিয়ম করেন সেইরূপ নিয়মে এ 
হিসাব মঞ্জ্রর অথব] নিষ্ণান্তি হওন্র জন্যে দরপেশ করিবেন ইতি | 


১৯৫ ধারা] 


এন্রপ গ্ুত্যেক আদালতের জজ সাহেবের সময়ক্রমে যত ব্যক্তির আবশাক হয় 
তত ব্যক্তিকে আদালতের বেইলিফী কর্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্ত ভ্ীযুত গবর্নর্ 
সাহেব হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে হত বেইলিফের হুকুম করেন তদপেক্ষা অধিক 
বাক্তি নিযুক্ত হইবেক না। এৰপ, এ জজ পাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে 
এইমত নিযুক্ত কোন বেইলিককে লস্পেও অব তগীর করিতে পারেন ইতি । 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ৫ 


১৬ ধারা! 
শী বেইলিফ জজ লাহেবেরা বত কাল নিরূপণ করেন তত কাল আদালতের 
প্রত্যেক বৈঠকে হাজির থাকিবেক এব". আদালতহইতে যে সকল সলমন ও ভ্কুম 
দেওয়া যায় এব”. যে সকল ওয়ার্ণ্ট ও প্রিসেপ্ট ও রিট অর্থাৎ পরওয়ানা বাহির 
হয় তাহা জারী করিবেক এবস এঁহ কার্য নিরীহ করণে আদালতের কার্য্যের রীতির 
নিয়মের জন্যে সমরক্রমে যে সকল সাধাৰণ বিধি হয় তদনুলারে কার্য করিবেক 
ইতি। 


৯৭ ধারা 


উক্ত আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা অন্য কম্মকারক যদি আপনি অথ্ব" 
আপনার কোন বখ্রাদারের দ্বারা সপষ্টরূপে বা অস্পষইরূপে কোন প্রুকারে আটর্ণি 
অথব? উকীল কি মোখারের ন্যায় কার্য করেন অথবা আপনার নিমিত্তে কিন্বা অন্য 
কোন ব্যক্তির নিমিস্তে কোন কারবার কিস্বা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন তবে যে কোন 
ব্যক্তি কজের নালিশেতে বা আইন উল্লইবীনের বিষয়ে তাহার নামে সুপ্রিষে কোর্টে 
নালিশ করে তাহাকে পাঁচ শত টাকা জরীমান। দিবেন ইতি | 


১৮ ধারা! 


এ ক্লার্ক নাহেব এব বেইলিফ আপনং পদের কার্ধ্য উপযুক্তরূপে নির্ধাছের 
জনে এব” এই আইনক্রমে তাহারা যে সকল টাক। পান তাহার উপযুক্তমতে হিসাব 
দেওন ও টাক! দেওনের জন্যে অথবা আপনার পদোপলক্ষে কুক্রিয়ার বিষয়ে ভাহার- 
দের যে টাক দিতে হয় নেই টাকা দিবার জন্যে প্ীযুত গবর্নর্‌ লাহেৰ হজ্জুর 
কৌদ্মেলে সময়ক্রমে যত টাক ও যে রীতি ও নিয়ম নির্দিষ্ট করেন তত টাকার 
জামিন তাহার মেই রীতি এবং সেই নিয়মানুমারে দিবেন ইতি | 


১৯ ধারা ॥ 


এই আইনাবুসারের স্বাপিত আদালতের পশ্চাৎ লিখিত তফসীলে যে রমূম 
নির্দিক আছে তাহা দেওয়া যাইবেক এব" তদতিরিক্ত হত টাকার দাওয়া হয় তাহার 
টাকাপ্ুতি দুই আনা কমিন্যন | এব” যে হিলাব প্র আদালতের “লাধারণ হিনাব”' 
নামে খ্যাত লেই হিলাবে এ রসুমসকল জমা হইবেক ইতি | 


২০ ধার 


উক্ত নিরিখানুসারে রসুম অঙ্গবা! কমিস্যন সমন দেওনের পুর্বে ফরিয়াদীর 

দিতে হইবেক। অন) প্রত্যেক কার্ধের রস্ম কার্ধয,হওনের লময়ে' হা তাহার পূর্দরে 

প্রথমতঃ ফরিয়াঙগী অগৰ। বে ব্যক্তির নিমিত্তে এ কার্য হয় সেই ব্যক্তি দিবেক। 
শী 


৬ ইঙ্গরের্জী ১৮৫০ সাল ১ নবম আইন? 


ফরিয়াদী যত টাকার দাওয়া করিয়াছিল ষ্দি তাহা! হইতে কম টাকার ডিক্রী হয় 
তবে আলামী কোন গতিকে ভিক্রীহওয়1 টাকার হিসাবে যে রসুম অথবা কমিস্যন 
দেয় হয় তদপেক্ষা অধিক টাক ফরিয়াদ্ীকে ফিরিয়া দিবেক না মোকদ্দম। শ্রননি 
হওনের পূর্র্বে বদি বাদিপ্রতিবাদিরদের সোলেনামার দ্বার! তাহা মিটান বায় তবে 
মেই বময়শীর্যযন্ত যে র্সুম দাখিল হইয়াছে তাহার অঞ্ধেক ষেং বাকি তাহ দিল 
তাহারদিগকে ফিরিয়। দেওয়া যাইবেক & দরিদু করিয়াদীরা রুম বা কমিলান 
আমানৎ ন] করিলে কিন্ত তাহার একানশমাত্র আমান করিলে উত্ত' আদাল- 
তের জজ সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনামতে তাহারদিগের পঙক্ছে সমন দিতে 
পারেন এব” দরিজ্কু ফরিয়ার্দীরদিগকে সমুদয় খরচা কি একাণ্পশ ক্ষমা করিতে পারেন 
ইতি | 


২১ ধারা । 


এই আইনানুলারের স্থাপিত আদালতে যেং রূপম লইতে ছইবেক তাহার সম্খ্ 
প্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেব হুর কৌল্সেলে যেরূপ উচিত বুঝেন মেইরূপে কমাইতে 
পারেন এব” পুনরায় তাহা বাড়াইতে পারেন 1 কিন্তু কোন গতিকে এই আইনের 
নির্ধারিত নিরিখ অপেক্ষা অধিক রুসুম লওয়া যাইবেক না ইতি 1 


২২ ধারা । 


জীযুত গবর্নর্‌ লাহেৰ হুজুর কৌন্মেলে পময়ক্রমে এই আইনানুলারের 
স্বাপিত আদালতের কোন্‌ আমলার হাতে যে বাকী টাক? থাকে বা অন্য যে কোন 
টাক থাকে তাহ] নির্করিছ্বে রাখণের জন্যে এব” এঁ প্রুকার বাকী টাকা এব অন্যান্য 
টাকার রীতিমত হিসাব দেওন ও ব্যয় করণের বিষয়ে যেখ নিয়ম উপযুক্ত বোধ করেন 
সেইং নিয়ম করিতে পারেন ইতি । 


২৩ ধারা । 


রবিবার দিন ও ক্রিসমিস ডে অর্থাৎ বড় দিন ও ওভ ফ্াইডে এব এদেশীয় বা 
অন্য যে পরবের দিন প্রীযূত গবর্নর্‌ সাহেব হুর কৌন্দেলে এ আদালত্তকে 
মানিতে ভ্কুম দেন লেইং দিবলচ্ছাড়1 এ আদালত প্রতিদিন বৈঠক করিবেন । এব 
জজ লাহেবেরদের প্রত্যেক জন একি সময়ে আথ্বা ভিন্গং সময়ে অন্যং জজহইতে 
পৃথক বৈঠক করিতে পারেন অথবা তাহারদের কোন এক জনের লঙ্গে বৈঠক করিতে 
পারেন এব” উক্ত জজ সাহেবের এক জন বা দুই জন সেইরূপে পৃথক বৈঠক 
করিলে সমুদয় জজকে ইহার দ্বারা আদালতসম্কাঁয় যে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেই 
সকল ক্ষমতা ডাহার ধাকিবেক ইতি ! 


ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন । ৭ 


২৪ ধারা ! 

"এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদীলতের জনে) শ্রীযৃত গবর্নরু সাছেবের 
হজর কোন্সেলের হুকুমক্রমে এক মোহর করা যাইবেক | এব” খ আদ্ালতহইতে 
যে সকল সমন ও অন্যান্য হুকুম দেওয়া যায় তাহাতে এ আদালতের মোহর লার 
বারা! ব/ কালি দিয়া বসান যাইবেক। এবপ্* যে কোন ব্যক্তি এ আদালতের মোহর 
বা! কোন হুকুম কৃত্রিম করে অধ্চবা এঁগুহকুম কৃত্রিম জানিয়া তাহা জারী করে ব' 
চালায় বা যে কোন লিপি মিথ্যারপে এ আদালতের কোন মমন বা অন্য হুকুমের 
নক কহা যায় এইমত লিপি কুত্রিম জানিয়া যে কেহ কোন ব্যক্তিকে দেয় বা 
দেওয়ায় আথব। ফে কেহ উক্ত আদালতের হুকুমের মিথ্যা হেতুতে অর্থবা সেই হুকু- 
মের ছলে কোন কার্য করে বা কার্ষয করিতেছি কহে সেই ব্যক্তি “ফেলোনির” 
আপরাধের দোষী হইবেক ইতি | 


২৫ ধারা? 


যে সকল মোকদ্দমায় কর্জ ব! ক্ষতিপূরণের দাওয়া কিম্বা বিরোধি সম্পত্তির মূল্য 
পাচ শত টাকার অধিক না হয তাহা হিসাবের মোকাবিলার বাকীর বা প্রক- 
রান্তরের হউক লেই সকল মোকদ্দমমা এ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে উপস্থিত 
করা যাইতে পারে 1 এব” উক্ত আদালতে সেইরূপে যে সকল গোকদ্দম। উপস্থিত হয 
তাহা সরালরীমতে শুনা যাইবেক ও নিষ্পন্ষি হইবেক এব৭, একুটি পক্ষে সুপ্রিম 
কোর্টের বৈঠক হইলে ষে প্রত্যেক জওয়াব মাতবর জ্ঞান হইত তাহা অল্প সুল্যের 
মোকদ্দমার আদালতের আইনমত কোন দাওয়ার মাতবর প্রতিবন্ধক জ্ঞান হইবেক। 
কিন্তু জানা কর্তব্য ষে রাজস্বের বিষয়ে বা ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেৰ অথ্ব। শ্রীযুত 
গবর্ুনর জেনরল বাহীদুর ব1 ভারতবর্ষের কিন্া কোন রাজধানীর কৌম্লেলের অন্তত- 
পাতি সাহেব আপনার সরকারী পদোপলক্ষে কোন ক্রিয়া করেন বা করিবার হুকুম 
দেন সেই কম্মের বিষয়ে অথবা প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের অথবা গ্রাযৃত 
গবর্নর্‌ সাহেবের হঞ্জুর কৌল্সেলের হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তির দ্বার] যে কম্ম্মকরা 
যায় তাহার বিষয়ে অথবা কোন জজ সাহেব অথবা আদালতসম্র্ক্য়ি কর্মকার্ক 
আপনার পদোপলক্ষে ষে কর্ম করেন ব1 করিতে হুকুম দেন সেই কর্মের বিষয়ে কিন্বা 
কোন আদালতের কি জজ লাহেবের বা আদালতসঙ্কর্ণয় কর্মকারক্ের কোন ডিক্রী 
বা হুকুম অনুসারে কোন ব্যক্জি যে কর্ম করেন তাহার বিষয়ে কিবা! অপবাদ কি তহ- 
মতের নালিশের বিষয়ে এ আদালতের কোন এলাক1 ্াকিবেক না ইতি । 


২৬ ধারা। 


যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কোন নালিশ করিতে চাছে সেই ব্যক্তি দর- 
খাস্ত করিলে খ আদালতের ক্লার্ক সাছেব আদালতেক মোহ্রকরা* এক লমন দিবেন 


৮ ইন্রেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন! 


তাহাতে নম্বর থাকিবেক এবস্ তাহাতে ফরিয়াদী ও আলামীর নাম ও মোকদদমার 
হেতু এব” যে সকল বেওর। সময়ক্রমে আদালতের বিধানমতে লিশিবার হুকুম হয় 
তাহা ও যত টাকার দাওয়া হয় তাহার স"খযা লেখা থাকিবেক 1 এবন এ আদালতের 
যে দিবসের বৈঠকে এ মোৌকদ্দমার বিচার হইবেক তাহার পূর্র্বেহত দিবল আদা- 
লতের কারের রীতির বিধানে নিদিষ্ট হয় তত দিবসের পূর্বে এ সমন আলামীর 
উপর জখরী হইবেক। এব এ সমন আসামীকে দেওয়া গেলে অথবা অনয ঘে 
প্রুকার ক্যর্যের রীতিতে নির্দিষ্ট হয় সেই প্রকারে দেওয়া গেলে তাহা প্রকৃতরূপে 
জারী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক 1 এব” এ সম্নের লিখিত ব্যক্তি বা স্থান যদি এমতে 
বণন। কর। যায় যে তাহা লামান্যতঃ জানা যাইতে পারে তবে সমনে নামের ব্যতি ক্রস 
থাকিলে বক! ব্যক্কির কিবা স্থানের অনুপযুক্ত বণনা থাকিলে ভাহাতে এ লমন বাতিল 
হইবেক ন। ইতি। 


২৭ ধারা । 


এই আইনানুলারে দেওয়া সমনে মোকদদমার হেতৃর ব্ণনার কোন ব্যতিক্রম 
থাকিলেও এ দমন বাতিল হইবেক নী এব. আদালতের জঙ সাহেবের! এ ব্যতিক্রম 
দূ্ট হইবামাত্র তাহা! আপনারদের বিবেচনামতে শোধন করিতে পারেন এব 
তদনুসারে রিকা্ড শ্রধরাইতে পারেন । এবস এ ব্যতিক্রম দূষ্ট হওনের সময়ে যদি 
আশলামীকিম্বা আলামীরদের মধ্যে. এক জন আদালতে হাজির থাকে তবে এই ব্যতিক্রম 
না হইলে যেরূপে মোকদ্দমার শ্রননি হইত সেইরূপে এ রিকার্ড শোধিত হওনের পরে 
মোকদ্দমার শ্রননি হইবেক 1] কিন্ত যদি আলামী কিম্বা আলামীরা হাজির না ধাকে 
তবে আনল লমনের একি নম্বরের ও তারিখের এক নূতন লমন জারী হইবেক এব 
তাহাতে মোকদ্দমার হেতুর শ্রধরা বিবরণ লেখা থাকিবেক ইতি । 


২৮ ধারা । 


মোকদ্দমী উপস্থিত করণের সময়ে ষে সকল ব্যক্তি আদালতের প্রদেশের মধ্যে 
বাল করিতেছে ব। ব্যবল। করিতেছে কি লাভের জন্যে খাটিতেছে অথবা মোকদ্মার 
কারণ উপস্থিত হওন সময়ে কিনব! ছয় মাসের মধ্যে যে মোকদ্দছমার কারণ উপস্থিত 
হয় লেই মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ছয় মাসের মধ্যে সেই প্রদেশে বান করিতেছিল 
বা ব্যবস। করিতেছ্ছিল কি লাভের জন্যে খাটিতেছিল সেই সকল ব্যক্তি এ আদালতের 
এলাকার মধ্যে আছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি । 


২৯ ধারা। 


উদ্ত আদালতের কোন লন কি অন্য হুকুম আদালতের প্রদ্দেশের বাহিরে 
জারী করিতে হইন্ধে তাহা কোন আদালতে অঙ্গবা। কোন মাজিফ্রেউ লাহেবের নিকটে 


ইজরেজী ১৮৫৩ লাল ৯ নবম আইন । ন্ট 


দেখান ফাইতে পারে এব” তাহাতে এ মাজিষ্্েট অধ্বা আদালতের জঙ্গ সাহেব 
তাহার প্ষ্ঠে দস্তখৎ করিবেন | এবং এইরূপ পৃষ্ঠে দস্তখৎ হইলে এ আদালত কিছ! 
সাজিষ্টেটে সাহেবের কোন হুকুমের ন্যায় তাহ! জারী হইতে পারে । এব, 
এইরূপে জারী হইলে যে আদালতের সমন ব! হুকুম ছয় সেই আদালতের বেইলিফ 
এ আদালতের এলাকার মধ্যে তাহা জারী করিলে যেরূপ নিদ্ধ হইত সেরূপ সিদ্ধ 
হুইবেক ইতিএ 


৩০ ধারা | 


এ আদালতের যে সমন বা আন) হুকুম আদালতের প্রদেশের বাহিরে জারী 
করিতে হয় সেই লমন কা হুকুম নিতান্ত জারী হইয়াছে ইহার প্রমান কোন জজ বা 
মাজিষ্্েট সাহেবের সম্মুখে কর] সুকুতি বা প্রতিজ্ঞার দ্বারা হইতে পারে । এৰস যে 
প্রত্যেক গতিকে আদালতের সমন বা অন্য হুকুম অজারীকর্ণিয়! বেইলিফ অগত্যা 
অবর্তমান হয় সেই গতিকে আদালতের প্রদেশের বাহিরে সমন জারী হওনের যেরূপ 
প্রমাণ দেওয়া যায় জজ লাহেবের? উচিত বুঝিলে এই মমনের ব। অন্য হুকুম জারী 
হওনের পূমাণ মেইরূপ দেওয়া যাইতে পারে ইতি। 


৩১৯ ধারা? 


এই আইনাণুলারের স্বাপিত আদালতে কোন নাবালগের যে মাহিয়ানা অথব] 
চুক্তির জনে] অথবণ চাঁকরের নায় খাটন্র জন্যে টাকা পাওনা হয় লেই টাকা পাচ 
শতের অধিক না] হইলে সেই নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যেরূপে নালিশ করিতে 
পারিত সেইরূপে নালিশ করিতে পারে ইতি । 


৩২ ধারা। 


যে দাওয়া হয় তাহা যদি শরীকী হিসাব মোকাবিলা করণে ৰাকী টাকার লমু- 
দয় বা কিয়দ*শ হয় কিস্থা যে ব্যক্তি উইল না] করিয়া মরে তাহার লঙ্সাত্তি' বিভাগে 
টাকা হয় অঞ্চৰ। উইলক্রমে কোন দানের টাকা! হয় বা টাকার এক অপ্পশ হয় তবে 
এইমত দাওয়া পাচ শত টাকার অধিক না হইলে তাহার বাব নালিশ এ আদালতে 
হইতে পারে ইতি! 

৩৩ ধারা। 

কোন একুসেকিটর কিম্বা আভমিনিষ্রেটর আপনার হকে যেরূপ নালিশ করিতে 
পারেন লেইরপোে এই আইনের দ্বার! স্থাপিত আদালতে নালিশ করিতে পারেন 
এবপ্, তাহার নামে নালিশ হইতে পারে এব”, এইরূপ গতিকে সুপ্রিম কোর্টে যেরূপ 


ভিক্রী হইত ও তাহা যেরপে রার্জী হইত সেইরূপে ভিক্রী হইবেক*্ও জারী হইবেক | 
গা 


১৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ লাল ৯ নবম আইন । 


কিন্ত কোন ব্যক্তি বাহার একুসেকিটর কিন্বা আডমিনিক্টেটর হন তাহার মরণের 
পর ছয় মাস অতীত না হইলে সেই ব্যক্তির একুসেকিটর কি আডমিনিস্ট্রেটরস্বরপ 
আদালতে তলব হইতে পারেন না ইতি | 


৩৪ ধারা। 


উক্ত আদালতে দুই বা ততোধিক মোকদ্দসা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ফরি- 
য্াদী আপনার মোকদ্দমার কারণ খণ্ড করিতে পারে না। কিন্তু যদি কোন 
ফরিয়াদীর পাঁচ শত টাকার অধিক নালিশের কারণ থাকে তবে সেই ব্যক্তি এ 
কিক টাকা ত্যাগ করিতে পারে এব” তাহা রিকার্ড বহীতে লেখা যাইবেক ও 
সমনে লিখিতে হইবেক 1 এব» তাহাতে ফরিয়াদদী আপনার মোকদ্দম)। পুমা 
করিলে পাঁচ শত টাকার অনধিক টাকার ভিক্রী পাইবেক । কিন্ত আদালতের এই 
ভিক্রী হইবেক যে মোকদ্দসার সেই কারণ সম্পর্কে হত দাওয়া ছিল সেই সকল এই 
ভিক্রীর দ্বারা লমপুর্পতপে নিষ্পত্তি হইয়াছে এব দনুসারে ডিক্রী লেখা যাইবেক 
ইতি। 


৩৫ ধারা । 


প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর এব* ভারতবষের সুপ্রিম কৌম্সেলের অন্তঃ- 
পতি সাছের এব বাঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্াজ ও বোম্বাই রাজধানীর 
কৌল্সেলের দ্ীযুত গবর্নর্‌ সাহেব ও আন্তঃপাতি সাহেব এবস রাজকীয় চার্টরের 
দ্বারা স্বাপিত নানা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিন এন” জজ সাছেবেরা এই আইনানু- 
সারের স্কাপিত কোন আদালতের পরওয়ানীক্রমে গ্রেষ্কীর অথব) কয়েদ হইতে 
পারেন ন। এব শ্রীযুত গবরূনর্‌ বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিভিন্ন ১৮৪৪ 
লালের ১ আইন অথবা ১৮৪৮ সালের ১৮ আইনের দ্বারা যেং ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমৃতা- 
প্রান্ত হইয়াছিলেন ত্বীহারদের বিপরীত উক্ত আদালতহইতে কোন রিট কি 
পরওয়ান] বাহির করা যাইবেক না ইতি । 


৩৬ ধারা। 


এই আইনানুশারে চুক্তিক্রমে কিন্বা অন্যায়প্রযুক্ত যে দাওয়। আদায় হইতে 
পারে ষখন কোন ফরিয়ার্দীর এমত দাওয্া! ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রুতিকূলে থাকে 
এব* তাহারা সাধারণে তছিষয়ে দায়ী তখন এ ব্যক্তিরদের কোন এক জনের উপর 
হুকুম জারী করিলে তাহা প্রচুর হইবেক এব অন্য যে ব্যক্তিরা সেই বিষয়ে সাধারণে 
দাযী আছে তাহারদের উপর য্দ্যপি হকুম জারী না হইয়া থাকে বা! তাহারদের 
নদে লাজিশ নখ হইয়া খাকেে অধর! হদ্যপিও তাহার্খ আদালতের এলাকার মধ্যে 
না খ্বাকে তথাপি গে বাক্তি বা ব্যক্তিরদের উপর হুকুম জারী হইয়াছে তাহারদের 


ইঙ্গরেকজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইল । ১৩ 


প্লুতিকলে ডিক্রী হইতে পারে এব* সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে । এব এইরূপ 
ষে প্রত্যেক ব্যক্কষির বিরুদ্ধে এই আইনানুলারে ডিক্রী হইয়াছে এব সেই ব্যক্তি 
ডিক্রীর মতাচরণ করিয়াছে নেই ব্যক্তির লঙ্গে অন্য যে ৫কান ব্যক্তি সাধারণে দায়ী 
ছিল তাহার স্থানে এই আইনানুনারের স্থাপিত আদালতে এ দেনার অণ্শের 
দাওয়া করিতে পারে ও পাইতে পারে |! এব্* যদি ভুসক্রমে কোন ব্যক্কিরদিগকে 
স্াসাম্মী করা*গিয়াছে তবে যে আলামীরদের বিরুদ্ধে নালিশ করণের কারণ দুষ্ট হয 
কেবল তাহারদের প্রতিকূলে মৌকদ্দমী চাঁলাইতে জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন 
এব, কেবল তাহারদের প্রুতিকলে ভিক্রী করিতে পারেন। এব যে ব্যক্তিরদিগকে 
অনুচিতমতে আলামী করা গিয়াছিল নেই ব্যক্তিরদিগকে তাহারদের খরচা ফিরিয়া 
দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি । 


৩৭ ধারা । 


আদালতের জজ সাহেবের! যেং মোক দামার বিচার করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন 
মেইং মোকদ্দমার বুতীন্তঘটিত বিযষ এব” আইনের ও একুটির বিষয় যেমন সুপ্রিম 
কোর্টে নিষ্পত্তি হয় তেমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন ইতি। 


৩৮ ধারা । 


ফে দিবস লমনে নির্দিষ্ট থাকে সেই দিবলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইবেক এবছং 
আলামীকে জওয়াব দেওনার্ধে উপাস্থিত হইবার হুকুম হইবেক ! এবস্* আদালতে 
উত্তর দেওয়া গেলে জজ লাহেবেরা সরাপরীঙতে সেই বিষয়ের বিচার করিবেন এবস 
আর কোন সওয়ালজওয়াব বিন) এব" বিরোধি বিষয়ে আর কোন তদন্ত না করিয়া 
ডিক্রী করিবেন ইতি ৷ 


৩৯ ধারা । 


যদি ফরিয়াদীর নামে আসামীর কোন নালিশের কারণ থাকে তবে তাঁহা পাঁচ 
শত টাকার অধিক হউক বা না হউক ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে আলামী তাহা? বাদ 
দিতে পারিবেক এব” যদি এইমত মোকদ্দমীয় ফরিয়াদীর পক্ে ডিক্ষী হয় তবে এই 
আইনানুপারে তাহার স্বানে ষেকর্জ কি খেবারৎ ও খরচা আদায় হয় তাহা বাদ 
দিয়! আলাম্মী কেবল আসল দ+ওয়ার বাকীর বাব ফরিয়াদীর নামে নালিশ.করিতে 
পারে ইতি । 


৪০ ধারা । 


জজ লাছেবেরা কোন মোকদ্দমায় উদ্ভয় পক্ষের লক্মতিক্রমে লেই মোকদ্দমা বে 
ব্যক্তি ব' ব্যক্ষিরদিগকে এবস্* যেরপে এব যে নিয়জ যথার্থ ও উপযুক্ত বোধ করেন 


১হ ইজরেজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবম আইন | 


সেই ব্যক্তিকে মেইরূপে এব সেই নিয়মক্রমে সালিলীতে অপণি করিতে পারেন 
, এব”. উভয় ব্বাদির মধ্যে এ আদালতের বিচীর্ধ্য অন্য যে কোন বিষয়ের বিরোধ থাকে 
তাহা একি লালিলীতে অপ্ঁণ করিতে পারেন বা না পারেন 1 এব, এ অপিতি 
মোকদ্দম। জজ সাহেবেরদের অনুমতি বিনা বাদিপ্রতিবাদী লালিসহইতে উঠাইয়? 
লইতে পারে না? এব, লালিম বা সালিসেরদের কিবা! মধ্যস্থ ব্যক্তির ফয়সলা এ 
মোকদ্দমার ডিক্রীসষ্বরপ লেখা! যাইবেক এব জজ সাহেবের দ্বারা কর গেলে যেরূপ 
প্রবল ও সিদ্ধ হইত সর্্জতোভাবে সেইরপ প্রবল ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্ত জানা 
কর্তব যে জজ সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে এ ফয়সল বহীতে লিখনের পর এক 
সপ্তাহ অতীত হইলে ষে প্রথম দিবসে আদালতের বৈঠক হয় সেই দিবসে ভাহারদের 
নিকটে দরশ্বাষ্ত হইলে সেই ফয়সল অন্যথা করিতে পারেন অধ্চব1 উভয পক্ষের 
সম্মতিক্রমে সেই অর্পিত মোকদ্ধমী উঠাইয়) লইতে পারেন কি পূর্রোক্তমতে নৃতন 
সালিলীতে অর্পণ করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি । 


৪১ ধারা । 


এই আইনানুসারে স্কাপিত প্রত্যেক আদালতের জজ সাহেবদিগকে সুপ্রিস 
কোর্টের জজ সাহেবেরদের অনুমতিক্রমে এই ক্ষমতা দেওয়া! গেল ষে আদালতের 
ব্যবহার ও কার্ষের রীতির জন্যে যে সকল লাধারণ বিধির আবশঠক তাহা করেন 
ও প্রকাশ করেন এব, আদালতের যে প্রত্যেক কার্যের বিষয়ে কোন পাঠ নিদিষ্ট 
করা উাহ্ারদের উচিত বোধ হয়, সেই কার্ষেযর জন্যে তাহারা পাট নির্দিষ করেন 
এব** আদালতের ক্লার্ক সাহেবের যে সকল বহাী ও খ্বাত1! ও হিলাব রাখিতে হয 
তাহ রাখণের ব্ষিয়ের পাঠ নিদ্দিষট করেন? এব সসয়ক্রমে এ বিধি অথবা পাঠ 
মতান্তর করেন । এব যে বিধি এইরূপে করা যায় এবণ যে পাঠ এইরূপে নিন্দিষ্ট হয 
তাহা এ রাজধানীর আদালতে প্রতিপালন ও ব্যবহার হইবেক এব”, তাহা মঞ্জুর 
হওনার্থে সুপ্রিম কোর্টে পাঠান যাইবেক কিন্তু এ আদালতে তাহা! যাবৎ গরমঞ্ুর না 
হয় তাবৎ তাহা প্রুবল থাকিবেক | এব” ষে কোন গতিকে এই আইনের মধেত অথব। 
উক্ত বিধির মধেয কোন বিশেষ নিয়ম লা) থাকে সেইং গতিকে জজ লাহেনেরা আপনহ 
বিবেচনাত্রমে আপনারদের আদালতের সকল নালিশের বিষয়ে এব কার্যেের বিষয়ে 
সুপ্রিম কোর্টের মাধারণ ব্যবহারের নিয়ম গ্রহণ করিতে ও খাটাইতে পারেন ইতি ? 


৪২ ধারা । 


যেদিবসে সমন ফিরিয়া আইসে মেই দিবসে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিন্বা যে মোকন্জমার জন্যে সমন দেওয়া গিয়াছিল সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্যযন্ত 
স্থগিত হৃয় সেই দিবসে যদি ফরিয়াদ্দী হাজির না হয় তবে মোক্দ্দমার নম্বর খারিজ 
হইবেক । এব* ধ্বদি ফরীয়াদী উপস্থিত হয় কিন্তু আপনার দাওয়ার বিষয়ের 


ই্গরেজী ১৮৫৬০ সাল ৯ নবস আইন । ১৩ 


আদালতের হদ্বোধসতে প্রমাণ দিতে না) পারে তবে জজ সাহেবেরা ফরিয়া্দীকে 
ননসুট করিতে পারেন অথবা আলামীর পক্ষে ডিক্রী করিতে পারেন! এব, এই 
উভয় গতিকে যদি আনলামী উপস্থিত হ্য কিন্ত দাওয়। স্বীকার না করে তবে জজ 
সাহৃবেরা আসামীকে তাহার খরচার জন্যে ও তাহার ক্লেশ ও সময হরণের জনে; 
যে টাকা তীহারদের বিবেচনায় ওয়াজিবা বোধ হয় তাহী। তাহাকে দেওয়াইতে 
পারেন | এব", যে কর্জের অথব1। খেলারতের টাকা দিতে আদালত হুকুম করেন 
নেই কর্জপ্রভৃতি যেমতে ও যে উপায়ের দ্বারা আদায় হয় সেক্বমতে ফরিয়াদীর স্থানে 
পর টাক আদায় হইতে পারে । কিন্তু জানা কর্তব্য যে যদি ফরিয়াদী তলব হইলে 
হাজির না হয় এব” যদি আসামী অথবা তাহার পক্ষে রীতিমতে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তি 
হাজির হয় এব যত টাকারদাওয়া হইয়াছিল তাহা সমুদয় স্বীকার করে এবঞ্, 
ফরিয়াদীর প্রথমতঃ যে রসুম দেয় হয় তাহা দেয় তবে আদালত উচিত বোধ 
করিলে ফরিয়াদী উপস্থিত হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপ ডিক্রী করিতে পারেন 
ইতি | 


৪৩ ধারা । 


যে দিবসে সমন ফিরিয়া আইসে সেই দিবনমে অথবা উক্ত আদালতের বৈঠক 
কিস্বা যে মোকদ্দমার জন্যে সমন দেওয়া গিযাছিঙ্লী সেই মোকদ্দমা যে দিনপর্যণন্ত 
স্কগিত হয় সেই দিবসে যাদ আলামী হাজির না হয় অথৰ) হাজির না হইবার মাতবর 
কারণ না জানায় কি আদালতে তলব হইলে জওয়াব দিতে ক্রুটি করে তবে জজ 
লাহেবেরা সমন জারী হওনের উপযুক্ত প্রসাণ পাইলে আসামীকে হাজির 
করাওপার্থে ক্রোকী পরওয়ান। দিতে পারেন কি্থা আপনারদের বিবেচনাক্রমে কেবল 
ফরিয়াদীর নালিশে মোকদ্দমা শ্বনিতে ও বিচার করিতে পারেন এৰ* বাদিপ্রতিবধদী 
হাজির হইলে জজ সাহেবেরদের ডিক্রী যেষপ সিদ্ধ হইত তাহা সেই স্কুলে সেইরূপ 
সিদ্ধ হইবেক 1 কিন্ত জান! কর্তব্য যে এমত কোন মোকদ্দসায় জজ সাহেবেরা 
আদশলতের সেই দিবসের বৈঠকে অথবা তৎপর কোন বৈঠকে আসামীর অনুপস্থীনে 
বেডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা অন্যথা করিতে পারেন এব”, তাহা জারা স্থগিত 
করিতে পারেন 1 এব” নৃতন মোকদ্দমার মাতবর কারণ তাহারদিগকে দশান গেলে 
মোকদ্দমার পুনর্জার বিচার করিতে হুকুম দিতে পারেন এবণ খর্চা দেওনের বিষয়ে, 
এব” কর্জ ও খরচার জামিন দেওনের বিষয়ে অধর] প্ুকারান্তরে যে২ নিয়ম উপযুক্ত 
বোধ করেন সেইং নিয়ম করিতে পারেন ইতি । 


৪8৪ ধারা। 


জজ লাহেবেরা কোন মোকদ্দম) নিব্বাহ করণের কি জওয়ায দেওনের জন্যে 
ফরিয়াঙ্দী অথবা! আসামীকে অধিক সময় দিতে পারেন এব*** লময়ক্রমে যেমন 
১ 


১৪ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


তাহারদের উচিত বে।ধ হয় সেইমসতে আদালতের বৈঠক অথবা কোন মোকদ্দমার 
শ্বননি ব1 পুনশ্চ শ্রন্নি অন্য দিৰসপর্ষ্যন্ত স্থগিত করিতে পারেন ইতি । 


৪৫ ধারা । 


কর্জের টাকা হউক কি খেসারতের টাকা হউক কোন টাকা পাইবার জন্যে 
এই" আইনানুসারে যে নালিশ হয় তাহার আলামী আদালতের রীতির নিয়ম করণার্থ 
বিধিতে যে ময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যত টাকা সেই ব্যক্তি করিয়াদীর 
দাওয়ার সমপুর্ণরপে পরিশোধের জন্যে উপযুক্ত বোধ করে তাহা এব” এ টাকা 
দেওনের সময়পর্যযন্ত ফরিয়াদীর যে সকল খরচা হইয়াছে তাহা আদালতে দাখিল 
করিতে পারে এব” এ টাকা ফরিয়ীদীকে দেওয়া যাইবেক 1 কিন্তু আলামী যদি 
মোকদ্দ্রমী। চালাইতে স্থির করে এব” যত টাক আদালতে এইরূপে দাখিল হইয়াছিল 
যদি ফরিয়াদীর পক্ষে তদপেক্ষ! অধিক টাকার ভিক্রী না হয় তবে সেই টাক দাখিল 
করণের পর আসামীর এ মৌকদ্দমায় যত খরুচী। লাগিয়ীছে তাহা ফরিযাদী 
আলামীকে দিবেক এব সেই খরচা ল্খ্যা আদালত নিরূপণ করিবেন এব 
তৎপরে সেই খরচা দিতে ফ্রিযাদীর প্রতি আদালত হুকুম করিবেন ইতি । 


৪৬ ধারা ॥ 


এই আইনক্রমের কোন নালিশ বা] অন্য কার্ধয শ্তননি অথবা বিচারের মমযে এ 
মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের এবপ তাহারদের স্ত্রীর এব অন্য সকল ব্যক্তির 
জোব্ানবন্দী ফরিয়াদী কি আলামীর পক্ষে লওয়া যাইতে পারে 1 কিন্ত যে মান্যা 
জ্ীরদিগকে দেশের ব্যবহারানুলারে আদালতে হাজির করাওণ অনুপযুক্ত হয় 
তাহারদের জাবানবন্দীর বিষয়ে যে সকল আইন চলন আছে তদ্দষ্টে কার্ধ্য করিতে 
হু্টবেক ইতি ! 


৪৭ ধারা । 


প্ুত্যেক ব্যক্তির শপথক্রমে জোবানবন্দী ওয়া যাইবেক অথব। আইলমতে 
কোন আদালতে শপথ লওনহইতে মুক্ত হইলে ধঙ্মতঃ প্রতিজ্ঞাক্রমে তাহার 
জোধানবন্দী লওয়া যাইবেক । এব" এই আইনক্রমে যে প্ুত্যেক ব্যক্তির শপথ 
অথবা প্ুতিজ্ঞাক্রমে জোৌবানবন্দী লওয়? যায় সেই ব্যক্তি যদি জানিরাস্তনিয়া এব, ঘুষ 
লইয়া! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথের অপরাধী জ্ঞান হইবেক ইতি । 


৪৮ ধারা । 


এই আইনানুলারের নালিশ বা অন্য কোন কার্ষেয বাদী বা প্রতিবাদী এ 
আদ্শলতের ক্লার্ব *লাহেবের দুরে সাক্ষিরদের নামে মন পাইতে পারে এব 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন। ১৫ 


তাহারদের দখলে বা অর্ধীনে থাক! কেতাব ও দলীলদস্তাবেজ ও কাগজপত্র ও 
লিপি আনিবার হুকুম এ সলমনের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে কা না পারে 
এব” এ লমনে যত ব্যক্তির নাম লিখনের আবশ্যক বোধ হয় তাহ লেখা 
যাইতে পারে ইতি | | 


৪৯ ধারা । 


যে কোন ব্ক্কির উপর এইমত কোন সমন তাহাকে দেওনের দ্বার] জারী হয 
অথব। আদালতের সাধারণ নিয়ম বা ব্যবহারের নিদ্দিষ্টি অন্য কোন পুকারে জারী 
হয় সেই ব্যক্তি যদি মাতবর কারণ বিনা হাজির হইতে অথবা? এ মমনে যে কেতাৰ 
বা কাগজপত্র কিলিপি আনিবার হুকুম আছে তাহা আনিতে ত্রুটি কিন্থা অস্বীকার 
করে এব" আদালতে উপস্থিতথাকা যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার হুকুম হয 
সেই ব্যক্তি যদি শপথ করিতে এব সাক্ষ্য দিতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেব 
এক শত টাকার মধ্যে যত টাক! জরীমান নিদ্দিষট করেন সেই ব্যক্তি তত টাক! 
জরীমানী দিবেক | এব, এ সমুদয় জরীমান] বা তাহার কোন অণ্পশ খরচাবাদে 
জজ সাহেবের বিবেচনায় এ অস্থীকার অথন। ক্রেটির দ্বার যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে 
সেই ব্যক্তির ক্ষতিপূরণার্থে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে ইতি! 


৫০ ধারা]। 


এই আইনানুসারের স্বাপিত কোন আদালতের জজ সাহেবেরা মে মকল 
মোকদ্দমীয় কর্জ অথবা দীওয1 ত্রিশ টাকার অধিক হয় সেই মোকদ্দমায় যে আসা- 
মীর নামে সসন বাহির হইয়াছে মেই ব্যক্তির ব্ষিয়ে যাদ এইমত গ্ুমাণ হয় যে সেই 
ব্যক্তি লুকাইয়া আছে অথবা প্রকারান্তরে আদালতের হুকুম এড়াইতেছে কিম্বা 
ফরিয়াদীর কি আপনার মাধার্ণ মহাজনেরদের ক্ষতি করণের অভিপ্রায়ে আপনার 
দৃব্য ও সম্নত্তি হস্তান্তর করিতেছে অথবা আদালতের এলাকাহইতে পুস্থান করিতে 
কি আপনার জিনিপপান্ত্র উঠাইয়া লইতে উদ্যত আছে তবে জজ সাহেধেরা সেই 
বাক্ষিকে গ্রক্তার করণার্থে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন এব এ নমনক্রমে তাহার বিরুদ্ধে 
যে মোকদ্দম1 আরুস্ত হইয়।ছে সেই মোকদ্দসার ভিক্ী না হওনপর্যস্ত সময়েই 
আদালতে হাজির হইবার বিষয়ে এব সেই মোক্দ্দমায় যে টাক1 ও খরুচা তাহার 
বিরুদ্ধে ডিও্ী হয় তাহা ছেওনের বিষয়ে জাব্ৎ* জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে 
জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ইতি! 


৫৯ ধারা । 


এই আইনের ক্ষমতাক্রমে কোন আদালতে যে জরীমানার হুকুম হয় তাহার 
টাকা যেরূপ এ আদালতে ভিক্রীহওয়া কজের টাকা আদায়, হরর সেইরূপে জজ 


১৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । 


সাহেবেরদের হুকুসক্রমে আদায় হইতে পারে এব” এই আইনের লিশিতমতে তাহার 
হিসাব দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৫২ ধারা । 


এই আদালতের কোন নালিশ অথবা কার্ষ্ের ষে সকল খরচার বিষয়ে ইহার 
মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম নাই তাহা জজ লাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন লেই মতে 
বাদ্িপ্রুতিবাদীর দ্বার। দেওয়া যাইবেক অথবা তাহার) অৎ্শাশমতে তাহা দিবেক 
এবন্, যদি তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ন1। ছয় তবে যাহার বিরুদ্ধে ভিক্রী হয় 
তাহার ছার দেওয়া যাইবেক | এব" উক্ত আদালতে কোন কর্জের ডিক্রী যেরপে 
জারী হয় সেইন্ধপে এইমত কোন খরচা আদায়ের জন্যে হুকুম জারী হইতে পারে 
ইতি । 


৫৩ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে যে বর্জিত হুকুম আছে তাহাছাড়া এই আইনানুসারের 
স্বাপিত কোন আদালতের প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রী বাদিপ্রতিবাদীরদের মধ্যে চুড়ান্ত 
নিশ্চিত জ্ঞান হইবেক | কিন্ত যেপ্রত্যেক গতিকে জজ সাহেবেরদের নিকটে এই'সত 
হৃদ্বোধমতে প্রমাণ না হয় যে ফরিয়াদীর অথবা আসামীর পক্ষে আদালতের ডিক্রা 
করা উচিত সেইং গতিকে এ জজ সাহেবের ফ্রিয়াদীকে ননসুট করিতে পারেন । 
এব যে প্রুতোক গতিকে ভাহার1,উচিত বোধ করেন সেইং গতিকে তাহারা ষে 
নিষম ওয়াজিথা বুঝেন সেই২ নিয়মক্রমে নৃতন মোকদ্দমা করিতে হৃকুম দিতে পারেন 
এবং ইতিমধ্যে মোকদ্দমার লকল কার্য স্থগিত করিতে পারেন ইতি। 


৫৪ ধারা । 


এই আইনানুপারের স্থাপিত কোন আদালতে যে মোকাম আরুস্ত হয় 
সেই মোঁকদমায় কর্জ বা খেসারতে ব! সম্নত্তির মুল্যের দাওয়া এক শত টাকার 
অধিক না হইলে কোন রিট অথবা] হুকুমের দ্বারা এ আদালতহইতে খারিজ হইয়া 
সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইতে পারে না! এব এক শত টাকার অধিক হইলে 
ও যদি এ সুপ্রিম কোর্টের জজ নাহছেবের এইমত ভদ্বোধ প্রমাণ না হয় যেঙ 
মোকদ্দমায় এইমত কোন আইনঘাটিত কি একুটিঘটিত বিষয় উশ্থিত হইবার সন্ভাবনা 
আছে ষে তাহা কঠিন কি নব) কিম্বা সাধারণ মতে গুরুত্ব হওয়াপ্রযুক্ত অথব। অন্ন 
মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে সেই বিষয়ে কোন ভুমযুক্ত ডিক্রী হইয়া আসিতেছে 
এই প্রযুক্ত তাহার বোধে নেই মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টের বিচারে অপি হওনের 
যোগ্য হয় এব” যদি এ জজ সাছেব তদনুসারে অনুমতি নী দেন তবে সুপ্রিম কোর্টে 
সেই মোকদ্দূমা অপূণ হইতে পারে না । এৰ*ং সুপ্রিম কোর্টে অপনি হইলে খরচা 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ১৭ 


দেওনের বিষয়ে অথবা কর্জ কি খর্চার জামিন দেগুনের বিষয়ে অথবৰ? পুকোরাশ্তরে 
এ সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেব যেরূপ উচিত বুঝেন সেইরূপে কার্য্যের নিয়ম করিতে 
পারেন ইতি । 


৫৫ ধারা ॥ 


অল্প মুল্যের মৌকদ্রমার আদালতের জজ সাহেবের আইনসম্্কীয় কি একুটি- 
সম্নর্বীয় যে কোন বিষয়ে তাহারদের সন্দেহ জন্মে অথবা যে বিষয়ে মোকদমার বাদি 
প্রতিবাদী তাহারদিগকে সুস্টিিম কোর্টের জজ লাহেবেরদের মত জিজ্ঞাসা করণার্থে 
পৃথক রাখিতে প্রার্থনা করে সেই বিষয় এ অল্প মূল্যের মোকদমাঘ আদালতের জজ 
সাহেবের আপনারদের বিবেচনাক্রমে যবেস্বে রীশিতে পারেন এব যে বিষয়ে 
ভাহারদিগকে এইরূপে উক্ত সুপ্রিম কোর্টে জিজ্ঞাসা কারতে ক্ষমৃত! দেওয়া গিয়াছে: 
সেই বিষয়ে উক্ত সুপ্রিম কোর্টের মতের অপেক্ষা করিয়া তাহারা মোকদ্দমার ডিক্রী 
করিবেন যদি কেবল দূই জন জজ সাহেব এক লঙ্গে বলেন এব তাহারদের 
মতের এক) না হয় তবে যে বিষষে অনৈক্য হয় তাহা উক্ত প্রকারে সুপ্রিম কোটে 
জিজ্ঞাসা করা যাইবেক ইতি | 


৫৬ ধান্া। 


যে কোন কর্জ বা] ক্ষতি অথবা খরচার বিষষের উক্ত আদালতে ডিক্রী হয় সেই 
কর্জপ্রভৃতি যে সমযে বা যে সকল সমযে এব”. যে কিস্তিবন্দীক্রমে দেওয়া যাইবেক 
তাহার বিষষে জজ সাহেবের? হুকুম করিতে পারেন 1 এব জজ সাহেবের অন্য 
প্রুকার হুকুম না দিলে সেই সকল টাকা আদালতে দাখিল করা যাইবেক ইতি 


৫৭ ধারা? 


যদি বাদিপ্রুতিবাদীর মধ্যে পরষ্পর বিপরীত ডিক্রী হয তবে যেব্যক্তির পক্ষে 
অধিক টাকার ডিক্রী হইয়াছে কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী জারী হইবেক এব 
অল্পনণ্খ্যক ডিক্রীর টাকা বাদ দিয়] যত টাকা বাকী থাকে কেবল তাহার জন্যে 
ভিক্রী জারী হইবেক 1] এব অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ হওনের বিষয় এব অল্প- 
সম্প্যক টাকার ডিক্রী পরিশোধের বিষয় নিদর্শন বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এবছ, 
যদি উভয় ডিক্রীর টাকা তুল্য হয় তৰে উভয় ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে 
ইহা লেখা যাইবেক ইতি | 


৫৮ ধারা॥ 


আদালত কোন টাকা দেওনের হ্ষয়ের হুকুম করিলে যদি সেই' টাকা 
তৎক্ষণাৎ্ষ অথব] নির্দিষ্ট লময়ে বা সময়সকলে দেওয়] না যায় তবে যে ব্যক্তির 
চ 


১৮ ইঙ্গর়েজী ১৮৫৩ সাল ৯ নবস আইন । 


প্রতিকূল সেই হুকুম হইয়াছে অন্য কোন এত্তেল। ব1 হুকুম বিনা সেই হকুম জারী 
করণার্থে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইবেক অথবা তাহার লম্মত্তি কি জিনিলপত্র জব 
হইবেক ॥ এব ষে ব্যক্তির পক্ষে ভিক্রী হইল তাহার দর্খাস্তক্রমে উক্ত আদী- 
লতের ক্লার্ক সাহেব এ আদালতের মোহরকরা ডিক্রী জারীর এক রিট এ আদালতের 
কোন এক জন বেইলিফকে দিবেন এবণ এ রিটের ক্ষমতা ক্রমে এ বেইলিফ এ ব্যক্তিকে 
কয়েদ করিবেক অথবা যে টাকা দিবার হুকুম হয় তাহা এব* ডিক্রী'জারীর খরচা 
সেই ব্যক্কির যে কোন জিনিস ও লম্নক্ি আদালতের গ্রুদেশের মধ্যে পাওয়] যায় 
সেই জিনিস ও সম্নন্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা উত্ুল করিবেক । এব সকল 
সারজন ও পোলীসের অন্যান্য আমলা আপন২ং এলাকার মধ্যে এ রিট জারা 
করণের লাহায্য করিবেক ইতি | 


৫০ ধারা ॥ 


যদি এ আদালত কোন্‌ টাক কিস্তিবন্দী করিয়। দিবার হুকুম করিয়া খাকেন 
তবে সেই হুকুমক্রমে কোন কিস্তির টাকা দেওনের ত্রুটি না হইলে এ হুকুমক্রমে 
জারীর কার্ধ্য হইবেক না । এব” তাহা হইলে আর কোন এত্বেলা অথবা হুকুম 
বিন1 উক্ত যত টাক] ও খরচা লেই সময়ে বাকী থাকে সেই সমুদয়ের জন্যে অধব1 
তাহার যে অতশের বিষয়ে আদালত আদৌ হুকুম করণের সময়ে অথব। তাহার পর 
কোন লময়ে আদালতের মোহরক্রমে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার জন্যে একেবারে 
কিন্থা ক্রমেং জারীর কার্য হইতে পারে ইতি । 


৬০ ধারা । 


বখন এই আইনানুলারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের 
ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তখন আদালতের বেইলিফ সেই ওয়ারণ্টের ক্ষম্তাক্রমে যে 
জেলখান] শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ হঞজুর কৌন্সেলে এই আদালতের জেলখান। 
নির্দিষ্ট করেন লসেই জেলখানায় সেই ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেক এব” ছয় 
কালেগুর মানের অনধিক যে মিয়াদের হুকুম এ ওয়ারণ্টের মধ্যে থাকে দেই 
মিয়াদ্‌পর্য্স্ত লেই ব্যক্তি লেইখানে থাকিবেক কিন্ত ছয় মাল অতীত হওনতরা 
পৃষ্ধে যদি আলামী আদালতের হুকুম প্রতিপালন করে তবে খালান হইবেক 
ইতি । 


৬১ ধার! 


কোন ব্যক্তি একি ডিক্রীর জন্যে দুইবার কয়েদ হইবেক না এব একি ডিক্রী- 
ক্রমে একি লময়ে ডিক্রী জারী করণার্থে আসামীকে কয়েদ করিতে এবস্, তাহার 
জিনিস জর্জ করিতে হুকুম হইবেক না ইতি । 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ১৯ 


৬২ ধার! ॥ 
যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুলারের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েছ 
করণের ওয়ার্টের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি এ ওয়ারণ্ট দেওনের লনয়ে দিনপ্রুতি 
দেড় আনার হিসাবে এক সপ্তাহের খোরাকী আদালতের ক্লার্ফ সাছেবের নিকটে 
আমানৎ করিবেক এব ক্লার্ক সাহেব ওয়ারণ্ট জারীর সময়ে খ টাক জেলখানার 
অধ্যক্ষকে দিবেন ইতি। - 


৬৩ ধারা । 


যে ব্যক্তির নাজিশক্রমে ওয়ার্ণট দেওয়া গিয়াছে তাহাকে এইরূপ প্রত্যেক 
ওয়ারণ্ট জারী হওনের এত্েল। অগৌণে দেওয1 যাইবেক এব তাহাতে মেই ব্যক্কি 
যে মাসে ওয়ারণ জারী হইল সেই সীসের অবশিষ্ট কালের শখোরাকী সেইরূপ 
দৈনিক নিরিখক্রমে জেলখানার অধ্যঙ্ষের নিকটে আমান করিবেক এব ১তৎ্পরে সেই- 
রূপে যে প্ুত্যেক মাল খাতক তাহার মোক্দ্দমায় কারাব্দ্ধ থাকিবার যোগ্য হয় সেই 
মালেদ জন্যে মাপে আগাম খোরাকী সেইরূপ দৈনিক নিরিথে আমানৎ করিবেক ইতি । 


৬৪ ধারা । 


এ খোরাক আসামীর আহারাদিতে ব্যয় হউবেক এব, যে মহাজন তাহাকে 
কয়েদ রাখিতেছে সেই মহাজন যদি খোরাকী দিতে ক্রুটি করে তবে আসামী আদী- 
লতের হুকুমক্রমে থালাস হইবার যোগ্য হইবেক ইতি । 


৬৫ ধারা! । 


যত খোরাকী টাকা আলামীর় তহারাদিতে ব্যয় হয তাহা! মোকদ্দসার 
খর্চার ন্যায় জ্ঞান হইবেক এব” যে সকল খোরাকী টাকা এইরূপে ব্যয় না হয় 
তাহা1] এ টাকাদেওনিয়া মহাজনকে ফিরিয়। দেওয় যাইবেক ইতি । 


৬৬ ধারা । 


ষখন কোন আসামী কোন কর্জ বা খেসারতের টাকা এব" খরচা একেবারে 
আথ্‌ব] যে কিন্তিব্ম্পী আদালত ওয়াজিবী বোধ করেন সেই কিন্তিবন্দীক্রমে দিবার 
উত্তম ও উপযুক্ত জামিন দিতে প্রস্তাব করে তখন সেই জামিন দেওয়া গেলে 
আদালত তাহাকে খালাল করিবার হুকুম দিতে পারেন ইতি । 


৬৭ ধার! 


কর্জ বা খেলারতের টাকা এব” খরচা লমপুর্ধরপে দেওয়া গেলে আলামী 
তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক ইতি ! 


২৩ ইঙ্গজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


৬৮ ধারা । 

বদি কর্জ বা খেসারতের টাকা এব খরচা না দেওয়া যায় তবে আসামী 
কয়েদ হওনপ্রযুক্ত সেই কর্জপ্রভৃতি দেওনের দায়হইতে মুক্ত হইবেক না! কিন্তু 
আসামীর তৎ্সময়ে যে সল্মত্তি থাকে অথবা তাহার পর ফে লয্ত্তি প্রাপ্ত হয় সেই 
সকল তাহার জেলখানাহইতে মুক্ত হওনের পর তাহার কর্জ অথবা সেই কর্জের যে 
অন্পশ পরিশোধ না হইমাছে তাহ পরিশোধ করণার্থে জব্দ হওনের যোগ্য 
হইবেক এব আশাসীর আহারাদিতে যে খোরাঁকী টাকা নিতান্ত বয় হইয়াছিল 
তাহাঁও তাহার দিতে হউবেক ইতি | 


৬৯ ধারা 1 


যে বেইলিফ উক্ত আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ান1 কোন ব্যক্তির সম্নত্বির 
পুতি জারী করে নেই বেইলিফ এ পর্ওয়ানার হ্ুমতাক্রমে (সেই ব্যক্তির বা 
তাহার পরিবারের আবশ্যক কাপড়চোপড় ও বিছ্বানা ও তাহার ব্যবসায়ের হাঁতি- 
যার ও সরঞ্জাম ছাড়া ) সেই ব্যক্তির কোন জিনিস ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে 
এব” যাহার প্রুতিকূলে এইরূপ ডিক্রী জারী হয় সেই ব্যক্তির কোন নগদ টাক" বা 
ব্যাঙ্ক নোট এব কোন চ্যেক কি হী বা প্রোমিলরি নোট কিখৎ্ কি টাকার 
নিদর্শন কি জামিনীন্বাসা ক্রোক ও জব্দ করিতে পারে ইতি | 


৭০ ধারা । 


পূর্র্বোস্তমতে যে কোন চ্যেক বা হণ্তী কি প্রোমিসরি নোট বা খৎ্ অথ্ব। 
টাকার কোন প্রুকার নিদর্শন বা জামিনীনাষা এ বেইলিফ সেইরূপ ক্রোক করিষাছ্ছে 
কি্বা লইয়ীছে তাহ! এ বেইলিফ ক্লার্ক নাহেবকে অথব] অন্য যে ব্যক্তিকে তাহা 
লইতে জজ সাহেবেরা নিযুক্ত করেন তাহাকে দিৰেক 1 এব* এ ডিক্রী জারীক্রমে 
যে টাকা আদায় হইবার হুকুম হইয়াছে তাহা? অথবা তাহার যে ভাগ অন) প্ুকারে 
আদায় ধা উদ্ুল না হইয়াছে লেই ভাগের বাব এ ব্যক্তি তাহা ফরিয়াদীর 
উপকারার্থে জামিন বা জামিনসকলস্থরপ আপন হাতে রাখিবেক 1 এব ষেটাক। 
বা] টাকীনকল এ নিদর্শনপ্রুভৃতির দ্বারা! ধার্ধ্য হইল অথবা দেয় হইল সেই টাক। 
পাইনার সময় উপস্থিত হইলে এ ফরিয়ার্দী আসামীর পরিবর্তে অথবা যে কোন 
ব্যক্তির পরিবর্তে আমলামী নালিশ করিতে পারিত লেই ব্যক্তির পরিবর্তে এ টাক 
পাইবার নালিশ করিতে পারে ইতি | 


৭৯ ধারা । 


যদি কোন নময়ে আদালতের এইমত হদ্বোধ হয় যে যে কর্জ অথবা খেলারতের 
টাকা! আলামীর স্থানে উদুল করিতে হইবেক অথবা তাহার বে কিস্তি পূর্রোস্তমতে 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২১ 


দিবার হুকুম হইরাছে তাহা মেই আলামী পাড়া ব। অন্য কোন মাতবর কারণপ্রয়ুক 
দিতে ও পরিশোধ করিতে পারে না তবে এ জজ সাহেবের! আপনারদের বিবেচনাক্রমে 
এ মোকদ্দমীয় যে কোন ডিক্রী ব1 হুকুম কি ডিক্রী জারীর হুকুম হইয়াছিল তাহা যত 
কাল ও যে নিয়মে তাহারা উচিত বোধ করেন তত কাল ও লেই নিয়মক্রমে মৌকুফ 
আথবা স্কগিত করিতে পারেন 1] এব সেইরূপে, লময়ক্রমে ষাবছ তেই প্রুকার 
প্ুমাণের দ্বারদৃ না হয় যে আসামীর টাকা দেওনের এ কিছু কালের অক্ষমতার ষে 
কারণ ছিল তাহ? নিবৃত্ত হইয়াছে তাবৎ হুকুম জারী স্কৃগিত করিতে পারেন ইতি। 


৭২ ধারা! 


পূর্রোক্তমতে ডিজ্রট জারীক্রমে জিনিস ক্রোক হইলে যদি সেই জিনিস নাশ্য ন। 
হর অথবা যাহার জিনিন ক্রোক হইয়াছে তাহার লিখিত দরখাস্ত দাখিল না হয় 
তবে যে দিবলেএ জিনিস ক্রোক হইল তাহার পর পাঁচ দ্িবল অতীত না হইলে তাহা 
বিক্রয় হইবেক নাইতি | 

৭৩ ধারা । 

নীলাম না হওনপর্যযন্ত যে বেইলিফের দ্বার তাহা ক্রোক হইল সেই বেইলিফ 
তাহ! কোন উপযুক্ত স্থানে ন্যস্ত করিবেক অব! যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির বিষয়ে জজ 
লাহেবেরদের সম্মতি আছে সেই ব্যক্তির জিম্মায় এজিনিলস বেইলিফ রাখিবেক ইতি | 


৭8 ধারা । 


জজ সাহেবের সময়ক্রমে ফেং ব্যক্তি এব” যর্ত ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন 
সেইং ব্যক্তিকে এব” তত ব্যক্তিকে জিনিন রাখিবার জন্যে নিযুক্ত করিতে পারেন 
এব». এই আইনানুলারের ভিতর জারীক্রমে যে সকল জিনিসপাত্র অথবা সম্পত্তি 
ক্রোক হয তাহা বিক্রব ব1 যাচাই করণার্থে তাহারদের বেইলিফের যত জনের 
অপ্ববা অন্য উপযুক্ত যত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয় তত ব্যক্তিকে শপথ করাইয়া 
দালালী এব” যাঁচনদারী কর্মে নিযুক্ত করিতে পারেন এব” ক্ষতি অথবা অত্যাচার 
না করিয়া তাছারদের কার্য? বিশ্বন্তরূপে নিক্রবহ করণার্থে যত টাকার ও যে প্রকার 
জামিন লওয়! এ জজ সাহেবেরদের উচিত বোধ হয় তত টাকার ও সেই পুকারে 
প্রুত্যক জনের স্থানে জামিন লইতে হুকুম দিতে পারেন ! এব” এইরূপে নিযুক্ক 
কোন দালাল কি যাচনদারক্ঠে জজ সাছেবেরা তগীর করিতে পারেন ইতি । 


৭৫ ধারী ॥ 


এই আইনানুপারে যে জিনিস ভিতর জারীক্রমে ক্রোক হয় তাহা! কেৰল 
উত্তমতে নিযুক্ত দালাল অথবা হাচনদারের ঘ্বারা ভিতর জারীর হুকুম প্রুতিপালনার্থে 


নীলাম হঙ্বেক ইতি । 
চ্ছ 


২২ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


৭৬ ধারা । 

এ যাচাই ও বিক্রয়ের খরচান্বরূপ বিক্রফহওয়া জিনিসের উত্পপন্বের টাকাপুতি 
এক আনা করিয়া! দাওয়া হইবেক ও লওয়। যাইবেক! এব, যেরপে ভ্ীযুত 
গবর্নর্‌ লাহেব হজুর কৌন্সেলে মঞ্জ্র করেন লেইরুপে জজ লাহেবেরা এইরূপে 
প্রাপ্ত টাক) লইয়া উক্ত দালাল,ও যাচনদারেরদের উপরি খরচ এবন্, মেহনতানার 
জন্য ব্যয় করিতে পারেন ইতি [ 


৭৭ ধারা! 


এ নীলামের দ্বারা যে সকল টাক পাওয়া ষায় আদালতের ক্লাক লাহেৰ 
তাহার এক হিলাব রাখিবেন এবং যাহার পক্ষে ডিত্রী জারী হয় সেই ব্যক্তিকে 
যত টাক দেওয়া! বায এব খুরুচা বলিয়া? বত টাক! আদায় হয় ও হাতে রাখা! 
যায় এৰঞ্* নীলাম করণের জন্যে দালাল ও যাঁচনদারেরদিগকে যত টাকা দেওয়া 
যায় তাহার ফৃতন্ত্র হিসাব রাখিবেন ইতি । 


৭9৮ ধারা] 


যে আমাসীর বিরুদ্ধে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে ডিত্রী হয় লেই 
আলামী যদি তাহা জারী হওনের পুর্বে এ আদালতের এলাকার বাহিরে যায় তবে 
যে জিলা অথব1 শহরে এ ব্যক্কিকে পাওয়া যায় তাহার জজ সাহেবকে যদি ফরিয়াদ 
অথবা তাহীর উকীল এ২ বুত্তাস্তজ্ঞাপক এক লিখিত দরখাস্ত দেয় এব” তাহার 
সঙ্গে আদালতের ভিআর রীতিগত দন্তখ্ছকরা এক নকল দাখিল করে তবে এ জজ 
মাহেবের আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতে আইনে হুকুম আছে দসেইরূপে এ 
ডিত্রী জারী করিবেন 1 কিন্ত যদি আলাসী এ ভিত্রী জারী না করণের কোন মাতবর 
কারণ দর্শীয এব” এ জিল! বা শহরের জজ সাহেব যত টাঁকার জামিন উচিত বোধ 
করেন তত টাকার জামিন এই মজগুনে দেয় যে এঁ ব্যক্তি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে 
হয় ভিওনির টাকা পরিশোধ করিবেক নতুবা আপনারদের সাবেক ডিত্রট রহিত 
করিতে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের জজ সাহেবেরদের হুকুমের এক রীতিমত 
দৃন্তখৎহওয়। নকল দাখিল করিবেক শবে লেই ভিক্ী জারী হইবেক না! ইতি ! 


৭৯ ধারণ?। 


ফি প্যান্ত টাকা! এক শত টাকার অধিক নাহয় তবে এই আইনের বিধিক্রমের 
স্থাপিত কোন আদালতে করা কোন ডিত্রম অন্যথা করণার্থে ষে কোন “রিট অফ 
এরর” অথবা “সুপরলিডিয়লের” রিটের দরখাস্ত হয় তত্ক্রমে অথবা! তাহার দ্বারা 
কোন ভিতর অথবা ভিজ্রীজারী স্থগিত ব1 বিলম্ব কিবা অন্যথা করা যাইৰেক ন1। 
এব এক শত টীকার অধিক হইলেও যে ব্যক্তি নেই প্রক্কার রিট অর্থাৎ 


ইজজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২৩ 


পরওয়ানার দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি সাবেক ডিত্রদর দ্বার] যে টাকা দেওনের 
হুকুম হইয়াছিল তাহার তিনগ্তপ টাকার আদালতের ক্লার্ক সাহেবের মন্তুরকরা ছুই 
মাতবর জামিন এই মজমুনে না দেয় যে আমি উক্ত রিটক্রমে শেষপর্যন্ত মোকদ্দম 
চালাইব এব” নেই রিটের অনুলারে মোকদ্দম] না হইলে অথব! লাবেক ডিক্রী 
বহাল হউলে যে কর্জ অথবা খেসারতের টাকা এব» শরচার ভিক্রী হইয়াছিল তাহা 
পরিশোধ বঞ্চবরব এব দিব এবং ভিক্রী জারীর বিলম্ছের বিষয়ে যে সকল ক্ষতি ও 
খরচা নির্দিউ হয় তাহা! দিব তবে পূর্বোক্ত রিটের দ্বারা! কোন ডিক্রীজারী স্থৃগিত- 
প্রভৃতি হইবেক না ইতি! 


৮০ ধারা । 


কোন ব্যক্তির জিনিম ও সম্মত্তি ক্রোক করণার্থে ডিক্রী জারীর ওষরণ্ট হইলে 
আদালতের ক্লার্ক সাহেব যত টাকা ও খরচার ভিত হইয়াছিল তাহা এব” মেই 
ওয়ারণ্টের খরচা মেই ওয়ারণ্টে লিখিবেন ॥? এব্ছ যে ব্যক্তির বিরুচন্ধে ডিক্রী জারী 
হয সেই ব্যক্তি যদি দুবয ও সম্নত্তির প্রুকৃতপ্রস্তাব নীলাম হওনের পূর্বে পূর্বৌক্তমত 
টাক! ও খরচা অথ্ব1 তাহার যে অণশ এ টাকাপাওনিযা ব্যক্তি আপন কর্জ বা 
খেসারতের টাক? এব* খরচার সম্পূর্ণরূপে পরিশোধার্ধে লইতে স্বীকার করে তাহ 
ও যে রুম দিবার হকুম এই আইনে আছে তাহা এ আদালতের ক্লাক সাহেবকে 
অথবা যে বেউলিফের হাতে ডিত্ী জারীর ওষারণ্ট থাকে তাহাকে দেয় অথব। 
দেওয়ায় কি দিতে প্রস্তাব করে তবে এ ডিত্রণ জারী নিবৃত্ত হইবেক এব. এ ব্যক্তির 
দুব্য ও লম্ত্তি খালাস ও মুক্ত হইবেক ইতি | 


৮৯৮ ধারা । 


এই আইনানুসারের স্থাপিত প্রত্যেক আদালতের ক্লাক লাহেব সকল সমনের 
ও সকল হুকুমের ও সকল ভিআ্ীীর ও ভিত্রী জারীর ও তাহার ওযাপোল ও লকল 
জরীমান। ও আদালতের অন্য সকল কার্যের নিদর্শন সময়ক্রমে আদালতের এক কি 
ততোধিক বহীর মধ্যে সপফ্টাঙ্ষরে লেখাইবেন এবন৬ সেউ বহি এ আদালতের 
দফ্ষরে রাখা! যাইবেক 1] এব” এক কি ততোধিক জন জজ লাহেব তাহাতে রীতিসত 
দৃন্তখৎ করিবেন এব এ এক কি ততোধিক বহার মধ্যে যে লকল লিপি থাকে 
তাহা অপ্চবা আদালতের জোহরকরা তাহার যে এক নকল এ আদালতের ক্লার্ক 
সাহেব যথার্থ নকল বলিয় হী ও নির্দিষ্ট করেন তাহ! সকল আদালতে ও 
স্থানে এ প্ুকার লিপির প্রমাণ এবস্ এ প্রকার লিপি বা লিপিলকলে যে কার্য্যের 
বিষয় লেখা আছে লেই কার্য্ের প্ুমাণ এব". এ কার্ধয দাড়ামত হওনের প্রমাণ" 
স্বরূপ গ্রাহ হইবেক এবপং তাহার বিষয়ে অন্য কোন প্রমাপের আবশ্যক হইবেক 


নাইতি। 


২৪ ইকজরেক্সী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । 


৮২ ধারা । 

এইমত প্রত্যেক আদালতের ক্লার্ক সাহেব প্রুত্যেক বৎ্লরের মার্চ মালে 
আদালতের ফ্রীয়াদীরদের যে সকল টাক! আদালতে দাখিল কর] গিয়াচ্ছে 
এব” তথ্পূর্রের জখনুআশন্ি সালের গু দিমলধহধি পচ বন্খদরপর্ধ্যন্ত দয ওষখ 
হয় নাই তাহার এক যথার্থ ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবেন এব”, যে২ ব্যক্তির জন্যে বা 
নিমিত্কে এ টাকা এরূপে আদালতে দাখিল কর! গিয়াছিল তাহাক্ধদের নাম এ 
ফর্দে বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক 1 এব এ ফদেরে এক নকল আদালতের বৈঠকের 
সময়ে আদালত ঘরের নকল লোকের দূফ্টিগোচর কোন স্থানে লট্‌কান যাইবেক ও 
খাকিবেক এব সর্্দ1 এ ক্লার্ক সাহেবের দফ্রখানায় লটকান থাকিবেক। এব যে 
সকল টাকা কোন ফরিয়াদীর বা] ফরিয়াদীরদের জন্যে এ আদালতে দাখিল করু। 
গিয়া থাকে এবদ্ং এই আইন জারী হওনের পৃর্র্বে ছয় বঙ্নরপর্ধ্যন্ত দাওয়া ন 
হইয়া] রহিয়াছে এবছ্ং এক্ষণে এইমত কোন আদালতের কমিস্যনর বা কর্মকারকের 
হাতে অশছে কি প্ুকারান্তরে এ ফরীয়াদীরদের জন্যে ধার্ধ্য আছে তাহ] এব” আর 
যে সকল টাক? উত্তর কালে কোন ফরিয়ীদ্ী ব1 ফরিয়াদীরদের উপকারার্দে এ 
প্রকার আদালতে দাখিল করা যায় তাহা যদি আদালতে লেইরূপ দাখিল হওনের 
পর ছয় বছসরপর্ষযন্ত দাওয়া] না হইয] থাকে তবে তাহা আদালতের জন্যে যে রসূম্‌ 
লওয়। যাঁয় তাহার ন্যাঘ্র বোধ হইয়া] ব্যয় হৃইবেক এব” সেই হিসাবে জমা কর' 
যাইবেক 1 এবস্* যে টাক এইরূপে ছয় বু্সরুপ্্যন্ত বিনা দাওয়াষ আদালতে 
রহিয়াছে তাহার দাওয়! কোন বাক্তি করিতে পারিবেক না? কিন্ত ষেব্যক্তি এ 
প্রকার টাকার দাওয়া? রাখে সেই ব্যক্তি হত কাল নাবালগ ছিল কিম্থা বিবাহিতা 
স্্রী কি উন্মাদ ছিল কিম্বা কোম্ানি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে ছিল তত 
কাল এ ছয় বৎসরের হিসাব করণেতে গশ্য হইবেক না ইতি 1 


৮৩ ধার) ॥ 


যে' ব্যক্তি সময়ক্রমে আদালতের জজ বা ক্রার্ক সাছেব কি কর্মকারক হাল যদি 

কোন ব্যক্তি আদালতের বৈঠকের সমযে বা তাহাতে উপস্থিত হওনের সময়ে 
জানিয়] শ্রনিয়। তাহার অপমান করে অথবা! জানিয়া শ্রনিয়।া আদালতের কার্ধের 
ব্যাথাত করে কি প্রকারান্তরে আদালতে কুব্যবহার করে তবে এ আদালতের কোন 
বেইলিফ কিন্থা কম্মকারক অন্য কোন ব্যক্তির লাহাধ্য লইয়] বা তাহাৰিনা জজ 
লাহেবেরদের হুকুমক্রমে নেই অপরাধিকে গ্রেক্তার করিতে পারে এব আদালতের 
বৈঠকের শেষ না হওনপর্ষ্যন্ত তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে পারে। এব 
জজ লাহেবেরা উচিত বুঝলে আপনারদের দষ্তখৎ্করণ এব” আদালতের মোহরকরণ? 
এক ওয়ার্ণ্টের ছারা এই আইন্ক্রমে অপবাধিরূদিগক্ে যে কারণুপারে কছেছ 
করণের শক্তি অগছে লেই কারাগারে এ অপরাধিকে দাত দিবসের অনধিক 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন । ২৫ 


মিয়াদপর্য্যস্ত কয়েদ করিতে পারেন অথবা এইমত প্রত্যেক তাপরাধের জন্যে 
অপরাধির পঞ্চাশ টাকার অনধিক জর্বীমানা করিতে পারেন এব এ জরীমান।র 
টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধিকে সাত দিনের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত পৃর্পোক্ত 
কারাগারে কযেদ করিতে পারেন। কিন্তু সাত দিবসের পূর্বে জরীমানার টাক! 
দেওয়। গেলে লে ব্যক্তি খালাস হইবেক অথবা যদি লেই অপরাধ সুপ্রিম কোর্টে 
নালিশের যে]গ্য হয় তৰে এই আইনানুসারে সরালরী দণ্ড না করিয়] এ অপরাধির 
নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ করিতে পারেন ইতি । 


৮৪ ধারা । 


এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের কর্মকারক বা বেউলিফের উপর 
যদি তাহার নিয়মিত কর্ম করণ সময়ে চড়াঁউ হয় অথবা এ আদালতের হুকুমক্রমে ষে 
ব্যক্তি গ্রেক্তার হইয়াচ্ছে কিযে জিনিন ক্রোক হইয়াছে তাহা! উদ্ধার করণার্থে যদি কোন 
উদ্যোগ হয় তবে যে ব্যক্তি এইরূপ অপরাধ করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানা দেওনের যোগ হইবেক এবণ তাহা আদালতের হুকুমক্রমে অথণা পশ্চাৎ 
নির্দিইমতে মাজিস্ট্রেট সাহেবের লম্মুখে উসুল হইবেক এব আদালতের বেইলিফ কিনব 
পোলীসের অন্য কোন আমলা (ওয়ারণট পাইয়। বা না পাইয়া) অপরাধি ব্যক্তিকে 
গ্রেষ্তার করিতে এব* তাহাকে আদালতে অথবা মাজিষ্ট্েট সাহেবের সম্মুখে আনিতে 
পারে ইতি । 

৮৫ ধারা । 

উত্ত আদালতের যে কোন বেইলিফ এ আদালতের কোন ওযারণ্ট জারী করণেতে 
নিযুক্ত হয় সেই খেইলিফ যদি ক্রটির দ্বার? কি চক্ষু ম্দনের দ্বারা কিন্বা কসুরপ্রযুক্ত এ 
ওয়ারণ্ট জারী করণের সুযৌগ হারায় তবে এ ত্রুটি বা চক্ষু মুদন বা কসুরের কাধ্য 
আদালতের হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইলে তাহার দ্বারা যে ব/ক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই 
ব্যক্তির নালিশক্রমে জজ সাহেবের ফরিয়াদীর যে ক্ষতি হইয়াছে বোধ হয তাহা দিতে 
বেইলিফের প্রুতি হুকুম করিতে পারেন । কিন্ত কোন গতিকে যত টাকার বিষয়ে জারীর 
হুকুম হইয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা হইবেক না এবস্* এ নেইলিফ তাহার বিষয়ে 
দায়ীহইবেক । এব তাহার প্রতি সেই ক্ষতির টাকার দাওয়া হইলে যদি সেই টাকা 
দিতে ও পরিশৌধ করিতে স্বীকার না করে তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের যে রীতি 
ও উপায় এই আইনের মধ্যে নির্দিষ্ট আছে সেই রীতি ও উপায়ক্রমে এ টাকা আদায় 
কর] যাইবেক কিন্তু তাহা হইলেও এ আসল ওয়ারণ্ট জারী হওনের কোন বাধ! 
হইবেক না ইতি | 

৮৬ ধারা । 

যদি আদালতের কোন ক্লার্ক সাহেব অথবা বেইলিফ কি কোন কর্মকারকের 

প্রতি এই আন্িযোগ হয়যে এ আদালতের হুকুমের ছল কা প্রুতারণাক্রমে তিনি 
জজ 


২৬ ইক্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । 


জবরদস্তী করিয়া! টাকা লইয়াচ্ছেন আগ্রা কোন কুক্রিয়া করিয়াছেন অঞ্থব1 এই 
আইনের ছ্ষমতাক্রমে যে কোন টাক! আদায় করিয়। থাকেন তাহা রীতিমতে দেন 
নাই অথবা তাছার হিসাব দেন নাই তবে জজ লাহেবেরা সরালরীমতে সেই বিষয়ের 
তদারক করিতে পারেন এব যেরূপে কোন সোকদ্দমার সাক্ষিরদিগকে হাজির করাণ 
যাইতে পারে সেইরূপে যে সকল ব্যক্তির তন্িমিত্তে হাজির হইবার আবশ্যক আছে 
তাহারদিগকে তলব করিতে এব” হাজির করাইতে পারেন এব* ষে. কোন টাকা 
জবরদস্তী করিয়া লওয়। গিয়াছিল তাহা! ফিরিয়া দেওনের বিষয়ে অথব] যে টাকা! 
সেইরূপে আদায় হইয়াছিল তাহা রীতিমত দেওনের বিষয়ে এব খেলারতের ও 
খরচার টাকা দেওনের বিষয়ে যেমত যথার্থ বুঝেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন | 
এব. আরো যদি উপযুক্ত বুঝেন তবে প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকার 
অনধিক যে জরীমান। কাহার প্রচুর বোধ করেন তাহা এ ক্রার্ক সাহেব ও বেইলিফ 
অথবা কম্মকারকের পুতি দিতে হুকুম করিতে পারেন এব*. ষে টাকা এইরূপে 
দেওনের হুকুম হয তাহা যদি না দেওষা যায় তবে আদালতের ডিভ্রদি জারী 
করাওণের বে রীতি ও নিয়ম নির্দিষট আছে সেইরূপে তাহা আদায় করাইবার হুকুম 
দিতে পারেন ইতি ৷ 


৮৭ ধারা 


এই আইন জারী করণের কার্ধয অথবা এই আইনের ক্ষমতানুসারে কার্য 
করণেতে যে কোন ক্লার্ক সাহের বা বেইলিফ কি অন্য কর্মকারক নিযুক্ত হন তিনি 
যদি আপনার নির্দিষ্ট মাহিয়ানাছাড়। এই আইন জারী করণের বিষয়ে এই আইনের 
ক্ষমতীক্রমে যে কার্য করা শিষাছে বা যে কার্য্য করিতে হয় তজ্জন্যে অথবা] অন) 
কোন কারণে জানিয় শ্তনিয়া এব”, রেশ্বৎস্বরূপ কোন রুসুস বা পুরস্কারের দাওয়া 
করেন বা লন কি গ্রহণ করেন তাহা আদালতের সম্মথে প্ুমাণ হইলে সেই ব্যক্তির 
বিষয়ে এই হুকুম হইবেক যে এই আইনক্রমে কোন লাভ বা প্রাপ্তির পদে আর 
কখন কর্ম পাইতে ব। নিযুক্ত হইতে পারিবেন না এব ইহার মধ্যে নির্দিভিসত 
খেলারতের বিষয়েও দায়ী হইবেন? কিন্ত ক্লার্ক সাহেবের এই অপরাধ হইলে 
আদালতের হুকুম শ্রীযৃত গবর্নরু লাহে হজুর কৌদন্দেলে মুর না করিলে ত্বাহার 
দও হইবেক না ইতি । 


৮৮ ধারা | 


এই আইনক্রমের স্থাপিত কোন আদালতের হুকুম জারীক্রমে যে জিনিল কি 
সম্মত্তি লওয়া যায় তাহার বিষয়ে অধ্চবা সেই জিনিসের উদৎ্পন্থ ব! মুল্যের বিষয়ে যে 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ হুকুম বাছির হইয়াছে লে ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা 
দাওয়া করা যায় তবে আদালতের ক্লার্য লাহেব 4 হুকুম জারীর ভারপ্রাপ্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ ন্বস আইন । ২৭ 


কর্মকারকের দরখাস্তক্রমে তাহার নামে নালিশ হওনের পুর্র্বেবা পরে এক সমন 
দিতে পারেন এব” এ দমনের দ্বারা যে ব্যক্তি এ হুকুম বাহির করিল এব যে ব্যক্তি 
সেইরূপ দাওয়া! করিল উভয়ের আদালতে তলব হইবেক |! এব তাহা হইলে এ 
দাওয়ার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে ষে কোন নালিশ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা রহিত 
হইবেক এব সুপ্রিম কোর্টের কোন জজ সাহেবের নিকটে বদি এইরূপ প্রমাণ হয় 
যে এ মমন জারী হইয়াছে এব” লেই জিনিস ও সম্পন্কি জারীক্রমে ক্রোক হইয়াছিল 
তবে হে ব্যক্ষি এরূপ নালিশ করিল সেই ব্যক্তিকে অল্ন মূল্যের মোকদ্দমার আদা- 
লতহ্‌ইতে এ সমন বাহির হওনের পর এ নালিশক্রমে যে সকল কাব্য হইয়াছে 
তাহার খরচ] দিবার হুকুম করিবেন । এব অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতের 
জজ সাহছেবেরা দেই দাওয়ার বিষয় লিষপত্ত্রি করিবেন এব লেই দাওয়ার বিষে 
এব” কার্য্যের খরচার বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে যে হুকুম উচিত বুঝেন সেই 
হুকুম করিবেন এব এ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদমার কোন হুকুম যেরপে 
জারী হয় লেইরূপে এ হুকুম জারী হইবেক ইতি | 


৮৯ ধারা! 


শহর কলিকাতায় অন্ন ভাড়ার জন্যে ক্রোকের নিষম করণের ব্ষয়ি ১৮৪৩ 
সালের এ আইনে যে ক্ষমতা নিদ্দিষট আছে তাহা পাচ শত টাকার অনধিক ভাড়ার 
বাকী আদায় করণার্থে খাটান যাইবেক এব” এই আইন ক্রমে অল্প মূল্যের মোকদ্দমার 
প্রত্যেক আদালতের জজ দাহেবেরা আপন২ এলাকার মধ্য উক্ত আইনের বিস্তারিত 
ক্ষমতানুলারে কার্য করিতে পারেন 1? এব এ আইনের মধ্যে *কলিকাতা এব, 
বাম্ল। দেশের ফোর্ট উলিয়মের বসতি” , এই কথার পরিবর্তে «এ আদালতের 
এলাকার সীমালর্হদ্” পাঠ করা যাইবেক এব “ আদালতের কমিপ্যনর” এই 
কথার পরিবর্তে “ এই আইনানুসারের স্বাপিত অল্প মূল্যের মোকদদমার আদালতের 
জজ সাহেবের”? এই কথা পাঠ করিতে হইরেক এব” এ আইনে যেখান এক শত 
টাক্ঞা লেখা আছে সেখানে পাঁচ শত টাক পাঠ হইবেক এব উক্ত'আইমের 
শেষ্রে লিখিত তফলীলে যে নানা পাঠ আছে তাহা তদনুলারে ফ্রেফার করা 
যাইবেক এব তাহাতে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের পরিবর্তে এই আইন উল্লেখ 
করিতে হইবেক ইতি । 


৯৯০ ধারা । 


উক্ত ১৮৪৭ সালের ৭ আইনে যে বাকী টাকার আফ্কিডেবিট অর্থাৎ সুকৃতিপত্র 
দিবার হুকুম আছে তাহা] প্রত্যেক গতিকে যে ব্যক্তি এ বাকী টাকা! পাইবার 
অধিকার রাখে সেই ব্যক্তি কিস্থা তাহার রীতিমত নিযুক্ত মোপ্ডার করিতে পারে এব 
এমত আক্িডেবিট হইলে ক্রোকের পরওয়ানা জারী হইতে পারে ইতি । 


২৮ উঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন ! 


৯১ ধারা । 

যে ঘর কি ভূমির কিন্া' বাঁঠ়ীর বার্ষিক মুল্য কিবা ভাড়া পাচ শত টাকখর 
অধিক হারের না হয় এমত ঘর কি ভূমি কিছ্বা। বাটী যদি কোন ব্যক্তি মালিকের 
অনুমতিবিন। দখল করে কিন্থা। বাঁটী ত্যাগ করিবার আইনত এত্তেলা দিলে যে পাউ' 
অথব। একব্লার শেষ এব০ নিবৃত্ত হয় এইমত পাউী। কি একধার ক্রমে দখল করে তবে 
দেই ভাড়াটিয়! ব্যক্তি অথবা সেই ভাড়াটিয়া প্রকৃতপ্রস্তাৰে এ বাট়ীতে না থাকিলে 
অথব। তাহার কেবল কতক ভাগে থাকিলে যে ব্যক্তি নেই সময়ে প্ুকৃতপ্রন্তাবে লেই 
বা়ী অথব1 তাহার কোন ভাগে থাকে লেই ব্যক্তি যদি সেই বাঁটী কি তাহার সেই 
ভাগ ত্যাগ করিতে এব তাহার দখল ছাড়িয়। দিতে ক্রি বা অস্বীকার করে তবে 
সেই বাটীর মালিক অথব। তাহার গোমাশ্ত! এ ভাড়াটিয়। কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির 
নামে আদালতহইতে এই মজসুনে সমন বাহির করিতে পারে যে দখীলকার ষে 
স্বত্বক্রমে এ বাট়ী কিন্বা ভাহার এক ভাগ দখল করিবার দাওয়া] করে তাহা দর্শীয় 
ইতি। 


৯২ ধারা । 


যদি তাহাতে এ ভাড়াটিয়। কি দখীলকার ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে ও স্থানে হাদ্ির 
না হয় এব তাহার বিরুদ্ধ কারণ না দূ্শায এব তথাপি এ বাচী অথবা তাহার যে 
ভাগ তৎ্মময়ে তাহার দখলে থাকে সেই ভাগের দখল সেই বাঁটীর মালিক ব! তাহার 
গোমাশ্তাকে দিতে ক্রুটি বা অস্বীকার করে তবে সেই বাটীর মালিক বা তাহার 
গোমাশতা লেই বাটী আপনার সম্পত্তি হওনের প্রমাণ এব যদ্যপি তাঁছা ভাড়া 
দেওয়! গিয় থকে তবে সেই ভাড়ার মিয়দের শেষ হওন অথব। প্রকারান্তরে নিবৃত্ত 
হওনের পুমাণ ও যে অময় ও ফে প্রকারে তাহার শেষ হইল তাহার এব” ঘষে 
স্বত্বের দ্বারা লে ব্যক্তি তাহার দখলের দাওয়া করে সেই ম্বত্ের প্রমাণ দিতে পারে 
ইতি । 


৭১৩ ধারা! 


এ সমন উপযুক্তমতে জারী হওনের প্রমাণ এব ব্ষয়বিশেষে ভাড়াটিয়া 
অধ্ব! দৃখীলকারের ক্রি কি অস্বীকারের প্রমাণ হইলে জজ সাহেবের আদালতের 
মোহরকর) এক ওয়ারণ্ট আদালতের কোন বেইলিফকে দিতে পারেন এব তাহাতে 
তাহাকে এই হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়] যাইবেক যে এ ওয়ারণ্ে লিখিত মিয়াদের মধ্যে 
অর্থাৎ এ ওয়ারুণটের তারিখের পর সম্পুর্ণ নাত দিবসের কম না। হয় ও দশ দিবসের 
অধিক না হয় এ বাটার দখল এ বাটীর মালিক কি তাহার গোমাশ্তাকে দেয় । 
এব এ ওয়ার্ণ্টের ক্ষমতাক্রমে এ বেইলিফ যত জন আবশ্যক বোধ করে তত জন 
লইয়া এ বাটার মধ্য প্রবেশ করিতে এব”, তাহার দখল দেওয়াইতে পারে। কিন্ত 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । ২৯ 


জানা কর্তব্য ষে এ ওয়ারণ্টক্রমে রৰিবারে অথবা গুডফ্াইডে কি ক্রিসামিসডে অর্থাৎ 
বড় দিনে অথ্ব। অন্য যে কোন দিবল এ আদালত পক্ছের ন্যায় মানেন সেই দিবসে 
বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে না অথ্ব? প্াতঃকালের ছয ঘণ্টাবধি অপরাহ্ছের 
ছয় ঘণ্টাপর্ষ্যন্ত লময়ছাঁড়া অন্য কোন স্ষমষে প্রবেশ করা যাইতে পারে না । কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে এই আইনের মধ্যের লিখিত কোন কথার এমত অর্থ করিতে 
হইবেক নাএষে যে ব্যক্তির দরথাস্তক্রমে অল্প মল্যের মোকদ্দমার আদালতের এ 
ওয়ারণ্ট দিয়াছন লেই ব্যক্তির ওয়ারণ্ট পাওন সমযে যদি লেই বাটীর দখলের 
বিষয়ে কোন আইনসিন্ধ স্বত্ব ছিল নাঁ তবে সেইরূপ বাটীর মধ্যে প্ুবেশ ও 
তাহা দখল করণের বিষয়ে খ ভাড়াটিয! কি দখীলকার তাহার নামে ষে নালিশ 
করিতে চাহে সেই নালিশহইতে সেই ব্যক্তি রুক্ষা পাইবেক ইতি । 


৯৪ ধারা । 


পূর্বোক্ত সমন ভাড়াটিয়া ব্যক্তির উপর জারী হইতে পারে অথবা যদি এগত 
পুমাণ হয় যে এ ভাড়াটিষা কি দখীলকারকে আদলতের এলাকার মধে) না পাওয়া 
যায় তবে আদালতের অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা পুব্বোক্তমতে বাঠী তাগ 
করিতে অস্বীকার করিযাচছ্ছে লেই ব্যক্তির বাসস্বানে যে কোন ব্যক্তি থাকে এব* 
দৃূ্টতঃ তথায় বাল করিতেছে সেই ব্যক্তিকে লমন দিলে তাহা জারী হইতে পারে । 
কিন্ত যদি সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের বাসস্থান জানা নাই অথব] সেই সমন জারী 
করশার্থে তাহাতে প্রবেশ হইতে পারে না তবে ,ষে বাটী এইরূপে ত্যাগ করণের 
অস্বীকার হইয়াছে সেই বাটীর লকলের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে সমন লটকাইলে 
এ সমন জারী হঙ্কতে পারে ইতি । 


৯৫ ধারা । 


যে ব্যক্তির দরখাস্ত ক্রমে ওয়ারণ্ট দেওযা! গিয়াছিল তাহার এ ধাটীর দখলের 
বিষষে আইননিদ্ধ কোন স্বত্ব ছিল না বলিয়া এ আদালতের যে জজ লাহেঁব অথব! 
ষে ক্লার্ক সাহেবের দ্বারা পূর্রোক্তমতে এ ওয়ার্টর দেওযা গিযাছিল ভাহারদের 
বিরুদ্ধে এ ওয়ারণ্ট দেওনের বাব অথবণ যে বেইলিফ কি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বার! 
এ ওয়ার্প জারী হইয়াছিল কিম্বা এ সমন লটকান গিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে তাহা? 
জারী করণের বাবৎ কি এ সমন লটকাঁওনের বাব কোন মৌকদ্দমা বা নালিশ 


হইতে পারিবেক না ইতি । 
৯৬ ধারা! 


ফে গতিকে বীর মালিকের পৃর্রোস্তমত ওয়ারন্টের দরখাস্ত করণের লময়ে 
এ বাটীর অথ্ববা পৃর্রোজ্কমতে তাহার যে অপ্বধশ ত্যাগ করিতে ভ্বস্বীকার হইয়াছিল 


ল্ 


৩০ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৯ নবম আইন! 


সেই অণ্শের দখলের আইনসিদ্ধ স্বত্ব ছিল সেই গতিকে এ বাটীর মালিক কি তাহার 
গৌোমাশ্ত। কিন্বা তাহার পক্ষে কম্মকারি অনয কোন ব্যক্তির এই আইনের ক্ষমতানু- 
সারে দখল পাইবার কার্ধ্েযর রীতির কোন দীড়ার বা! নিযমের বাতিক্রম হইয়াছে 
কেবল উহা বলিয়া সেই ব্যক্তি “ত্রেলপালস” অর্থাৎ অন্যায়রূপে প্রুবেশকারী জ্ঞান 
হইবেক নী, কিন্তু যে ব্যক্তির ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি উচিত বুঝিলে এ বেদীড়া 
অথ্ব। অনিয়মের জন্যে নালিশ করিতে পারে এব”. তাহার যে ক্ষতি হুইয়াছে কহে 
তাহা! বিশেষরূপে নালিশপত্রে লিখিতে হইবেক এব এ বিশেষ ক্ষতির জন্যে 
মোকদ্দমার খরচালমেত সম্পূর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে? কিন্তু জান? কর্তব্য ষে 
“্য বিশেষ ক্ষতির বিষযে দাওমা হয় তাহার যদি পুমাণ না করা যায় তবে আঙামীর 
পক্ষে ডিক্রী হইবেক 1 এব” বদি এ ক্ষতির প্রমাণ হয় এব সেই ক্ষতি দশ টাকার 
অধিক টাঁকাতে ধার্ধ্য না হয় তবে যে জজ সাহেব মোকদ্দমার বিচার করিলেন তিনি 
যদি আপনার এই মত না লেখেন যে এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ খরচা পাইবার যোগ্য তৰে 
এ ফ্রিয়শদদীকে বত ক্ষতির টাকার ভিক্রী হয় তাহাহইতে অধিক খরচা দেওয়ান 
যাইবেক না ইতি । 


৭৭ ধারা । 


যে ব্যক্তির নালিশক্রমে অল্প মুল্যের মোকদ্দমার আদালত ওয়ারণ্ট দেন সেই 
ব্যক্তির যদি দরখাস্ত করণের সময়ে এ বাটীর দখলের বিষয়ি কোন আইনপিদ্ধ স্থতু 
ছিল না তবে এঁ ওয়ারণ্টের শক্কিক্রমে বাটীর মধ্যে প্রুবেশ না হইলেও এ ওয়ারন্ট 
বাহিরকর]1 ভাড়াটিয়ার কি দীলকারের বিরুদ্ধে “ ত্রেসপাল” অপরাধ বোধ হইবেক । 
এব” যদি এরূপ কোন ভাড়াটিয়! ব্যক্তি কি দখীলকার বাটীর মূল্য এব, এ 
নালিশের আনুমানিক খরচা বিবেচনা করিযা জজ লাহেবেরা যত টাকা উচিত বোধ 
করেন তত টাকার আদালতের ক্লাক সাহেবের অনুমভিহওয়া ফু মাতবর জামিন 
দেষ এবণ এই অঙ্জীকার করে যে যেব্যক্তি এ ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছিল সেই 
ব্যক্তির নামে আমি প্রুকৃতরূপে এব” অবিলম্বে নালিশ করিব এব” আলামীর পক্ষে 
ভিক্রী হইলে কিম্বা ফারয়াদী আপনার নালিশেতে ক্ষান্ত হইলে কি না চালাইলে 
অথবা ননসুট হৃহইইলে আমি সেই কার্ষেতর সকল খরচণ দিব তবে এ “ ভ্রেসপানস”? 
অপরাধের নালিশে যাব ডিক্রী ন। হয় তাঁব ওয়ারণ্ট জারী স্থগিত হইবেক 1 যদি 
এ “ ত্রেসপাস” অপরাধের নালিশের মোকদ্দমার ব্চারেতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী 
হয় তবে সেই নিষ্পত্তির দ্বার। এ ওয়ারণ্ট বাতিল হইবেক ইতি । 


৯৮ ধারা! 


এমত কোন ঘর কি ভূমি কিবাটীর দখল ফিরিয়া! পাওয়া গেলেও তাহাতে 
এ ঘরপ্রভৃতির স্বত্বের বিচারার্থে জাবেতামত মোকদ্দমা। উপস্থিত করণের বাধা 
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হইবেক না এব” এই আইন জারী না হইলে যেরূপ হইজ সেইরপে এ স্বতের বিষয়ি 
সোকদ্দস] সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইতি | 


৯০ ধারা । 


কোন মোকদ্দমা অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদীলতহইতে খারিজ হওনেতে 
অধ্চবা এ আদালতের কোন ডিক্রী বা ডিক্রী জারীস্থৃগিত বাবিলস্ব কিছ্া অন্যথ' 
করণেতে কিন্বা পৃর্দোক্ত দখলের ওয়ারণ্ট জারী করণেতে কি নতন ঘমাকদ্দমার 
বিষষের দরখাস্ত করণেতে অথবা কোন ফয়সলা বা ডিক্রী কি ননসুট অন্যথা করণাথে 
যে বগ্ড দেওয়! যায তাহা এ নালিশের অন্য পক্ষ ব্যক্তিকে দেওযা যাইবেক এবস 
জজ সাহেবের তাহা! মঞ্জরর করণের এব তাহাতে আদাীলতের মোহর থাকনের 
আবশ্যক হইবেক । এব যদি এরূপ লওযা বও্ড খেলাফ হব কিম্বা যে কার্ধ) 
করণার্থে বও দেওযা গিয়াছিল সেই কার্ধ্য যে জন্গ সাহেবের সম্মুখে হয সেই জজ 
সাহেব যদি আদালতের পরায়দাদের মধ্যে ইহ] না লেখেন যে এ বগ্ডের নিম 
প্রতিপালন হইয়াছে তবে যে ব্যক্তিকে এ বগু দেওয়া গিয়াছিল দেই ব্যক্তি কঙ্জের 
নালিশ করিষা বগ্ডের লিখিত টীকা পাইতে পারে । কিন্ত জানা কর্তব্য যে এই 
শেষোক্ত নালিশ যে আদালতে হয় তাহার জজ সাহেব যে ব্যক্তিরা এ বগুক্রমে 
দায়ী আছে সেই ব্যক্তিরদিগকে যে প্রতিকার তাহার বোধে উপযুক্ত হয সেই 
প্রতিকার আদালতের বিধানক্রমে দিতে পাঁত্রন এন". এ বিধানের এ বগু বাতিল 
করণের ন্যায় ফল হইবেক ইতি । 


১০০ ধারা! । 


এই আইন জারী হওনের পূর্বে যে দকল নালিশ ও কার্শ্য সুপ্রিম কোটে 
উপস্থিত হইতে পারিত লেই নালিশেতে যদি অল্প মলের মোকদ্দমার আদালতের 
কোন কম্মকারক এক পক্ষ হন এব”, মেই নালিশে যদি এই আদালতের হুকুম জারীক্রমে 
লওয1! কোন জিনিস ও সম্পত্তি অথবা তাহার উৎপন্ন বা মুল্যের বিময়ে দাওয়া না 
হয তবে এই আইন না হইলে যেরূপ হইত সেউরূপে নালিশকারি ব্যক্তি চাহিলে তাহা 
সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করিতে পারে এবস্ তাহার নিষ্পত্তি তথায় হঈতে পারে ইতি 


৬১৩৬ ধারা ॥ 


যে২ কারণ পৃর্োক্ত ধারায় নিদিষ্ট হইবাঁছে তাহাছাড়া অন্য যে কোন 
কারণে এই আইনের দ্বারা স্বাপিত আদালতহইতে সমন বাহির করা যাইতে পারিত 
সেই কারণে যদি এই আইন জারী হওনের পর সুপ্রিম কোর্টে কোন নালিশ আরস্ত 
হয় এব* বন্দেশবস্তমুলক মোকদ্দম1 হইলে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাঁচ শত টাকার 
ন্যুনে ভিক্রী হয় অথবা হানিমূলক নালিশ হইলে যদি এক শত টঙকার কমের ভিক্রী 
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হয তবে ফরিয়ার্দীর কেবল তত টাকা ফিরিয়া পাইবার ভিজ্রী হইযেক এব, কোন 
খরচা দেওয়া যাইবেক না ॥ এবৎ যদি ফরিয়াদ্দীর পক্ষে ভিক্রী নল! হয় তবে উকীল 
ও মওক্কেলের মধ্যে যেরূপ খরচার নিয়ম হইয়। থাকে সেউরূপে আলামী আপনার 
খরচা পাইতে পারে । কিন্ত উভয গতিকে মোকদ্দমার বিচার্কারি জজ সাহ্ন যদি 
মোকফমারু রোয়দাদের পঞ্ে ইহা লেখেন যে এ মোকদ্মার কাঠিন্য কি নব্যতা 
কিন্থা সাধারণ গুরুত্তপ্রযুক্ত অথ্ব1 এ অল্প মূল্যের মোকদ্দমার আদালতে লেই প্রকার 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন ভূম্যুক্ত রীতি হওনপ্রযুক্ত এ মোকদ্মী সুপ্রিম 
কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছ্থিল তবে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক না ইতি । 


১৩২ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা স্কাপিত কোন আদালতের কোন ক্লার্ক লাহেব বা বেইলিফ 
কি কম্মকারকের উক্ত আদালতের হুকুমের ছলে ৰা বাহানা কোন অত্যাচার 
করণের বিষবে তাহার নামে যদি কোন ব্যক্তি সুপ্টিম কোটে নালিশ করে এব” লেই 
মোকদ্দমার বিচারে যদি ফরিয়াদীর পক্ষে পাচ শত টাকাহইতে অধিক টাকার ডিক্রী 
না হয তবে জজ লাহে যদি মোকদ্দমাঁর রোঁষদাদের পৃঙ্চে আদালতে ইহ: না 
লেখেন ষেএ মোকদ্দমা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করণের যোগ্য ছিল তবে নেই 
নালিশে ফরিয়াদ্দীর পঙ্ছে কোন খরচার ডিক্রী হইবেক না ইতি । 


১৩৩ ধার? 


যে সকল দ্গু ও গ্তনীহগারী ও জরীমানা এই আইনের দ্বারা! নিদ্দিষ্ট হয় ক? 
নিদিষ্ট হওনের হুকুম আছে এব তাহা আদায় করণের ও ব্যয় করণের বিষয়ে এই 
আইনের মধ্যে কোন বিশেষ হুকুম না থাকে সেইং দ্গুপ্রভৃতির বিষযে অপরাধি ব্যক্তি 
যে স্থানে বাসকরে বা থাকে অথবা হে স্বানে অপরাধ করা গিয়াছিল দেই স্ানে যে 
জুদ্ডিস অফ দি পাস অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকা আছে তাহার লম্মুখে অপরাধি 
ব্যক্ষির কবুলক্রমে অথবা বিশ্বানযোগ্য লাক্ষিরদের শপথ বা প্লুতিজ্ঞাক্রমে প্ুমাণ হইলে 
সেইং দওপ্রভূতি এব সমনের ও অপরাধ নিদ্ধার্য্য করণের খরচা এ জুষ্িস কিনতু 
মাজিষ্্রেটে সাহেবের দস্তখত্করা ওয়ারপ্টক্রমে অপরাধি ব্যক্তির জিনিল ও সম্পত্তি 
ক্রোক ও বিক্রযের দ্বারা আদীয় হইবেক এব এ দণ্ড বা গতনাহগারী কি জরীমান। 
এব” ক্রোক ও ধীলামের খরচা বাদ দিলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা? এ 
জিনিস ও সম্পত্তির মালিকের দাওয়াত্রমে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি 1: 


১০৪ ধারা । 


যদি অপরাধ জীব্যস্ত হইলে ফেইকপে কেন দণ্ড ব। গ্তনাহণগণারী এবপ, জরীমণল। 
তৎক্ষণাৎ ন1 দেওয়া যায় তবে ক্রোকী পরওয়ানার যাবৎ সুগমমতত ওয়াপোল 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৯ ননম আইন । ৩৩ 


হইতে না পারে তাবৎ এ জুদ্টিল কিম্বা মাজিস্ট্রেট লাহে দোষীকৃত অপরাধিকে 
আটক করি রাখিতে হুকুম দিতে পারেন । কিন্তু ক্রোকী পরুওযানা ওয়াপোষ 
করণের যে দিন নিরূপণ হক সেই দিনে হাজির হইতে যদি এ অপরাধী জঞ্চিন কিন্তু 
মাজিঞ্টেট সাহেবের হদ্বোধমতে প্রচুর জামিন দেয় তবে সেই ব্যক্তি আটক হইবেক 
না এ দিবস জামিন লওনআববি আট দিবসের অধিক হইঈবেক না এব এ জামিন 
জুক্টিন কিন্থা। মাজিঞ্ট্রেট লাহেব সুচলকার দ্বারা কা প্রকারান্তরে যেরূপ উচিত বুেন 
সেইরূপে লইতে পারেন ইতি । 


১০৫ ধারা । 


দেই পরওর়ান। ওমাপোন হইলে যদি দৃষ্ট হস যে তাহার দ্বার। প্ুঢুরমতে ক্রোক 
হইতে পারে না অথবা যদি অপরাধি'র কবুলের দ্বারা কিন্বা প্রকারান্তরে জুষ্ডিন কিন্বা। 
মাজিষ্রেট সাহেবের এমত হৃদ্বোপ হয় যে এ জুক্টিল কিম্বা মািখ্েট জাহেবের 
এলাকার মধ্যে যাহাতে এ দণ্ড ও গুনাহগারী ও খরচ ও খরচার টাকা দেওয়া 
যাইতে পারে এইসত নেই ব্যক্কির প্রচুর জিনিন ও সম্মতি নাই তবে জুষ্টিস কিনব 
মান্তিষ্টেট মাহে আপন বিবেচনাক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করিধা তিন 
কালেগুর মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত অপরাধিকে জেলখানায় কি হরিণনাড়িতে 
কযষেদ করিতে পারেন £ কিন্তু যদি সেই দণ্ড ও গুনাহ্গারী ও জরীমানী ও তাহা 
আদাবর করণের সকল ওযাজিবী খরচা তিন মাসের পুর্বে দেওমা যায় ও পরিশোধ 
হর তবে নেই ব্যক্তি কয়েদহইতে মুক্ত হইবেক ইতি | 


১০৬ ধারা । 


পূর্বোক্ত দণ্ড ও গুনাহগারী ও জরীমানা! দেওয়া গেলে এব আদায় হইলে 
যদি এই আইনের মধ্যে তাহা প্রুকারান্তর্রে ব্যয় করণের কোন হুকুম না থাকে ভবে 
তাহা সম্য়ক্রমে এ আদালতের ক্লার্ক সাহেবকে দেওয়া ফাইবেক এবং এ আদালতের 
রসুম যেরপে ব্যয় হয় সেইরূপে ব্যয় হইবেক তি | 


১০৭ ধারা । 


যে সকল গতিকে এই আইনের দ্বারা কোন বগ্ডকি জরীমানা জুষ্টিম কিস্ব। 
মাজিঞ্টরেট লাহেবের সম্মুখে আদায় হগনের যোগ্য হয় সেই সকল গতিকে তিনি 
নালিশগুস্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে তলব করিতে পারেন এব. এ তলবক্রমে এ 
নালিশ শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব উাহার নিকটে নেই বিষয়ে কোন 
লিশ্বিত এজহার ন' হইলেও অপরাধের প্রমাণ পাইলে অপরাধিকে দোষী করিতে 
পারেন এব তাহার দণ্ড কিন্থা। জরীমান। দিবার হুকুম করিতে পারেন এবণং তাহা 


আদায় করিতে পারেন এব” তাহার সম্মুখে লিখিত এক্সহার হইলে যেরপ হইত 
টঁ 


৩৪ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ লাল ৯ নবম আইন । 


মেইরূপে লিখিত এজহারবিনা লমনক্রমে যে সকল কার্য হয় তাহা লর্রোজোভাবে 
সিদ্ধ ও পুৰল হইবেক ইতি । 


১০৮ ধারা 


এই আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ হইলে এব দোষ লাব্যস্ত হইলে অপরাধ 
সাব্স্তের পাঠ পশ্চাৎথ লিখিত পাঠ বা] তাহার মজমুতন লেখ! যাইতে পারে | 


“সকল লোককে জানান বাঁইতেছে যে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে অমুক ব্যক্তি অমুক স্বানের মাজি্রেট অর্থাৎ আমার সম্মুখে ( অথবা ১৮৫০ 
সালের ৯ আইনানুসারে নিযুক্ত জজ সাহেবের সম্মুখে ) অসুক (এই স্কানে অপরাপ 
লিখিভে হইবেক ) অপরাধের বিষয়ে দোষী হইল । এব. আমি অথব1 আমরা? 
মাজিষ্ট্রেট কিছ! জজ সেই ব্যক্তির এত টাকা জরীমানা দিতে অথবা অসুক স্থানে এত 
কালের জন্যে কয়েদ থাকিতে হুকুম করিলাম । 


পূর্বোক্ত বৎসর ও মাস ও দিবমে আমার্দের পন্তখণ্করীা ও মোহরকরা এই 
ভকুম হইল ইতি] 


১৯০৯ ধারা । 


পূর্বোক্ত কোন বিষষে যে কোন হুকুম 1 ফযসলা কি ডিক্রী বা অন্য কার্ধয 
হয় তাহা দাড়ার ব্যতিক্রমপ্রযুক্ত আন্যথা অব রহিত হইবেক না ইতি । 


১১০ ধারা । 


যখন এই আইনের শক্তিক্রমে কোন টাকার জন্যে ক্রোক হয তখন এজহার 
কি সমন কিবা দোব লাব্যন্ত করণ বা ক্রোকী পরওয়ানা কি তৎ্নযনর্জীব অন্য কার্যে 
দাড়ার ব্যতিক্রম হই'যাছে বা দাড়ার অভাব আছে বলিয়া এ ক্রোক বেআইনী বোধ 
হইবেক ন। এব, যে ব্যক্তি সেই ক্রোক করে সেই ব্যক্তি “ত্রেসপাসের”? অপরাধী 
জ্ঞান হইবেক নাঁ। এব ক্রোককরশিয়া ব্যক্তি যদি তৎ্পরে কোন বেদাড় কর্ম 
করে তবে তন্িষিত্তে সেই ক্রোককরণিয়] ব্যক্তি আদৌ “ত্রেলপাসের” অপরাধী জান 
হইবেক না] কিন্ভ এ বেদাড়ার দ্বারা যে ব্যক্তির ক্ষতি হয় সেই ব্যক্তি এ বিষয়-- 
সঙ্গীয় নালিশক্রমে বিশেষ ক্ষাতির জম্যে সম্পুর্ণ প্রতিকার পাইতে পারে ইতি | 


৯১১ ধারা । 


এই আইনানুমারে করা কোন কার্য্যের বাব যে কোন মোকদ্দমী এব৭, 
নালিশ কোন ব্যক্তির প্রতিকুলে হয় তাহী এ কর্ম হওনের পর তিন কালেগর 
মাসের মধ্যে আরম্ভ, করিতে হইবেক এব তৎ্পরে হইবেক না! এব মোকদ্দমার 


ইঙ্গরেচী ১৮৫০ সাল ৯ নবস আইন । ৩৫ 


এব” তাহার কারণের এক লিখিত এত্বেল! নালিশ আরগ্ভ হওনের পূর্রে অন্যুন এক 
কালেগুর মাসের পূর্বে এ আসামীকে দেওয়া যাইবেক । এব” এ নালিশ হওনের 
পুব্দে যদি ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত টাকা দিবার প্রস্তাৰ হয অথবা নালিশ আরম্ত 
হওনের পর যদি আলামীর দ্বারা না তাহার পক্ষে খরচাসমেত উপযৃক্তনণ্গযক টাকা 
আদালতে দাখ্সিল হয় তবে কোন ফরিযাদী এরূপ কোন মোকদ্দমায কিছু টাকা 
পাইতে পারিবেক না ইতি । 








র্সুমেহ তফপীল । 
বাহার অধিক নহে । প্রত্যেক তলবচিঠী কি সফীনা! ওষারণ্ট 
৪ | টু ূ ই রর 
ও ৩ টাক? | ৫ | ০/ 
২৩ 1০ | 1৩ 
০ ॥০ ৰ ॥০ 
১০০ ১ ও 
২০০ ১1৩০ ্‌ 
2০9৩ ১0০ শু 
৮০৩ ১৮০ ৪ 
০০৩ হ্‌ ৫ 
লমান্তিও | 


এফ ভো হালিডে। 


ভারভবমের গবণমেণ্টের লেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল*১০ দশম আইন । 


ভারতব্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কোম্মেলে ইজরেজী ১৮৫৬ 
লালের ১৫ মার্ট তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সর্ব সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


এডেন বন্দর নিষ্কর বন্দর নিদ্ধার্ধয করিবার আইন । 


যেহেতুক আরব দেশের এডেন বন্দরে সর্ঘ দেশের জাহাজের গমনাগমনের 
উৎসাহ দিলে ভারতৰষের পশ্চিম তট এব সুপ সমুদ্র ও তন্দিকটবর্তি স্কানের মধ্যে 
যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বৃদ্ধি হইবেক অতএব পশ্চা্ৎ লিখিতমতে নিদ্ধার্য) ও 
হুকুম হইল । 


১» ধারা । 


আরব দেশস্ক এডেন বন্দর ও বসতি নিস্কর বন্দর ও বসতি হইবেক এব”, উত্ত 
বন্দর ও বসতিতে যে জাহাজাদি গমনাগমন করে অথবা সমুদ্রপথে বা স্কলপথে 
আইনমত্তে ষে কোন জিনিস তাহাতে আমদানী বা তাহাহইতে রক্তানী হয় তাহার 
উপর লেই স্থানে কোন মাসুল লওয়া যাইবেক না ইতি । 
২ প্রারা। 
উক্ত এডেন বন্দর ১৮৪৮ লযালর ৬ আইনের বিধির মধ্যে গণ্য হইবেক না। 
ইতি। 


সমান্তঃ। 


এফ জে হালিডে। 
ভার তবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী। 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত গৰরুনর জেনরুল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫৩ 
মালের ১৫ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আই'ন জারী করিলেন তাহা সব্দ লাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিন্তে প্লুকাশ হইতেছে । 


9৮৪১ সালের ১০ আইন শ্রধরিনার আইন । 


১৮৪১ লালের ১০ আইন সণশোঁধনার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা । 


১৮৪১ সালের ১০ আইনের ১৩ ধাবা রদ হইল ইতি! 


২ ধার9। 


কোক্সানি বাহাদুবের সঙ্গে এতদ্দেশীয় যে রাজার বা রাজ্যের অধীনতাম্বরপ 
সম্বন্ধ আছে অথবা সহকারিতার সম্থি থাকে সেই রাজার অধিকারে বা মেই রাজ্যের 
মধ্যে নির্মিত কোন প্রকার জাহাজের প্রতি কোনং গতিকে ব্িটনাষ জাহাজের ক্ষমতা 
ও উপকার দেওনার্থে এ আইনের ২৪ ধারাক্রমে যে পাস অর্থাৎ পরওরান। দেওয়া 
যাইতে পারে এই আইন জারী হওনের পর সেইপ্রকার গতিকে শ্রবণ, পেইপ্রুকার 
নিষেধের অধীনে উক্ত প্রকার এতদ্দেশীয় কোন রাজার বা রাজের কি ভাহারদের 
পুজারদের কোন জাহাজ যে কোন্‌ স্থানে নিম্মিত হইযা থাকে তাহার বিষয়ে দেওয়া 
যাইতে পারিবেক ইতি | 


৩ ধারা! 


বিটনীয় প্ুক্জীরদের যে সকল জাহাজ ১৮৪১ লালের ১০ আইনের দ্বারা রেজি- 
রী হইতে পারে অথবা এদেশীয় কোন রাজার বা রাজ্যের কিন্বা তাহারদের প্রুজার- 
দের যে সকল জাহাজ এই আইনের দ্বারা সশোধিত ১৮৪১ সালের ১০ আইনমতে 
পাল অর্থাৎ পর্ওয়ানা পাইতে পারে সেই সকল জাহাজ কেবল লমুদ্দু তীরস্থ বন্দরে২ 
অগ্ব। ভারতবষের মহাদ্বীপের কোন বন্দর ও সিণ্হল দ্বীপের কোন বন্দরের মধে 
গমনাগমন কার্যে নিযুক্ক হইলে তাহা যত কোবাইধারী হউক কিম্বা যত মান্তলপ্রুড়্‌- 
তিতে লাজান থাকুক তাহা প্রুতেতক রাজধানীর ভ্রীযৃত গবর্নর্ লাহেব কিন্বা হজুর 


২ ইকগরেজী ১৮৫০ সাল ১১ একাদশ আইন । 


কৌন্সেলের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব সময়েং যে বিধান করেন সেই বিধানমতে রেজি- 
ফরী হইতে পারে ও পাস অর্থাৎ পরওয়ানা পাইতে পারে ও তাহার বোবাই 
নির্ণয় হইতে পারে ইতি । 


৪ ধারা?! 


দসুদ্রের তীরস্থ গমনশীল যে২ জাহাজ এই আইনের ৩ ধারানুলারে রেজিষউরী 
করণ যায় তাহার মালিকেরা রেজিষউরীর প্ুত্যেক সর্টিফিকটের নিমিত্তে মীচের 
লিখিতমত রসুম দিবেন । 


চারি টনের অনধিক বোবাইধারি জাহাজের নিসিত্বে এক টাকা । 
চারি টনের অধিক বিশ টনের অনধিক । পাচ টাকা । 

বিশ টনের অধিক ও আশী টনের অনখিক । সাত টাক]। 
আশী টনের ধিক হইলে টনপুতি দুই আনা 


এব এ র্মুম ষে রাজধানীতে আদায় হয় সেই রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের নামে 
জমা হইবেক ইতি। 


৫ ধারা। 


এই আইন ১৮৪১ সালের ১০ আইনের অন্তগত ও তাহার অণ্শস্বরূপ জ্ঞান 
হৃইষেক ইতি । 


লমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ১২ দ্বাদশ আইন । 


ভারতের শ্ীযৃত গবরুনর্‌ জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে উঙ্জরেজী 
১৮৫০ সালের ২ মার্চ তারিখে নীচের লিশ্িত যে আইন জারী করিলেন তাহা সবর 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিন্তে প্রকাশ হউতেছে ৷ 


সরকারী হিসাবার ক্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের আইন | 


সরকারী হিনাবীরদের ক্রুটিপ্রযুক্ত ক্ষতি পৃর্রীপেক্ষা উত্তমরূপে নিবাঁরণার্থে 
নাচের লিখিতসতে হুকুম হইল ! 


১ ধারা । 


প্রত্যেক সরকারী হিমাবী আপনার পদের বিশ্বাসি কাধ্য যথাথরূপে লিব্বাহ 
করণার্থে এব” আপন পদের উপলঙ্ছে যে সকল টাক! ভ্াহান্র দখলে বা অধীনে 
আইসে তাহার উপযুক্ত হিলান দেওনাথে জামিন দিবেন ইতি । 


২ ধাবা? 


যদি কোন সরকারী হিসাবীর পদের লম্সকে কোন বিশেষ আইন না থাকে 
তবে যাহার দ্বারা! প্রত্যেক সরকারী হিলাবা আপন পদে নিযুক্ত হন তিনি সময ক্রমে 
যে কোন বিধি করিয়াছেন ব। উত্তর কালে করেন সেই বিশ্ির অনুসারে বত টাকার 
ও যে প্রুকার স্থাবর অথবা অস্থাবর কি উডষ প্রকারের জামিন নিন্দিষট হয় এব এ 
পদের ভাল দৃষ্টে যেং ব্যক্কিকে জামিন দিবার ভকুম হয লেইং জামিন এঁ সরকারী 
হিসাবী দিবেন | কিন্তু তাহার বিষয়ে এ রাজধানী বা স্থানের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ 
সাহেবের বা প্রীযুত গব্র্নর্‌ লাহেৰের হ্জুর কৌদ্মেলের অন্ম্তির আবশ্যক 
হইবেক ইতি । 


৩ শ্বারা। 


যে কেহ কোন্নানি বাহাদুরের কর্মে কোন পদে নিযুক্ত হওনপ্রযুক্ত কোন টাকা 
বা টাকার নিদ্শশন পত্র লইবার বৰ! আপনার জিম্মায় কিম্বা অধীনে রাখিবার 
ভারপ্রাপ্ত হন অথব।) কোম্সানি বাহীদুরের কোন ডামর লর্বরাহ কার্যে নিযুক্ত হন 
অথবা সরকারী আটদৈনি কি টুষ্টি কিম্ব! লরবরাহকার বং অন্য কোন প্রকার লরকারী 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১২ দ্বাদশ আইন | 


কম্মকারকত্বরূপ অন্য কোন ব্যক্জি বা ব্যক্তিরদেরর টীকা অথবা টাকার নিদর্শন পত্র 
লইবার ৰা আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখ্িবীর কি কোন ভূমির সরবরাহের ভার- 
প্রাপ্তীশহজ্জর্টিসউ ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী হিলাবী পণ্য হউবেন ঈতি ! 


৪ ধারা। 


যে সিরিশতায় কোন সরকারী হিলীবী থাকেন মেউ সিরিশতারু অধ)ক্ষ কি 
অধ্যক্ষের এ সরকারী হিসানীর হিসাবে কোন ক্ষতি বা তছরুফ হইলে তাহার এব 
তাহার জামিনেরদের নামে সরকারী ভূমির রাজস্বের বাকী হইলে যেরূপ করিতেন 
মেইঈরূপে নালিশ করিতে পারেন ইতি | 


*৫ পারা । 


ভমির সরকারী রাজস্বের বাকী আদায়ের জন্যে এবং লেইরূপ কোন্‌ বাকীর 
বিষযে দে কোন ব্যক্তির প্লুতি অন্যায়ীচরণ হইয়াছে সেই বক্র খেসারতের টাক! 
পাইবার জন্য যে কল আহীন এক্ষেণে চলন আছ্ছে বা উত্তর কালে হর সেই 
আইন এই প্রকার মোকদ্দমায় খাটাইবার নিসিত্বে কার্ধোর ব্লাতির বিষয়ে যে 
মতান্তর করা আবশ্যক হয় মেইং সতান্তর করিষা এইরূপে সর্কারী হিলাবীহ 
প্রতিকলে করা কার্যে এব” ভাহার দ্বার! করা কার্য্যে খাটিবেক ইতি | 


৬ ধার! । 
এই আইন জারী হওনের পুর্বে এই আইনে অর্থের মধ্যে গণ্য কোন 
সব্রকারী হিসাবঝীরদের জাসিনীনামার মতাচরণ করণার্থে যে সকল মহাল শরালরী- 
সতে বিক্রয হৃইয়াছিল তাহ এই আইনের ক্ষমতাক্রমে বিক্রয হইলে দেরূপ হইত 
সেইরূপ তাহা উত্তম ও মাতব্র জ্ঞান হইবেক এব, তাহা পুনব্বিচার এব, অন্যথা 
হওনের খোগ্য $&্রইউবেক এব তদপেক্ষা অধিক বা প্রকারান্তরে মাতবরপুভতি 


হষইবেক না ইতি 1 


মমান্তিও। 


এফ দে হালিডে । 
ভারতবষের গবণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন! 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত গবরুনর্ জেন্রল বাহাদুর হজুর কৌল্সেটে ইঙ্জরেজী 
১৮৫০ লালের ২২ মার্চ তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা লর্্ব 
সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ হইতেছে! 


বিশ্বাসঘাতকতার দও দেওনের আইন । 


বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা | 


শ্রী্ীমতী মহারাণীর অথবা শ্রীযুত কোম্নানি বাহাদুরের সরকারী কর্মে নিযুক্ত 
যে প্ুত্যেক ব্যক্তির প্রতি তাহার এ পদের উপলক্ষে কোন সম্পত্তি বা টাকা কি 
টাকার মুল্যবান নিদর্শন পত্র লইবার কি আপন জিম্মায় বা অধীনে রাখিবার ভার 
অর্পণ হয়ু সেই ব্যক্তি যদি তাহা বা তাহার কোন অণ্শ তচ্ছর্ঞফ করেন অথবা ভাহার 
প্রতি অপি বিশ্বাসি কম্মীনুলারে সেই সম্নত্তিপ্রভতি যে অভিপ্রায়ে ব্যবহার করিতে 
হয় তাহাচ্ছাড়ী অন্য কোন অভিগ্যাষে তাহা বা তাহার কোন অণ্বশ কোন্‌ প্রকারে 
পৃতারণাক্রমে ব্যবহার ব!ব্যয় কি হস্তান্তর করেন সেই ব্যক্তি তাহা! ফেলোনিরূপে 
চুরী করিয়াছেন বোধ হইবেক ইতি | 


২ ধারা! 


ঘ্নেসকল ব্যক্তি আপন২ং পদ কি কর্মের উপলক্ষে পদ্স্মকীয় টুর্টি এব, 
আসৈনি এব*্ টাকা গ্রহণকারী আছেন তাহারা এব” যে সকল জ্বষ্টিস অফ দি পাঁপ 
ও করনর এব অন্যান্য যেং ব্যক্তি আপন পদ অথবা কর্মের উপলক্ষে শ্রীঞ্রীমত্তী 
মহারাণীর অথবা কোম্নানি বাহাদুরের পক্ষে কোন জরীমানা বা গুনাহগারী কি 
দণ্ডের টাক বা! অন্য টাকা প্রান্ত হন ভাহারা এব” সকল লরিফ ও ছোট সরিফ ও 
বেইলিফ ও কর্মকারক এব, '্মন্য যে ব্যক্তি আদালতের ডিক্রী বা হুকুম জারীক্রমে 
টাক1 আদায় করণের কর্মে নিযুক্ত হন কিস্থা কোন রাজধানী বা স্থানের শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ সাহেবের কি শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহেবের হুর কৌন্মেলের কোন নিয়মক্রমে 
অব! প্রীফুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হঞজুর কৌন্সেলের কোন আইনক্রমে হে 
কোন' কর বা অন্য প্রকার টাকা আদায় করণের হুকুম আচছ্ছে তাহা আদায় করণের 


কর্মে নিযুক্ত হন উহার! এব*ং পুর্রের লিখিত কোন ব্যক্কিরদের দত্তরে কি 
ক 


২. ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


চাঁকরীতে যে সকল তাবেদার আমলা ও চাকর নিযুক্ত থাকেন এবস, সেই কার্ধ7ক্রমে 
তাহারদের জিস্মার টাকা রাখা যায় তাহারা এই আইনের অর্থের মধ্যে সরকারী , 
কার্ষ্যে নি জ্ঞান হইবেন এমত নিদিষ্ট হইল 1 কিন্তু শ্রীত্রীমতী মহারাণী 
দুরের সরকারী কার্ষে নিযুক্ত লাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পৃর্ঘোক্ত 
কয়েক প্রকার ব্যক্তি বিশেষরূপে নির্দিষ্ট করণেতে এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে 
সরকারী কার্ধ্য নিযুক্ত অন্য প্রকার ব্যক্তিরা এই আইনের বহিভূত আজ্ছেন উতি | 






৩ খারা । 


ভারতবর্ষে ফৌজদারী বিচার উত্তম করণার্থ আইন এই নামবিশিষ যে আন্ত 
পালিমেণ্ট মৃত চতুর্থ জর্জ বাদশাহের অধিকারের ননম বছলরে হইয়াছিল তাহার 
৯৯1১০০1১০১1! ১০২1৯০৩1১০৪ প্রুকরণ রদ হইল কিন্ত এই আইন জারী 
হওনের পৃর্রেঘষে সকল কম্ম করা গিয়াছিল বা! যে সকল কর্ম করণে ক্ষান্ত হওয়া 
গিয়াছিল তৎ্লর্কে এ আক্ডু পালিমেণ্ট রহিত হইবেক না ইতি । 


৪ ধারা। 


যে প্রত্যেক কেরাণি কিম্বা চাকর আপনার মনিবের কি তাহার দখলে কিছ! 
ক্ষমতার অধীনে থাকা কোন সম্পত্তি ধা টাকা কি মুল্যবান নিদর্শন পত্র চুরী করে 
সেই ব্যক্তি এই আইনানুলারে ফেলোনিনরূপে ডুরী করণের দোষ যাহারদের বিষয়ে 
সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারদের তুল্য 'দগুনীয় হইবেক ইতি | 


৫ ধারী । 


যে কোন কেরাণি কি চাকর অথবা যে কোন ব্যক্তি কেরাণি অথবা চাকরের 
ন্যায় কি পদে নিযুক্ত হইয়া এ কর্মে থাকনপ্রযুক্ত আপনার মনিবের নামে কিন্তু! 
তাহার জনে) কেন লম্নত্তি কি টাকা কি মূল্যবান নিদর্শন পত্র গুৃহণ করে ব] আপন 
দখলে লয় মেই ব্যক্তি যদি প্রবঞ্চনাপুকব্বক তাহ] কি তাহার কোন অত তছরুফ 
করে তবে সেই ব্যক্তি আপনার মনিবের স্বানে তাহা ফেলোনিপুর্ধক চুরী করিয়াছে 
জ্ঞান হইবেক এব” সেই লম্নত্তি বা] টাকা কি নিদর্শন পত্র এ কেরাণি বা চাকর ফ] 
সেইরূপে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তির প্রুকৃতপ্রস্তাব দখলে গ্াকন বিনা অন্য কোন প্রকারে 
তাহ তাহার মনিবের দখলে না, আইলেও সেই কেরাণিপ্রভৃতি সেইরূপ অপরাধী 
হইবেক ইতি । 


৬ ধারা। 


বাণিজের চার্টরপ্রান্ত সমাজ অথবা কুঠীর পু্টক অন্ব্শী ও কর্মকারক ও 
প্রত্যেক বণিক ও সওদাগর ও গোমাশ্তা ও দালাল ও মোখ্ডার বা অন্য প্রকার 


ইঙ্গরেজী ১৮৫৬ সাল ১৩ ভ্রযোদ্শ আইন ৩ 


এজেণ্ট সেই ব্যক্তি পামান্যতঃ এজেন্ট কর্মে নিযুক্ত থাকিলে কি কেবল এ বিশেষ 
কর্মের এজেন্টম্বরূপ নিযুক্ত হইলে এব”, সেই ব্যক্তি বেতন বিন ব। পুকারাস্তরে এ 
কর্ম করিলে সেই ব্যক্তি ৰা এজেণ্টের প্রুতি নিক্রিদ্বে থাকম বা অন্য কোন বিশেষ 
কারণপ্রযুক্ত যে কোন নম্নন্তি বা টাকা কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র বন্দি হয় তাহা 
বিক্রয় করিতে কি বিক্রর কারবার উদ্যোগ করিতে ব। বন্ধক দিতে কিম্বা ব্যয় করিতে 
ক্ষমতা দেওয়াৎগেলে বা) না দেও গেলে কিন্তু সেই টাকা বা সম্পত্ধি কি মল্যবান 
নিদর্শনপাত্র বা তাহার কোন অপ্শ কি তাহার উৎপন্ন বা উৎ্পন্ষের কোন আশ 
কোন বিশেষ অভিপ্রায়মাত্রে ব্যবহার করণের হুকুম থাকিলে সেই ব্যক্তি যদি এ 
টাকাপ্রভৃতি বা তাহার উৎ্পন্গের কোন অপ্শ মে অভিপ্রায়ে তাহার জিম্মা করা 
গিয়াছিল তন্ডিন্ন অন্য কোন অভিগ্রাযে প্ুবঞ্চনাপুক্ধক ব্যয় বা ব্যবহার কি 
হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিয়াছে জ্ঞান হইবেক 
ইতি। 


চর 


৭ ধারা। 


এইম্ত বাণিজ্যের চার্টবপ্রাপ্ত কোন লমাজ অথবা কুঠী কিস্বা পুর্োক্ত কোন 
বণিক কি সওদাগর বা সোখার কিছ্বা দালাল বা অন্য এজেন্টের নায়েব গোসাশ্তা 
বা মুহৃরীর কি চাকর যে চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ বীকুঠীর বা ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদের 
চাকরীতে নিযুক্ত আছেন সেই চাটরপ্রাপ্ত সমাজপ্রুভৃতির প্রতি যে অভিপ্রায়ে কোন 
সম্স্তি বা টাকা। কি মূল্যবান নিদশনপত্র অর্পণ হইয়াছিল ইহা জানিয়া যদি সেই 
নামের গৌমাশ্তাপ্রভৃতি যে অভিপ্রায়ে তাহা আপনার সনিব বা সনিবেরদের নিকটে 
অপণি হইয়াছিল তাহাছ্ছাড়। অন্য কেন অভিগ্গায়ে তাহা প্রতার্ণাক্রমে বায ব! 
ব্যাবহার কি হস্তান্তর করে তবে সেই ব্যক্তি তাহা ফেলোনিরূপে চুরী করিষাছে এসত 
জ্ঞান হইবেক এব সেই ব্যক্তি যদযপিও স্বয়ণ্ এ লম্ত্তিপ্রভৃতির মালিকের দ্বারা 
তাহা ব্যবহার করণ কার্ষেয নিযুক্ত না হইয়া থাকে তথাপি সেই প্রকার ওপরাধী 
জান হইবেক ইতি । 


৮ ধারা 


যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্কিরদের জন্যে কোন সম্মত্তি বা টাক কি 
মূল্যবান নিদর্শনপত্র বিশ্বাসপুব্দক দখল করিতেছে অথবা তাহা। লঈবার বা আপন 
জিম্মায় বা আপনার অধীনে রাখণের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি তাহা ব1 
তাহার কোন অন, তছরুফ করে কিনা 'বিশ্বাসঘাতকতাপর্মক কোন প্রকারে 
প্তারণাক্রমে আপনার নিজ ব্যবহার বা উপকারের জন্যে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি 
হস্তান্তর করে তবে নেই ব্যক্তিনতাহা ফেলোনিরপে চুরী করিয়াছে বোধ হইবেক 
ইতি । 


৪ ইক্রেজী ১৮৫৪০ লাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । 


৯ ধারা । 
যে প্রত্যেক ব্যক্ষির এই আইনানুলারে কোন লল্পত্তি কি টাক বা মূল্যবান 
নিদর্শন পত্র ফেলোনিমতে চুরীকরণের দোষ লাব্যন্ত হয় সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন 
কোনম্সীনি বাহাদুরের শাসিত দেশের বাহিরে প্রেরিত হইবার দণ্ডের যোগ্য হবীবেক 
অথবা! নাত বৎসরের অনধিক কাল মিয়াদে পরিশ্রমবিশিক বা পরিশ্রম বিনা কয়েদ 
হওনের যোগ্য হইবেক ইতি । 


১৪০ ধারা । 


যে কোন দলীলের দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন দেশ বা রাজ্যের লরকারী মূল ধন 
কা টাকার কিস্থা কোন চার্টরপ্রাপ্ত সমাজ কি কুঠীর মূল ধনের কোন" অণংশ বা 
লাডের অধিকারী হন অথবা তাহার অধিকারিত্ব দুই হয় এ দলীল কি এ প্ুকার 
কোন অত্ঞ বা কোন লাভ হস্তান্তর করণের দলীল কিম্বা! খপ কোন অদশের 
কোন ডিবিডেও অথবা সুদ পাইবার দলীল কিযে দলীলের দ্বারা কোন ব্যাঙ্কে 
আমানৎকর1 টাকার অধিকার হয় কি অধিকার দৃষট হয় তাহা এবণ* কোন নিশ্চিত 
বা সম্ভাবিত ঘটনার উপলক্ষে কোন টাকণ দেওনের ওয়ারণ্ট অথবা হুকুম কি দলীল 
কিছ্বা সেই ঘটনার উপলচ্ষে কোন জিনিল বা মাল দাখিল করণের অথবা লইবার 
ওয়ারপ্টপ্রভৃতি এই আইনের অর্থেক্টি মধ্য মূল্যবান নিদর্শন পত্র বৌধ হইবেক ইতি। 


১১৯ ধারা । 


এই আইনানুলীরে যে ব্যক্তি অপরাধী হয় সেই ব্যক্ষি ছয় কালেগুর মাসের 
মধ্যে যত বিশেষহ তছরুফ করিয়াছে অথবা পুর্জোক্তমতে প্রতারণাক্রমে যতবার কোন 
সম্পত্তি ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে সেই নানা অপরাধের বিষয়ে তাহার 
নামে একি নালিশ হইতে পারে অধ্বাৎ প্রথম অপরাধ করণআবধি শেষ অপরাধ 
করণপর্যীস্ত যদি ছয় কালেগুর মাস হইল তবে একি নালিশ হইতে পারে । এবঞ্, 
এরূপ কোন টুদ্চি অথবা সরকারী কম্মকারকের হিলাবে কোন ভারি কমতির প্রমাণ 
হইলে যাবৎ তাহ! উপযুক্তমতে বুঝান না যায় তাবৎ সেই কমতির প্রমাণ এই 
অপরাধের প্রমাণ জ্ঞান হইবেক ইতি । 


১২ ধার) 1 


যদি এ অপরাধ কোন টাক কিম্বা কোন ব্যাঙ্ক নোট কি ব্যাঙ্ক পোষ বিল কি 
বণিকের চযাক কি হুণ্ডী বা! প্রোমিসরি কোট কিছ কোল্লানির কাগজ বা সেইরূপে টাকা 
দেওনের অন্য কোন নিদর্শন পত্রের লগ্নর্কীয় হয় তযে নাজিশপত্রে কোন বিশেষ পুকার 
সুদ! অথবা বিশেষ মুল্যবান নিদশনপত্র বর্ণনা না করিয়া টাকা তছরুফ করণ অঙ্থব! 
পুতারণাক্রমে ভাহা ব্যবহার ৰা ব্যয় করণ কিনা হস্তান্তর করণের অপরাধ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন । ৫ 


তাহাতে লিখিত হইলে প্রচুর হইবেক | এব” যদি অপরাধির বিষযে এমত পুমাণ হয় 
যে সেই ব্যক্তি কোন লস্খ্যার টাক ব। মুল্যবান নিদর্শন পাত্র তছরুফ করিয়াছে অথব। 
প্রতারণাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তাস্তর করিয়াছে তবে ফে বিশেষ প্রকার 
মুদ্বা বা মুল্যবান নিদ্শনি পত্র তছরুফপ্রভৃতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ না হইলেও 
এ সম্মত্তির প্রকারের বিষয়ে এ নালিশ সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করা যাইবেক ইতি । 


১৩ ধারা । 


এই আইনানুসারে কোন অপরাধির বিরুদ্ধে নালিশ হইলে যে ব্যক্তির সম্নত্তি 
তছরুষ্ হইয়াছে অথব] প্রতারণাপূর্র্ক ব্যয় কি হস্তান্তর »ইয়াচ্ছে সেই ব্যক্তিকে 
পশ্চাৎ্ৎ লিখিত মন্তব্যতিরেকে অন্য কোন মতে বণন। করণের আবশ্যক হইবেক না 
অব] এই আইনের বিধির অনুসারে তাহার লাধারণ বিবরণের অতিরিক্ত আর কে,ন 
পুকারে তাহার বিশেষ বর্ণনা করণের আবশ্যক হইবেক না ।॥ এব যে অপরাধ 
হয় তাহা যদি বাদশাহের ব1)কোম্নানি বাহাদুরের সরকারী কার্ষ্য নিযুক্ত কোন 
ব্যক্তির দ্বারা এ পদক্রমে তাহার প্রতি অপণিহওয়া কোন সম্মত্তি ৰা তাহার কোন 
অৎংশ তছরুফ করণ ব) প্ুতারণীক্রমে ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করণের অপরাধ 
হয় তবে আসামী এ চাকরীতে নিযুক্ত ছিল এব”. আপনার এ পদোপলচ্ষে সেই 
সম্পত্তি পাইল এব বিষয়ৰিশেষে তাহা বা তাহার কোন অপ্শ তছরুফ করিল কিন্বা 
প্তার্ণাপুর্রক তাহা ব্যবহার বা ব্যয় কি হস্তান্তর করিল ইহা] নালিশপত্বে 
লিখিলে প্রচুর হইবেক 1 এব যদ্দি এই নালিশ হয় যে সরকারী কম্মকারক- 
ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির প্রুতি পূর্বোক্তমতে সম্পত্তি অপণি হইল এব লেই ব্যক্তি 
প্রতারশাক্রমে তাহা ব্যবহার কি ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে তবে নেই সঙ্নত্তির লাধা- 
রণ বর্ণনা! করিয়! সেই সম্নত্তি দেই ব্যক্তির পুতি বিশ্বাসপৃর্্ক অপণি হইয়াছিল ইছা। 
নালিশপত্রে লিখিলে প্রচুর হইবেক ! লেই বিশ্বাসি কর্মের অভিগ্মায় অতিসঞ্ক্ষেপে 
লিখিলে এব সেই ব্যক্তি বিশ্বাসঘ্াতকতাপুর্্ষক পুতারণাক্রমে এ লল্মত্তি ব্যবহার ৰা 
ব্যয় কি হস্তান্তর করিয়াছে ইহা লিখিলে প্রচুর হইবেক ইতি | 


১৪ ধারা? 


কোন সম্পত্তির অব] কোন ব্যক্তির বাকোন পদ কি কর্ম বা কার্যের বর্ণনার 
বিষয়ে বা বিশ্বাসি কর্মের অভিপ্রায়ের বিষয়ে বা প্রুকারান্তরের বিষয়ে যদি নালিশ- 
পত্রের বৃত্তান্ত এব” প্রমাণের বুত্তান্তের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয় তবে এই আইনানু- 
লারে অপরাধ ব্ক্ভির যে আদালতে বিচার হয় সেই আদালত যদি এসত বোধ 
করেন ফে নালিশগুন্ত বক্তির এ অনির্দিষ্ট কিন্থা অশ্তন্ধ এজহারের দ্বারা আপনার 
জওয়াৰ দেওনের ব্ষিয়ে ভান্তি জন্মে নাই তবে খ আদালত লেই নালিশপত্র 
স*বশোধন করিতে পারেন ইতি । 


৬ ইল্সরেজী ১৮৫০ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন | 


১৫ ধারা ॥ 
এই আইনক্রমে প্রুত্যেক অপরাধী ষে স্থানে কয়েদ আছে বা ফেস্থানে 
অপর্ঠ"-করিল' নেই স্থানের যে আদালতে এ অপরাধ বিচার্ধ্য সেই আদালতে 
তাহার বিচ্গক.০.দও হইতে পারে ইতি | 


১৬ ধারা? 


এই আইনক্রমে কোন অপরাধি ব্যক্কির দু হইলে তাহার কুক্রিয়া ব! 
বিশ্বাসঘাতকতাপূর্রক ইজলগ দেশের শ্রীত্ীমতী সহ্থারাপীর ব1 কোম্নানি বাহাদুরের 
বাঁ অন্য কোন ব্যক্তি ব ব্যক্তিরদের যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পূর্ণ করণের 
বিষয়ে তাহার উপর কিম্্রী তাহার জামিনেরদের উপর যে ঝুকী আছে তাহা লোপ 
হইবেক না ব! তাহার কিছু কমান যাইবেক না ইতি | 


৯৭ ধারা । 


এই প্ুকারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির নামে এই আইনানুসারে ফেলোনিক্রমে 
বিশ্বাসঘাতকতা কর্ম করণের অভিযোগ হয় সেই ব্যক্কির বিশ্বাসপৃর্র্ক গচ্ছিত বিনয় 
ব1 টাক বা সম্ত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র নিতান্ত তছরুফ্ করণ ব1 পুতারণাপুর্্ক 
ব্যবহার বা] ব্যয় কি"হস্তান্তর করণের অপরাধ সাবধ্যস্ত না হইলে ও যদি তাহার 
বিরুদ্ধে এই প্ুমাশ হয় যে সেই ব্যক্তি যে টাক] পাইল অথবা ব্যয় করিল কি তাহার 
প্রতি যে টাক] বিশ্বীসপূর্জক গচ্ছিত হইয়াছিল তাহার কিস্বা তাহার নিকটে অর্পিত 
বা! তাহার অধীনে থাঁক। জিনিল বা টাকার বাকীর মিথ্যা কৈফিয়ৎ অথবা হিসাব 
জানিয় শুনিয়া দিয়াছে অথ্ব। দাখিল করিয়ীছে তবে সেই ব্যক্তি আদালতের বিবে- 
চনাক্রমে জরীমানার যোগ্য হইবেক 1 এব” আদালতের বিবেচনাক্রমে সেই জরী- 
সারার অতিরিক্ত পরিশ্রমবিশিষ্ট বা পরিশ্রমবিনা। এক বসরের অনধিক মিয়াদে 
কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক 1 কিন্তু যে ব্যক্কি পূর্রবেক্তমতে ফেলোনিপূর্্ক 
বিশ্বাসঘতিকতার অপরাধে আদালতে দোষী হয় লেই ব্যক্তির এ বিশ্বাসসাতকতা 
সম্মর্কে মিথ্যা হিসাব দেওনের বিষয়ে দণ্ড হইবেক না ইতি । 


সমাপ্তঃ | 
থ্ফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঞ্জরেজী ১৮৫০ লাল ১৫ পঞ্চদশ আইন। 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুর হঞ্জর কৌম্দেলে ই্গর্রেজী ১৮৫০ 
সালের ৪ আপ্রুল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা স্তর 
সাধারণ লোককে জান্বাইবার নিমিত্তে পুকাটশ হইতেছে! 


বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ লালের ২৬ আইনের ১০ এব ১২ পারার 
কার্ষ) বিস্তার করণের আইন । 


যেহেতুক বধাথ বিচার পুর্প্াপেক্ষা উত্তমরূপে করিবার নিমিত্তে ১৮৯৪ সালের 
২৬ আইনেব ১০ ধারার বিধান বিস্তার করা? এবণ, মুনসেফেরদের আদালতে উপস্থিত- 
হওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে এ বিধান খাটান বিহিত হইয়াছে আতএব এ্রীচের লিখিত- 
মতে ভকুম হইল । 


১ ধারা । 


এই আইন জারী হওনের পর ১৮১৪ লালে ২৬ আইনের ১০ এব ১২ ধারা 
বখঙ্গল। দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অস্তঃপাতি মুনসেফেরদের আদালতে উপ- 
স্িতহওয়ী সকল মোকগ্দসার বিষয়ে খাটিবেক ইতি । 


২ প্রারা। 


আদালত আপনার রোৌয়দাদে যেং বিষয় সাব্যস্ত করণের হুকুম লেএেন সেইং 
বিষয়ের কিন্বা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারানবলারে যেং বিষয়ের প্রমাণের 
আবশাক আছে সেইং ব্ষ্য়ের পতি ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধান খাটিবেক 


ঈতি। 
সমাপ্তি ] 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবপমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ই্জরেজী ১৮৫০ সাল ১৬ ষোড়শ আইন | 


ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্দেলেক্্রেজী ১৮৫৩ 
লালের ৪ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহ লর্দম সাধারণ 
লোককে জামাইবার নিমিত্বে প্রকাশ হইতেছে । 


চোরা সম্মত্বির মূল্য ফিরিয়া দেওনের বিষয়ি আইন । 


যেহেতুক লম্নন্তির বিষয়ে যেং ব্যক্তির কোন২ অপরাধ সাব্যস্ত হয় সেই২ 
ব)ক্তির যে দণ্ড এক্ষণে নিরপণ আছে তাহার অতিরিক্ত সেইং ব্যক্তির জরীমানার দণ্ড 
করিতে এনৎ* এ অপরাধের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহারদের উপকারার্ধে 
এ জরীমানা ব্যয় করিতে কোল্লানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা ফোৌজদখরী 
আদালতকে ক্ষমতা দেওয়া বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিথিতমতে নির্দ্্ি 
ও হুকুম হইল। 
১ ধারা! 


ভাকাইতী ব চুরী বা তছরুফ অথবা জানিয? শ্রনিয়! চোরা জিনিন গ্রহণ করণ 
কিঠগান বা লল্নত্তি অন্যায়দ্ূপে আপনার জন্যে ব্যবহার করণ অথবা এইসত কোন 
অপরাধের লাহাব করণ কি জ্বাত হওনের অপরাধ যেং ব্যক্তির পুতি সাব্যস্ত হয মেঈং 
ব্যক্তিকে উক্ত রাজ্যের মধ্যে সকল ফৌজদারী আদালত যে দও্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন 
আছেন তাহার অতিরিক্ত জরীমানার দণ্ড করিতে পারেন কিন্ত এ অপরাধের দ্বার। 
নানা ব্যক্তির যে ক্ষতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয় সেই ক্ষতির অতিরিত্র জরীসানা হইবেক 
ন। এব". ২ আদালত উক্ত জরীমানায় যাহা পাওয়] যায় তাহা অথব1 তাহার কোন 
অণ্প আপন বিবেচনাক্রমে উক্ত নানা ব্যক্তিকে দিতে এব” তাহারদের উঁপকারার্ে 
তাছহারদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন ইতি । 


২ ধারা | 


আধদালতের হুকুমক্রমে অপরাধিরদের সম্নত্তি ক্রোক ও নালামের দ্বারা এ 
জরীসানীর টাকা উসুল হইতে পারে ইতি! 
সমান্তিও | 
এক জে হালিডে | 
ভারতবর্ষের গবর্মেপ্টের সেক্রেটারী । 


0০07৭ 0. টক ১৪ নি কও 2867170426 2747%810407, 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ১৮ অফীদশ আইন । 


ভারতব শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্মেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
সালের ৪ আপ্চিল তারিখে নাচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা সন্দ সাধারণ 
লোককে জানাইবার নিমিতে প্রকাশ হইতেছে । 


বিচারকর্তীরদের রঙ্গ! করণের আইন । 


মাজিষ্টরেট সাহেবেরদের এবপ অন্যান] যে ব্যক্তিরা! বিচারকের কর্ম নিব্ধাহ 
করেন তাহারদের পূর্্াপেক্ষা উত্তমরূপে রক্ষা করণার্থে নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল। 

১ ধারা । 

যখন কোন জজ সাহেব কি মাজিষ্ট্েট সাহেব কিম্বা জুক্টিন অফদি পাল সাহেন 
কিম্বা কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকের কম্ম নির্াহ করেন 
তখন আপনার বিচার কার্ধের ভারাম্ুলারে যে কোন কর্ম করেন কিম্বা করিতে হুকুম 
দেন সেই কার্ধয তাহার এলাকার সীমার মধ্যে হইলে কি না হইলে সেই কার্যের 
বিষয়ে কাহার নামে কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না অর্থাৎ মে 
কম্মের বিষয়ে নালিশ হয় সেই কম্ম করিতে কা তাহা করণের হুকুম দিতে যদি তাহার 
ক্ষমতা থাকনে্র বিষয়ে তাহার প্লুকৃতপ্রস্তাব বিশ্বীস ছিল তবে তাহার নামে এরূপ 
নালিশ হইতে পারে না । এব” কোন জজ লাহেৰ কি মাজিঞ্ট্েট লাহেৰ কি জুষ্টিস 
অফ দি পীস সাহেব কি কালেকুর সাহেবের কি অন্য যে কেহ বিচারকের কম্মে 
নিযুক্ত হন তাহার আইনানুযারি ওয়ারণ্ট কি হুকুম কোন আদালতের যে আমলা 
ব। অন্য ব্যক্তির অবশ্য জারী করিতে হয় মেই আমলাপ্ুভতির যে ওয়ারন্ট অব? 
হুকুম ওয়ারপ্টদেওনিয়া ব্যক্তির এলাকার মধ্যে হইলে তাহা জারী না করিলে নয় 
সেই প্রকার ওয়ারণ্ট কা হুকুম জারী করণের বিষয়ে এ আমলাপ্রুড়তির নান্মে বেন 
দেওয়ানী আদালতে নালিশ ইহতে পারিবেক না ইতি | 

লসাপ্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবৰ্পমেপ্টের সেক্রেটারী । 
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ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ জেনর্ল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ আগ্গিল তারিখে শীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা 
সর্ধ সাধাহণক্লাককে জানাইবার নিমিত্তে গ্ুকাশ হইভেছে । 


আপ্রেণ্টিঘকে বদ্ধ করণের বিষরি আইন 1 


বালকবালিকারা এব বিশেষতঃ যে অনাথ এব” দরিদু বালক খ্মীর্থ 
আলয়েতে প্রুতিপালিত হইয়াছে তাহার! বযঃপ্রাপ্ত হইলে যে শিল্প ও ব্যবসায় ও 
কর্মের দ্বারা উপজাীবিকা পাইতে পাবে সেই শিল্পপ্রভতি ভাহারদিগকে পুর্ধাপেক্ষ। 
উত্তসরূপে শিখাইবার জন্যে পশ্চাঙৎ লিশিতসতে হুকুম হইল । 


১ ধারা। 


দশ বৎসরের অধিক এব. আঠারো বনরের অনধিকবযস্ক কোন বালক- 
সালিকা কোন শিল্প কি ব্যবসায ব। কম্ম শিখিবার জন্যে তাহার পিতা ব1 রক্ষক- 
কর্তক আপ্রেণ্টিসী বন্দৌবস্তপত্রের নিদ্দিক্ট মিযাদের জন্যে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে 
পারে । কিন্তু তাহা সাত বৎসরের অধিক হইবেক না এব তাহার বিয়ে এই 
নিয়ম গাকিবেক নে বালক হইলে সম্পূর্ণ একুশ বৎসর বযঃপুাপ্ত হওনের পর অথব! 
বালিকা হইলে তাহার বিবাহ হওনের পর এ বন্দোবস্ত প্রবল থাকিবেক না ইতি । 


২ ধারা । 


সনিবের এ আপ্ু্টিলকে আপনার চাকরীতে রাখণের স্বত্ের ন্বিময়ে যদি 
কোন বিবাদ জন্গে তবে বন্দোবন্তপত্রে এ বালক বালিকার যে বযম্‌ লেখা আছে 
তাহ! বালকবালিকার বয়সের বিষয়ে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান হঈবেক ইতি । 


৩ ধারা । 


কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা জুক্টিস অফ দি পীস সাছেব কোন অনাথ কিনব 
পিতামাতাকর্তৃক ভ্যক্ত বালকবালিকার পক্ষে অথবা কাহার নম্মখে কিন্বা অনা কোন 
মাজিঞ্ট্েট সাহেবের সম্মুখে বে কোন বালকবালিকার নামে বেটুষামী করণের কি 
কোন ক্ষুদ্ু অপরাধ করণের দোষ লাব্যস্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে এই আইনানুলারে 
রুক্ষকের সম্পুর্ণ ক্ষমতানুলারে কার্ধয করিতে পারেন ইতি | 


হ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিশতিতম আইন ! 


৪ ধারা? 
যে অনাথ অথব$ দরিদূু বাঁলকবালিক ধর্মীর্থালয়ে প্রতিপালিত হয সেই 
পম্ণির্থালয়েরু অধ্যক্ষ কি কর্তী বা সরবরাহকার তাহার রূক্ষকস্বরূপ এই নিমিত্তে এ 
চির উ আণপ্রেন্টীপী কর্মে ব্ধ করিতে পারেন ইতি। 


৫ ধারা! 


কেন্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ছেকোন বন্দর ১৮৪৯ সালের ৯০ 
আউনানুসারে রেজিউরীকরণের বন্দরের ন্যায় নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই বন্দরের এব 
বাণিজটার্থে এ বন্দরে গমনাগমনকারি কোন রেজিষরীহওয়। জাহাজের মালিক 
প্রীপ্রীমতী মহারাণীর প্রুজ! হইলে তাহার নিকটে এইমত কোন বালক সমদ্রীয় কূমমরি 
নিমিত্তে আপ্রেণ্টিসরূপে বদ্ধ হইতে পারে 1 এব সেই জাহাজ সেই প্রুকার ব্যক্তির 
স্মত্তি হঈলে এব” কোন বিটনীষ প্রা তাহার অধ্যক্ষ হইলে এ বালক সেই 
জাহাজে নিযুক্ত হইবেক এব৭ নিযুক্ত থাকন সময়ে তাহাকে নাবিকের ব্যবসা ও 
কার্শয শিক্ষা দেওয়া যাইবেক ইতি | 


৬ ধারা ॥ 


এইমত কোন বন্দরলম্লর্কীষ কোম্নানি বাহাদুরের যে কোন জাহাজে বিটিনীয় 
প্রুজা অধ্যক্ষ হন সেই জাহাজে এরূপ কোন বালক সমুদ্বীয় কর্মে সেই প্রকার আপ্রে- 
ন্টিসস্বক্ূপ বদ্ধ হইতে পারে] এব তাহা হইলে এ বন্দোবস্ত এ বন্দরের মাষ্টর 
এটেও্ডে্ট সাহেবের সঙ্গে অথবা এ নিমিত্তে কোম্নানি বাহাদুরের প্রতিনিধিষ্বূপ 
নিযুক্ত কোন কর্মকারকের লঙ্গে করা যাইবেক এব মে জাহাজে এ আপপ্রেণ্টিস 
সময়ক্রমে খাটিবেক তীছা ও কর্থকারক নির্দিষ্ট করিবেন ইতি | 


৭ ধারা ॥ 


সমুদ্রীঘ কর্থে নিযুক্ত আপ্ে্টিস যে ব্যক্তির নিকটে বদ্ধ হয় সেই ব্যক্তি যে 
জাহাজে তাহাকে কর্মকরণার্থে নিযুক্ত করেন সেই জাহাজের অধ্যক্ষ অথবা মালিম এই 
আইনের অভিপ্রায়ের নিমিজ্তে সেই ব্যজির এজেণ্টের ন্যায় জ্ঞান হইবেন ইতি | 


৮ ধারা ॥ 


আপ্রেন্টিলের প্রত্যেক বন্দোবস্ত লিখনের দ্বারা করা যাইবেক এবস্ তাহা? এই 
আইনের শেষের লিখিত (4) চিক্কিত তফমীলের পাঠানুনারে অথবা তাহার অনু- 
যাঁয়ি করা যাইবেক। এব তাহার মধ্যে বন্দোবস্তের নিয়ম নিন্দিষ থাকিবেক এব, 
তাহাতে আপ্রেণ্টিসের বয়ল্‌ এবৎং যে মিয়াদের নিমিত্তে নেই বালক বদ্ধ হইয়াছে তাহা! 
এবং তাহাকে যাহীহ শিক্ষা করাণ যাইবেক তাহা বিশেষরপে লিখিত থাকিবেক ইতি । 


ইজরেজী ২৮৫৬ লাল ১৯ উউনবিদশতিতস আইন | ৩ 


৯ ধারা । 
যে ব্যক্তির নিকটে এব যে ব্যক্তির দ্বারা আগ্রেন্টিস বন্ধ হয তাহার" দ্বারা 
এব” এ আপ্লেন্টিসের বদ্ধ হওনের লমফে চৌদ্দ বৎসর অথব। ততোধিক বয়স হইলে 
তাহার দ্বারা এইমত প্ুত্যেক বন্দোবন্তপত্রে সহী হইবেক । কিন্ত যখন এ আপ্রেন্টিস 
কোন ধম্মীলয়ের অধ্যক্ষ কি কর্তী বা সরবরাহকারের দ্বারা বন্ধ হয় তখন ভীহার- 
দের মধ্যে দুই জনের কিম্বা জাহারদের সেক্রেটারী অথবা কম্মকারকের ম্হী হইলে 
আপ্ণ্টিনকে বদ্ধকারি ব্যক্িরদের পঙ্ছে তাহা প্রচুর হইবেক ইতি | 


১০ ধারা । 


এমত কোন আপগ্ু্টিলের বন্দোবস্তপত্রে বদি উপরের উক্তমতে দস্তখৎ্ না হয তবে 
তাহা। সিদ্ধ হইবেক না এব যে স্থান অথবা] জিলাতে তাহাতে সহী হয় সেই স্থান বা 
জিলার প্রুধান মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দস্ভুরে বাব তাহা দাখিল না হস তাবৎ সিদ্ধ হই- 
বেক না| অথব1 যদি আপ্রেশ্টিল সমুদ্রীয় কার্ধ্যে নিযুক্ত হয় তবে যে বন্দরে আপ্রেণ্টিস 
আপনার চাকরী আর্ত করিবেক সেই বন্দরের জাহাজের রেজিষরী করণ কর্মে ১৮৪১ 
মালের ১০ আইউনানুসারে নিযুক্তব্যক্তির দস্কুরে যাবত তাহ! দাখিল না হয় তাবৎ সিদ্ধ 
হইসেক না । এব যে ব্যক্তির দরে এইমত কোন বন্দোবন্তপত্র দাখিল হয সেই বক্তি 
এ বন্দোবস্তসম্নকীষ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার দস্তখত্করা এক নকল দিবেন। এব 
মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথব। রেজিষ্টরীকরণিয়া কর্মকারক সাহেবের হস্তাক্ষরের বিশেষ 
পুমাণ ন। হইলেও এ দস্তখৎ্হওয়া নকল এ বন্দোবস্তের প্ুমাণস্বরূপ গ্রাছ হইবেক ইতি । 


১১ ধারা। 


এ বন্দোবস্তসম্র্কায় উভয় পক্ষীম ব্যক্তিরদের অথবা উাহারদের স্কলাভিষিক্তের- 
দের সম্মতি হইলে এব* আপ্েণ্টিন চৌদ্দ বৎসর বয়সের অধিকবযস্ক হইলে তাহার 
সম্মতি হইলে খ খাটনির নিয়ম আপগ্রেশ্টিপী মিয়ীদের কোন কালে মতান্তর হইতে পারে 
অথ্ব এ বন্দোবস্ত একেবারে নিরুত্ত হইতে পারে। কিন্ত জানা কর্তিন্য যে ফেমতাশ্থরের 
বিষয়ে সম্মতি হয় তাহা! কিবা এ বন্দোবস্তের নিবৃত্ত কর্ণ কার্ধ্য আসল বন্দোবস্থপত্রে 
লিখিতে হইবেক এব” এই আইমের ৮ ধারার নির্দিষ্ট ব্যক্কিরদের সহ তাহাতে থাকি- 
বেক। এবস মাজিষ্ট্েট সাহেব অথবা রেজিষ্টরীকরপিয়। অন্য কম্মকারক সাহেব আপন 
দুরে যে নকল থাকে তাহার পৃষ্ঠে সেইরূপ কথা লিখ্রিবেন এব” তাহাতে দস্ভখৎ্ 
করিবেন এব সেই নকল তৎ্সময়ে লেই' নিমিন্তে াহার নিকটে আনান যাইঈবেক ইতি ! 


১২ ধারা]? । 


এই আইনানুসারে যে আপ্রেপ্টিল বদ্ধ হয তাহার মনিব ধাহারদের দ্বারা সেই 
বালক বদ্ধ হইব ভাহারদের সম্মতিক্রমে এব” আপ্ল্ণ্টিন চৌদ্দ বৎসরের অধিকবয়স্ক 


৪ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিশতিতম আইন | 


ভইলে তাহার সক্মতিক্রমে অন্য যে কোন ব্যক্তি আপ্রেশ্টিসের বাকী মিয়াদের জন্যে 
এর, সেই বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে তাহাকে লইতে চাহেন ভাহার নিকটে 
মাপ্রেণ্টিসকে সোপর্দ করিতে পারেন | কিন্ত জানা কর্তব্য যে সেই অন্য ব্যক্তি 
সহস্তে বন্দৌবস্তপত্রের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা ইহা? স্বীকার করিবেন যে আমি এ 
আপ্রেণ্টিসকে লই'লাম এব বন্দোবস্তপত্রের মধ্যে মনিবের কর্তব্য ষে সকল করার 
ও নিযম লিখিত আছে তাহার দ্বারা আমি বন্ধ আছি এব” অন্য ব্যক্তিরদেরও 
সম্মতি সেইরূপে সেই বন্দোবস্তপত্রে লেখা ফাইবেক খবহ তাহাতে উঠি রা দম্ভ 
করিবেন] এবং এইরূপ প্লুত্যেক অর্পণ সরকারী দক্করে বন্দোবস্তপত্রের ঘে নকল 
খাকে তাহাতেও এই আইনের শেষের লিখিত (1)) চিন্তিত তফসীলের পাঠানুসারে 


লেখা যাইবেন্গ এব” মাজিষ্টেট লাহেব অথৰা রেজিষ্টবীকরণিব? কর্মকারক লাহেৰ 
তাহাতে দস্তথঙ্ করিবেন ইতি । 


১৩ ধারা 


এই আইনানুলারে বদ্ধহওযা কোন আপ্রেণ্টিলের দ্বারা অথবা] শাহর পক্ষে 
বর্দ এ দেশের সপে] কোন মাঁজিষ্ট্রেট লাহেবের নিকটে এইমত নালিশ হয যে 
হাহার মনিব কি যে এজেণ্টের নিকটে এ মনিব এ আগ্ুণ্টিসকে নিযুক্ত করিযাছেন 
তিনি এ আপ্েট্টিসের বন্দোবস্তের অনুসারে তাহাকে আহারাদি দিতে কি শিখাহইতে 
ম্যস্বীকাঁর বখক্রেটি করিযাছেন কিন্বা। তাহার প্রুতি নির্দযাঁচরণ করিয়াছেন ব) প্রকারান্তরে 
কঠিন ব্যবহার করিয়াছেন তবে এ মাজিষ্্রেট লাহে এ মনিব অথবা! বিষয়বিশেষে 
তাহার এজেপ্ট যদি তাহার এলাকার মধ্যে বাস করেন তবে তাহাকে এ নালিশের 
জওয়াব দিবার জন্যে সম্নে লিখিত ওয়াজিবী কোন সময়ে উহার নিকটে উপস্থিত 
হইবার নিমিত্তে তলব করিতে পারেন 1! এব সন জারী হওনের প্রমাণ হইলে 
মনিব ব) এজেণ্ট নিদ্দিষট সময়ে হাজির হইলে বা ন। হইলে মাজিষ্ট্রেট লাহে নালি- 
শের বিষয়ের তদারক করিতে পারেন এব তাহার প্ুমাণ হইলে এ আগেুন্টিলী 
বন্দোবস্ত রহিত করিতে পারেন এব” আপ্রেন্টিল বদ্ধ হওনের সময়ে যে পুরস্কার 
দেওয়া গিয়াছিল তাহার চারিগুণের অনধিক আপ্রেপ্টিসের নিসিত্তে তাহার 
মনিৰ কি সনিবের ত্রজেণ্টের কোন ওযাজিবী টাকার জরীমান। করিতে পারেন অথবা 
যদি কোন পুরস্কার না দেওয়! গিযাছিল অথবা যদি সেই পুরস্কার পঞ্চাশ টাকার কম 
চ্ছিল তবে দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ! এব যদি 
অপরাধিব্যক্তি ফ্ই জরীমানার টাকা না দেন তবে মাজিষ্ট্রেটে সাহেব তাহার 
ভিনিলপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বারা তাহা আদায় করিতে পারেন এবস যদ্দি 
অপরাধি ব্যক্তি তাহার মনিব না? হন কিন্ত মনিবের এজেন্ট হন তবে সেই 
সনিবেরো জিনিসপত্র ক্রোক ও নীলামের দ্বার! তাহা আদায় করিতে পারেন 
ইতি। 


ইক্ষরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবি"্শতিতম আইন । ৫ 


১৪ ধারা । 

যদি আপ্রেণ্টিসের কুব্যবহারের জন্যে তাহার মলিব অথবা] তাহার মনিবের 
এজেন্ট কোন পিতা আপন পুজ্রের আইনমত যে শামন করিতে পারেন লেইমত 
কোন লু শাসন করেন তবে সেই নিমিত্তে কোন আপ্রন্টিসের বদ্দোবস্ত রহিত হইবেক 
না এব মনিব বা মনিবের এজেণ্ট কোন ফৌজদারী নালিশের যোগ্য হইবেন লা। 
এব*্* যদি মনিব অথবা মনিবের এজেপ্ট আপনার আপ্রেন্টিসের উপর এইমত কোন 
চড়াউ অথবঞ্ অন্য কোন অত্যাচার করেন যে আপনার পুজ্রের বিরুদ্ধে করিলে 
দগুনীয় হইতেন তবে আপ্ন্টিমী বন্দোবস্ত রহিত করণের বিধির দ্বার! খ মনিব 
অথবা মনিবের এজেপ্টের প্রতিকলে কোন ফৌজদারী নালিশের প্রতিবন্ধক হইবেক না] 
এব. আপ্েশ্টিপী বন্দোবস্ত রহিত করণের কোন কাধ্য হইলে বা না হইলে সেইরূপ 
নালিশ হইতে পারে ইতি | 


১৫ ধারা। 


এই আইনের দ্বার! যে আগ্ুণ্টিল কোন মনিবের নিকটে বদ্ধ হয় লেই 
অপপ্রেণ্টিলের কুব্যবহারের বিষয়ে যদি মনিবের দ্বারা কি মনিবের পক্ষে মাজিষ্টেট 
লাহেবের নিকটে নালিশ হয় অথবা যদি সেই আপ্েণ্টিস পলারন করে তবে মাজি- 
স্রেট লাহেব এ আপ্রেপ্টিসকে গ্রস্তার করণার্থে আপনার পরওয়ানা দিতে পারেন 
এব দেই নালিশ শ্রনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এব সেই অপরাধী যদি 
বালক হয় তবে ফৌজদারী জেলখানা ভিন্ন কোন কদারের কারাগারে অথব] অন্য 
কোন উপযুক্ত স্থানে এক মাসের অনধিক কালপর্ধ্যন্ত অপরাধিকে রাখিবার হুকুম 
করিয়া] এ অপরাধির দণ্ড করিতে পারেন । মাজিঞ্রেট সাহেব এ এক মাস মিয়াদের 
মধ্যে এক সপ্তাহপর্ষ্যন্ত অপর্লাধিকে একাকিরূপে কয়েদ করিতে পারেন এব এ মিয়াদ্‌- 
পর্য্যন্ত যে খোরাকীর হুকুম করেন তাহা এ মনিব কি মলিবের এজেন্ট তাহার প্রতি 
পালনার্থে দিবেন! এব” এ অপরাধী যদ্দি চৌদ্দ বৎসরের ন্যনবয়স্ক হয় তবে 
মাজিঞ্্েট সাহেব অপ্রুকাশ স্থানে বেত্রঘাত করিবার হুকুম দিতে পারেনপ অথবা 
যদি অপরাধী বালিক হয় কিম্বা বালক হইলেও যদি মাজিষ্ট্রেট লাছেব সেই প্রকার 
দণ্ড অনুচিত বোধ করেন তবে তিনি এ আপ্েণ্টিমলের মনিব অথবা] মনিবের এজেপ্টকে 
এ অপরাধিকে আপনার বাটিতে অথব! যে জাহাজে নিযুক্ত হয় সেই জাহাজে এক 
মাসের অনধিক সিয়াদে আতিকচিন কয়েদে রাখিতে এব তাহাকে কেবল জল আৰু 
রুটী অঞ্থব! অন্য যে কোন পুকার সামান্য আহার খাইয়া আপ্রেন্টিসের স্বাস্থ্যের 
বিদ্বু না হয় নেই মত আহার দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি। 


৯৬ ধারা । 


যদি আপ্রেণ্টিলের খামখা ও অনবরত্ত কুব্যবহারের বিষয়ে নালিশ হয় তবে সেই 
নালিশ প্রমাণ হইলে বা না হইলে মাজিষ্্েট সাহেহ মনিবের দাওয়াক্রমে আগ্েন্টিসের 
খ্‌ 


৬ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎ্দশতিতম আইন | 


বন্দোবস্ত রহিত করিবার হুকুম দিতে পারেন । কিন্ত যদি সেই নালিশের প্ুমাণ লা 
হয তবে আগ্রেন্টিলের এব তাহার পিতার কি রক্ষকের লম্মতি না হইলে বন্দোবস্ত 
রহিত হইবেক না) এব মাজিষ্্রেট সাহেব সেই বিষয়ের সমস্ত বৃত্তান্ত বিবেচন! 
করিয়া যেমত তাহার উচিত বোধ হায় সেইমত এ আপ্ন্টিসকে বন্ধ করণের সময়ে 
মনিবকে যে পুরস্কার দেওয়া গিযাচ্ছিল বন্দোবস্ত রদ করণের সময়ে নেই পুরস্কার 
সমুদঘ ব। তীহার কতক অ০৯শ ফিরিয়। দেওয়া! যাইবেক বা না যাইবেক। এবং এই- 
রূপে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া যায় তাহা মাজিঞ্ট্রেট সাহেবের হুকুমেক্জ অধীনে এ 
আপ্রেণ্টিসের উপকারার্থে ব্যয হইবেক ইতি | 


১৭ ধারা । 


বন্দোবস্ত রূুদ করণের সমযষে আপ্রেশ্টিসের পক্ষে যে টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাষ 
তাহ! মাজিষ্ট্রেটে পাহেব অন্য মনিবের নিকটে তাহাকে বদ্ধ করণেতে অথবা 
প্রকারান্তরে তাহার উপকারের জন্যে ব্যম করিবার হুকুগ করিতে পারেন কিম্বা সেই 
ব্ক্কি যখন আপ্রেণ্টিসরূপে বন্ধ হল তখন যে ব্যক্তি সেই পুরস্কার দিলেন তাহাকে 
তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন ইতি | 


৬৮ ধারা! 


নালিশের কারণ হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি নালিশ না হয় তবে কোন 
মাজিক্টেট সাহেব এই আইনক্রমে আপ্রেণ্টিসের বিরুদ্ধে তাহার মনিবের নালিশ 
শ্বনিতে পারিবেন না! অথবা য্দি সেই নালিশের কারণ জাহাজের যাত্রার লময়ে 
জাহাজে হইয়। থাকে তবে উক্ত রাজোর মধ্যে কোন বন্দরে বা কোন স্থানে জাহাজ 
পঁছুছনের পর এক মাসের মধ্যে তাহার নালিশ না হইলে মাজিঞ্্রেট সাহেব তাহা) 
শ্বনিবেন না] এব”. কোন আপ্রেণ্টিল আপনার মনিব কি মনিবের এজেন্টের নামে 
এই আইন্ক্রমে নালিশ করিলে যদি সেই নালিশের কারণের পর তিন মাসের মধ্যে 
নালিশ ন করা যায় তবে কোন মাজিষ্্রেট সাঘের তাহা শ্রনিবেন না অথবা যদি 
জাহাজের যাত্রার সময়ে সেই নালিশের কারণ জাহাজের উপর হইয়া থাকে তবে এ 
রাজ্যের মধ্যে কোন বন্দরে ব" স্থানে জাহাজ পহুছনের পর তিন মাসের মধ্যে না 
হইলে দ্াজিষ্ট্রেটে লাহেব এ নালিশ শ্রনিবেন না) ইতি | 


১৯ ধারা 7 


আপ্ন্টিশের মিয়াদ সমাপ্ত হওনের পুর্র্বে যদি কোন আপ্রেন্টিসের মনিব মরেন 
তবে আপ্রেস্টিসের বন্দোবস্ত তদ্ারা রহিত হইবেক এব". আপ্রেন্টিপকে এ মনিবের 
নিকটে বন্ধ করণের সময়ে যে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছিল তাহার ফে অণ্প মিয়াদের 
অবশিষ্ট কাল হিসাব করিয়া হয়নতাহা মৃত ব্যক্তির সম্মত্তিহইতে একসেকিটর অধ্বা! 
আভমিনিষ্ট্রেটর ফে' ব্যক্তি বা ব্যক্তির। পুরস্কার দিয়াছিলেন ভাহারদিগকে কিরিয়ণ 


ইঙ্গরেক্চী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবি”শতিতম আইন শ 


দিবেন। কিন্তু যে ব্যবসাতে এ আপ্ন্টিস নিযুক্ত ছিল যদি মৃত মনিবের একসেকিটর 
অথবা আভমিনিষ্ট্রেটর লেই' ব্যবসা চালাইতে থাকেন এব যদি মৃত মনিবের মরণের 
পর তিন মাসের মধ্য আমল বন্দোবস্তের নিয়মক্রমে এ আপ্ণ্টিমকে রাখিতে জিখনের 
দ্বারা প্রস্তাব করেন তবে মৃত ব্যক্তির ইঞ্টেট এ পুরস্কারের জন্যে সকল দায়হইতে 
খালাস হইবেক ইতি । 


২০ ধারা! । 


পূর্বোক্তমর্তে সদি এ আপ্ুন্টিসকে রাখণের প্রস্তাব করণ ষায তবে তাছ। 
আপ্রেন্টিসের আমল বন্দৌবস্তের মধ্যে একুলেকিটর এব আডমিনিষ্টেটরের দ্বারা 
সমপূর্ণরপে লেখা যাইবেক এব” থাকিবেক এবস্ং মাজিষ্ট্রেটে সাহেব অথবা] রেছি- 
ফরীকরুশিয়া কর্মকারকের দ্বার দক্ুরে এ বন্দৌবস্তপত্রেত্র যে নকল থাকে তাহাতে 
সেই বিষয় লেখা যাইবেক ) এবপ্ যে একুমেকিটর অথব) আভডমিনি্টেটর আপ্রে- 
প্িসকে এইরূপে রাখেন ভ্াহারদের নিকটে এ আপ্রেপ্টিসী মিয়াদের অবশিষ্ট কালের 
জন্যে আপ্রেন্টিল বন্ধ থাকিবেক ইতি । 


২১ ধারা। 


আপ্রেন্টিপী সময়ের মপ্যে যদি এই আইনের দ্বারা বদ্ধ কোন আগ্ুন্টিসের 
মনিব সরেন তাৰ এ মনিব যে সম্মত্তি রাখিয়া মরিলেন তাহাহইতে মনিবের সরণ- 
অবধি তিন মাঁসপর্য্যন্ত এ আপ্পেশ্টিলের ভরণপোষণ পাঈবার স্বত্ব থাকিবেক। কিন্ত 
জানা কর্তব্য যে এ তিন সাসের মধ্যে এ আগঞ্েে্টিল এ মনিবের একসেকিটর ব। 
আডমিনিষ্্রেটরের সঙ্গে অথবা যে ব্যক্তিকে তাহারা নিযুক্ত করেন তাহার সঙ্গে 
বাস করিবেক ও তাহার নিমিত্তে খাটিবেক ইতি । 


২২ ধারা । 


আপ্েট্টিসী সময়ে যদি কোন আপ্রে্টিসের মনিবের প্রুতিকুলে প্রেউলিয়ার 
কমিস্যন বাহিরে হায় অথবা যোত্রহীনত] কম্্ম করিয়াছেন এমত নিদ্ধার্য হয় তবে এ 
আপ্েন্টিল আপ্রে্টিসী বন্দোবস্তহইতে মুক্ত হইবেক এব”, যদি আর্গ্েপ্টপী কর্ম্েবজ্ধ 
করণের সসয়ে আগ্্টেসের পক্ষে কোন পুরস্কার দেওয়। গিয়। থাকে তবে এ 
আপ্রেন্টিল অথব। যে ব্যকির দ্বার] লে বদ্ধ হইয়াছিল সেই ব্যক্তি দেউলিয়া ব! 
যোত্রহীনের লঙ্লত্বির উপর ক্র্জের ন্যায় মেই টাকার বিষয়ে দাওয়া করিতে পারেন 


ইতি। 
২৩ ধারা । 


এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে সকল বিনীয় প্রজা! যেখানে জন্মিয়! গাকেন 
বাহার সন্তান হন কাহার এব কলিকাতা ও মান্দীজ ও বোষ্বাইয়ের শহরের 


৮ ইজরেজী ১৮৫৩ সাল ১৯ উনবিদশতিতম আইন 


বাহিরে কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে অন্য সকল ব্যক্তি কোম্নীনি 
বাহাদুরের আদালত ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এলাকার অধীন হইবেন ইতি । 


২৪ ধারা ॥ 


উক্ত শহরের বাহিরে কোন মাজিঞ্েট সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপর 
হুকুমের তারিখের পর যে সেশন আদালতের তাবে এ মাজিষ্ট্রেটে সাহেব থাকেন 
সেই আদালতে এক মাসের মধেত আপীল হইতে পারে ইতি । 


২৫ ধাহ্রা। 


এই আইনের সধ্যে «মনিব” এব “মালিক? এবং “ব্যক্তি” এবঞ্, 
“তিনি” এইহ কথ্থা যেমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় তেমনি নানা ব্যক্তিকেও বুহায় এব, 
যেমন পুরুষ তেমনি স্ত্রীকে বুষধয় এবৎ বেঙ্গল বিশেষ২ ব্যক্তিকে বুঝায় ভেনি 
চাটরপ্রাপ্ত সমীজকে বুঝায় কিন্তু যদি পুর্রাপর কথা দেশিয়! এইরূপ অর্থ করা 
অসঙ্গত বোধ হয় তবে বুঝ্বাইবেক না। ইতি | 


4& চিহ্্িত তপমীল ! 
বন্দোব্স্তের পাঠ । 


এই বন্দোবস্ত অমুক বৎসরের অমুক মালের অমুক তারিখে অসুক স্থানের 4 1) 
এব”, অমুক স্থানের 0 1টর নঙ্গে করা গেল! তাহার নিয়ম এই যে উক্ত 4& 1) 
অদ্য সম্পুর্ণ এতবয়স্ক উক্ত 4 3ির 2 টি নামক পুজ্র কি কন্যাকে (অগ্বা & 3 
ও 7 ]ণর পর্দপর অন্য যে কুট্স্বত। থাকে তাহা এই স্থানে লিখিতে হইবেক) এই 
তারিখঅবধি এত বৎসর পর্ধ্যন্ত (কিস্থী কন্যা হইলে যদি ইহার মধ্যে বিবাহ 
হয় তবে বিবাহের সময়পর্যযন্ত এই কথাও লিখিতে হইবেক) উক্ত 01)র লঙ্গে 
বান করিতে ও তাহার নিকটে আপ্রেপ্টিসস্বরূপ খাটিতে বন্ধ করিয়াছেন । এ 
সমুদয় মিয়াদপর্য্যন্ত এ আগ্রে্টিন আপনার বুদ্ধিনাধ্যপর্য্যন্ত সকল উচিত কার্য্যে 
রীতিমত ও বিষ্বস্তরূপে এ 0 1)র সেবা করিবেক এব, উক্ত 01) ও তাহার পরি- 
বারের প্রতি সকল বিষয়ে অতিলরলতা ও বিহিতমতে ও আজ্ঞাধীনরূপে আচার 
ব্যবহার করিবেক । এৰৰ উক্ত €1)কে (উক্ত /$ 13 এত টাকার ষে পুরস্কার 
দিয়াছে সেই পুরস্কার উক্ত € 1) পাইয়াছেন এই তফসীলের দ্বারা স্বীকার করেন | 
মেই পুরস্কারের জন্যে এব০২)% উজ্জ 1০ চ' বিশ্বন্তব্ূপে ষে সেবা করিবেক তাহার জন্যে 


শপ 
_ ২০ স্প্পিস প্পশাপাপাশাপিশালাশী শীট শা শিপাপাশাশীাক্পাশিপীদশী 





* যদি পুরস্ধার নী দেওয়া যায় তবে ( ) এই চিহ্থের মধ্যের কথা লিখিতে 
হইবেক ন।। 


ইজরেজী ১৮৫০ সাব ১৯ উনবিঞশতিতম আইন । ৯ 


উক্ত 01) আপনি ও তাহার একসেকিটর ও আভডমির্নিষ্রেটর উক্ত 4 13র সঙ্গে ও 
তাহার একসেকিটর ও আডমিনিঞ্টেটরের লঙ্গে এই একরার ও বন্দোবস্ত করিতেছেন 
যে তিনি উক্ত 1$1”কে এ মিয়াদপর্য্যন্ত অসুক কর্ম ও কার্ধ্য ও ব্যবন। সর্বাপেক্ষা 
উত্তমমতে আপনি বা অন্যের দ্বারা তাহাকে শিখাইবেন ! এব আরে। এ সময়- 
পর্য্যন্ত এ আপ্রেশ্টিমকে উত্তম ও স্বাস্থ্যজনক ও প্রচুর আহার ও পোশাক ও বাসস্থান 
ও ধোবার খরচ এব. আপ্রে্টিসের জন্যে অন্য যে সকল বিষয় আবশ্যক ও 
ওয়াজিবাী জ্কয় তাহা তাহাকে দিবেন (এব যদি কোন বিশেষ নিয়ম হয় তাহা 
এইখানে লিখিতে হইৰেক 1) 


ইহার সাক্ষ্যত্বরূপ উক্ত ব্যক্তিরা ইহার মধে? লিখিত বৎসর ও তারিখে এই 
বন্দোবন্তপত্রে দস্তখৎ ও মোহর করিলেন । 


দিদি এ 
/ 
4, 1), ক) 


২ 


১ বা 
€. 1). টা 


13 চিহ্কিত তফলীল । 
অপঁণ করণের হুকুমের পাট । 
(আশসল বন্দোবস্তপত্রের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক 1) 


সকল লোককে জানান যাইতেছে ফে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক 
তারিখে অমুক স্থানের 01) এব” তাহার আপ্রে্টিস 124 এবপ্ অসুক স্বানের 
এ ছু অসুক স্থানের মাজি্্েট ০11 সাহেবের নিকটে স্বয়ণ্ হাজির হইয়া ইহা 
কহিলেন যে আপ্রে্টিসের বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত 11” উক্ত 01)র নিকটে বন্ধ 
ছিল সেই বন্দোবস্তপত্র উক্ত এ 1$র নিকটে অপণ হয় এবপ্, উক্ত মাজিষ্ট্রেট লাহেবের, 
উক্ত 1 1কে স্বয়” জিজ্ঞাসাকরণের দ্বারা এব” "অন্য উপযুক্ত প্রকারে ও নিয়মের 
দ্বারা এই হৃদ্বোধ হইল যে উক্ত অর্পণেতে উক্ত 1১ ]'র উপকার হইবেক এবং তাহা 

গ 


১৩ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ১৯ উনবিৎশতিতম আইন । 


(উক্ত 19 ]'র এব) * আইনগ্মতে অন্য যে সকল ব্যক্তিকে লম্মত করণের আবশ্যক 
আছে তাহারদের লম্মতিক্রমে হইতেছে অতএব উক্ত মাজিষ্রেট সাহেব এ অর্পণ 
স্বীকার করেন | এব যে আপ্রে্টিলী বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত 1] অমুক বৎসরের 
অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক ব্যবসা বা কর্ম বা কার্য শিখিবার জন্যে 
আপ্রে্টিসম্ব্নপ উক্ত 01)র নিকটে বদ্ধ হইয়াছিল তাহা উক্ত) 2 প্রথমে সেই 
বাম্দোবস্তের কর্তা হইলে এব €১1)র স্কানে ও তাহার পরিবর্তে তাহাতে লহী 
করিলে যেব্রপ হইত সেইরুপে এ বন্দোবস্ত অদ্যাঘধি এ মিয়াদের শেষপ্রর্ধ্যন্ত বলবৎ 
থাকিবেক ৷ এব উক্ত 01) যে নকল করার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ করিতে উক্ত 
1২ এব" কাহার একনেকিটর অথবী। আডমিনিষ্টেটর বদ্ধ হইবেন এব, উক্ত 
ছু যেরপে উক্ত বন্দোবস্তের দ্বারা উক্ত €;1)র নিকটে ব্দ্ধ ছিল সেইরূপে এ ব্যক্তি, 
এইঅব্ধি উক্ত ৭ 1₹র নিকটে বদ্ধ হইবৈক। 


€. 1). [5 নিত ত্য, 1, 


ইহশর সাক্ষ্যস্বরূপ উক্ত €' বু) এব 191 এব এ | পুর্কলিখিত সন ও 
তারিখে এই পত্রে আমার সম্মুখে সহী করিয়াছেন । 


€৮* 17. মাজিঞ্ট্রেট | 


শা আস সপ পপ পা্পাপাাাাাশিশতি স্পীপসপ্পাস্পা স্পা পপ স্পেস সি 


* যদি 11" চৌদ্দ বৎনরের অধিকবয়স্ক না হয় তবে € )এই চিনের মধ্যের 
কথা লিখিতে হইবেক না । 


»আপাস্পাাাাশাশিীশিশিপপ্পা লি 








সমাপ্তঃ । 


এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবৰণসেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঞজজরেজী ১৮৫০ সাল ২০ বিৎশতিতম আইন | 


ভারতবর্ষের প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌদ্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ আগ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী করিলেন তাহা 
সর্ব নাধারণ লেঘক্ষকে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


স্্া 
কটকের পেশকমী মহালের সীমাসরহদ্দ নির্ণঘ করণের আইন । 
এ 


যেহ্তুক জিলা কটকের মধ্যে বে কৃতক জঙ্গল কি পব্র্তীয় জমীদারী বাঙ্গলা 
দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩৬ ধারাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহা! এব 
এ জিলাতে সয়ুরভঞ্জের মহাল উক্ত আইনের দ্বারা সরকারী রাজস্বের বন্দোবস্ত ও 
আদা করণের বিষয়ি আইনের কার্ধযহইতে কিঞ্চিৎ কাল বহিভূর্ত হইয়াছিল এব 
বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮০৫ সালের ১৩ আইনের দ্বার পোলাসের গ্রুতিপালনের 
এব” ফৌজদারী মোকদ্ছমা নির্বাহ করণের ব্ষয়ি আইনের কার্ধযহইতে কিঞ্চিৎ কাল- 
পর্ধযন্ত বহিভূতি হইয়াছিল এব”, যেহেতুক এ জমীদারীর সীমাসরহচ্ছের বিষয়ি 
বিবাদ যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের 
লিশিতমতে হুকুম হইল । 


১ প্রারা। 


যে কোন গতিকে উক্ত কোন জম্ীদারী অথব। বোআদ ও আট মল্লিকের কিল্লা 
এব বাঙ্গল। দেশের চলিত আটনের অধীন মহালের সধ্যের সীমা লইয়। বিবাদ হয় 
সেই প্রত্যেক গতিকে সেই বিবাদ জিল। কটক্রে পেশক্লী মহালের সুপরিণ্টেণ্ডণ্ 
সাহেব সময়ে বাঙ্গলা দেশের শ্রীয়ুত গবর্নর্‌ সাহেবের স্থানে যে উপদেশ পান 
তদনুলারে প্রথমতঃ উহার দ্বারা শ্রনা যাইবেক ও বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং 
বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেৰ তাহার নিষ্পত্তি সঞ্জ্রর করিলে তাহা চুড়ান্ত 
হইঈবেক এব তাহার নিষ্পত্তিঅনুলারে এ বিরোধি ভূমি যে ব্যক্তিরদের পাইবার 
অধিকার খাকে তাহারদিগকে পেশকসী মহালের সুপরি্টেণ্ডেট সাহেব দখল 
দেওয়াইয়া! এ নিষ্পত্তি জারী করিবেন ইতি। 


সমাপ্তি 1 


এফ জে হালিডে ॥ 
ভারতবষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী | 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২১ একবিৎশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজ্র কৌন্দসেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ১১ আপ্রিল তারিখে নীচের লিখিত যে আইন জারী কুরিলেন তাহা! 
সব্থ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিভ্তে প্রুকীশ হইতেছে । 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারার মুল নিয়ম 
কোনম্্ানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার আইন । 


যেহেতৃক বাঙ্গলা। দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৯ ধারাতে এমত 
হুকুম হইয়াছিল যে “দেওয়ানী কোন মোকদ্দসাঁতে উভয় পক্ষ ভিন্ন মতাবলম্থী 
হইলে অর্থাৎ এক পক্ষ হিন্দু ও অন্য পক্ষ মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের 
মধ্যে এক কি ততোধিক পঙ্ছীয় লোক ন] হিন্দু না মুনলসাঁন হইলে এ২ ধম্মসিম্নকাঁয় 
সকল বিধিব্যতিরেকে এং লোকের যেষ স্বন্ধ হইত সেইং স্বজ্বের হানি এং ধক্মসক্সুকাঁয় 
বিধিতে হইবেক না” এবণ্ যেহেতুক এ আইনের মূল নিষম কোম্নানি বাহাদুরের 
শাসিত সকল দেশে চালাইলে উপকার হইবেক অতএব নীচের লিশিতসতে হুকুম 
হইল । 


১ ধারা । 


কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে এক্ষণে চলিত যে কোন আইন কি 

ব্যবহারের দ্বার। কোন ব্যক্তি কৌন ধর্ম ত্যাগ করিলে কিম্বা কোন ধর্ম সম্মর্জহইতে 
বহির্ভূত হইলে অথবা জাতিভূষট হইলে ভাহার স্বত্ব কি নম্নত্তি জব্দ হর অথবা! 
উত্তরাধিকারিত্বের কোন স্বতের কোন প্ুকারে বিছ্বু-কি অপকার হল এমত বোধ 
হইতে পারে দেই আইন কি ব্যবহার কোক্সানি বাহাদুরের আদালিতের মধ্যে 
এব উক্ত দেশে রাজকীর্‌ চার্টরের দ্বারা স্থাপিত আদালতের মধ্যে আইনস্বরূপ 
আর প্রবল থাকিবেক নী] ইতি | 

লম্ণপ্তিঃ | 

এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২২ ছ্াৰিশতিতস আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌমশ্দেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
সালের ১৩ আপ্রিল তারিখে নীচের লিটিত যে আইন জারী করিলেন তাহা! সব্র্ফ সাধা- 
রণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ হইতেছে । 


ভারতবর্ষের কৌদ্সেলে শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের অনুপস্থিত থাকন' লময়ে 
তাহার কোনং ক্ষমতার কার্প) করণের বিধানের আইন । 


বেহেতুক ভারতবর্ষের কৌন্সেলের অন্তঃপাতি কোন সাহেবকে সঙ্গে না লইয়া 
উত্তরপশ্চিম দেশে এব ভারতবর্ষের অন্যহ ভাগে শ্রীযুত'গবরুনর্‌ ক্ষেনরল বাহ 
দুরের গমনের উচিত বোঁপ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত মতে ভৃকুম হইল? 


১ ধারা! 


শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ভারতবষো হজুর বৌন্সেলে আনুপস্থান- 
পর্য্যন্ত শ্রীযুত গবর্ুনর্ জেনরল বাহাদুরের হজব কৌন্সেলের নিদ্ধারণক্রমে তীহার 
অনুপস্থানপর্স্যস্ত যেং ক্ষমতীনুসারে হ্রুব কৌন্সেলের শ্রীযুত প্রুসীডেন্ট পাহেব কাঙ্য 
করিতে পারেন দেই ক্ষমতাঁভিম্ন এব আইন করণেব ক্ষমতা ভিন্ন শ্রাযৃত গবরুনন 
€জনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে যেং ক্ষমরতী আছে সেইং ক্ষমতানুলসারে তিনি 
একাকী কার্য করিতে পারেন ইভি। 


২ ধারা! । 
যে তারিখে সরকারী গেজেটে পুকাশিত হুকুমের দ্বারা এমত এন্ডেশ। দেওষা যাগ 
যে পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্তে শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর কলকাতা হইছে 
পুৃশ্থান করিয়াছেন সেই তারিশখঅবধি এই আইন প্রুবল হইবেক ইতি | 
লমান্তিও | 


এফ 2 হালিডে । 
ভারতবর্ষের গৰর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োবি"তিতম আইন! 


ভারতবষের শ্রীযৃীত মোষ নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রীত অনরবিল প্রুলীডেন্ট সাহেব হঞজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ জালের ৮ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! জ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে! 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব লাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয়। 


শহর কলিকাতার ভূমির রাজস্ব রক্ষা করণের আইন | 


যেহেতুক কোনম্মীনি বাহাদুরের শাসিত দেশের অন্যান্য স্থানে ভূমির রাজস্ব 
যেরূপে নির্ণয় আছে এব সরাসরীরূপে আদায় হইতেছে কলিকাতার মধেঃ 
কোম্নানি বাহাদুরের পাওনা ভূমির রাজস্ব সেইরূপে নির্ণয় ও সরাসরীমতে আদায় 
করা বিহিত বোধ হইয়াচ্ছে অতএব নীচের লিশিতমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল 


১ ধারা । 


শহ্‌র কলিকাতার মধ্যে যে সকল করের যোগ্য ভূমি কোম্নানি বাহাদুরের 
নম্মত্বি নহে অথচ তাহার করের নিরিখ নিশ্চিত নাই অথবা! ষে সকল ভূমির উপর 
ইহার পুব্বে কর ছিল ন1 সেই সকল ভূমির উপর কাটা প্রতি তিন আনা! নিরিখে 


কর বসান যাইবেক ইতি ৷ 
২ ধারা! 


কলিকাতার মধ্যে যে সকল লাখ্রাজ ভূমির ষাইট বৎ্নরঅবধি অনবরত 
নিক্কররূগে দখল হইয়া আনলিতেছে তাহার সনদ সিদ্ধ হইবেক। এব” কলিকাতার 
মধ্যে ব্রিটনীয় গব্ণমেণ্টের শেষ না হওয়1 দানপত্রক্রমে ষে কোন লাখেরাজ ভূমির 
দখল হইতেছে বা উত্তর কালে হয় তাহাছাড়া অন্য সকল লাখেরাজ ভূমির সনদ 
অলিদ্ধ বোধ হইবেক না ইতি । 


৩ধারা। 


বদি কলিকাতার মধ্যে কোন ভূমির মালি অঙ্বা কোম্পানি বাহাঙ্গুরের 
স্থানে প্রাপ্ত পাউীক্রমে কলিকাতার মধ্যে ভূমির দ্খীলকার কোন ব্যক্তি, কালেকৃটর 


ঙ্‌ ইঙ্গর়েজী ১৮৫৬ সাল ২৩ ভ্রয়োবিষ্শতিতম আইন?! 


সাহেবের লিখিত দাওয়া! হইলে সেই ভূমির উপর যে কর ধার্ধয আছ্ছে অধ্থব। 
পাউ্টাক্রমে তাহার ফে খাজানা দেয় তাহা দিতে অস্বীকার অথবা ক্রটি করে তবে 
কালেকুটর সাহেব সেই ভূমির মালিক বা পাউীদারের দ্রব্য অথব। সম্মস্তি যেখানে 
পাওয়া যায় তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বার! সেই টাকা আদায় করিতে পারেন 
অথব] সেই ভূমির রাইয়ত কি দখ্ীলকারের উপর লিখিত দাওয়! করণের পর যদি 
নেই ব্যক্কি এইরপে আইনমতে যে টাকার দাওয়া হয় তাহা দিতে ক্রি বা অস্বীকার 
করে তবে ১৮৪৭ সালের ৭ আইনের দ্বার শহর কলিকাতার অল্প ভাড়ার নিমিত্তে 
ক্রোকের বিষয়ি যে বিধান নিদিষ্ট আছে সেই বিধানানুলারে নেই ভূমির উপর যে 
কোন দ্ুব্য এব সম্পত্তি পাওয় যায় তাহা ক্রোক ও নীলামের দ্বারা এ টাক। 
আদায় করিতে পারেন এব এইমত কোন ক্রোক ও নীলাসের নিমিকে উক্ত 
আইনের লিখিত অল্প কর্জ আদায়ের জন্যে আদালতের কম্সিল্যনর সাহেবের ষে 
সকল ক্ষমতা থাকৈ কালেকৃটর সাহেবেরো সেই সকল হ্ৃমতা থাকিবেক এব” উক্ত 
আইনের নির্চিষমতে উক্ত আদালতের বেইলিফ ও যাঁচনদার এব* প্ুধান ক্লাকেরি 
কর্ম নির্বাহ করিতে কালেক্টর সাহেব আপনার কোন আমলারদিগকে নিযুক্ত 
করিতে পারিবেন এব উক্ত কমিন্যনরেরদের ও কাহারদের আদালতের বিষয়ে উক্ত 
আইনের সকল বিধান এই আইন জারী করণের কার্যে উত্ত কালেকুটর সাহেবের 
ও ভ্রাহার সিরিশতার বিষয়ে খাটে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি 1 


৪ ধারা । 


যে রাইয়ত কিবা দখীলকার ব্যক্তি আপনার ভূষির কর একেবারে কোন্সানি 
বাহাদুরকে না দেয় সেই রাইয়ত ব। দখবীলকার যদি সেই করের টাক দেয় অথব। 
তাহার সম্নত্তি যদি ক্রোক ও নীলাম হয় তবে সেই ব্যক্তি আপনার ভূম্যাদির 
মালিককে তৎ্পরে যে শ্বাজানা দিতে হয় মেই খাজানাহইতে এর করের টাকা ব1 
সম্পত্তির মূল্য বাদ দিতে পারে ইতি । 


৫ ধার! ॥ 


ভূমির কর বা খাজানার বিষয়ে কোম্লীনি বাহাদুরের যে দাওয়া থাকে তাহা! 
সেই ভূমির উপর অন্য২ সকল দাওয়াঅপেক্ষা! অগ্রগণ্য হইবেক অথবা সেই ভূমিতে 
ক্রোকহওয় সম্পত্তির উপর আর যে কোন দাওয়। হইতে পারে তদপেক্ষা কোন্সানি 
বাহশদুরের দাওয়া অগুপপ্য হইবেক ইতি । 


৬ ধারা । 


যদি বাকি খাজানার জন্যে কালেক্টর সাহেবের দাওয়া স্বীকার না করা যায় 
তবে দাবীর টাকা! কালেকৃটর. লাছেবের নিকটে আমান না হইলে ক্রোক ও 
নীলামের কার্ধ্য স্থলিত,হইবেক না ইতি? 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৩ ভ্রয়োবি্শতিতম আইন! গু 


৭ ধারুণ। 
কলিকাতা শহরের মধ্যে যে বাকী রাজস্ব অথব। কর এই আইন জারী হওনের 
পর কোনম্সনানি বাহাদুরের পাওনা হয় তাহা ষে সময়ে দেয় হয় তাহার পর হয় 
ব্লরের মধ্যে অথবা যে ব্যক্তির দ্বারা তাহা দেয় হয় সেই ব্ক্কি কিস্ব! তাহার 
মোগ্তার তদ্দিষয়ে লিখিত স্বীকাঁরপত্র দ্রিলে তাহার তারিখের পর ছয় ব্লরের 
মধ্যে আদায় হইতে পারে এব০*তাহার পরে আদায় হইতে পারে না ইতি । 


৮ ধারা। 


যখন এই আইনক্রমে কোন ভুমি লাশ্বেরাজরূপে অথব। নিষ্করমতে দখল 
করণের দাওয়ণ হয় তখন কালেকৃটর লাহে সে দাওয়ার বিষয়ের তদারক করিবেন 
এব, দাওয়াদার যে নকল লাঙক্ষ্য প্রস্তাব করে অথবা যেং প্ুমাণ সরকারী রোয়- 
দশদের মধ্যে পাওয়া! যখয তাহ লইবেন এব সেই জোকদ্দমায় আপনার কার্ষ্যের 
ও নিষ্পত্তির রিপোর্ট রাজস্ের কমিল্যন্র সাহেবের বিবেচনার জন্যে তথায় 
পাঠাইবেন। যদি কমিল্যনর লাহেৰ সেই দাওয়া! মাতবর বোধ করেন তবে তিনি 
তদ্নুলারে হুকুম করিবেন এব* তাহার নেই হুকুম চূড়ান্ত হইবেক।| যদিএ দাওফার 
মাতবরীর বিষয়ে তাহার হৃদ্বোধ না হয় তবে কালেকৃটর সাহেবকে সেই ভূমির উপর 
কর বসাইতে হুকুম দিবেন এব দাওয়াদার ত্পরে পশ্চাৎ্ৎ লিখিতমতে দেওয়ানী 
আদালতে কালেক্টর সাহেবের খ দাওয়ার ব্িয়ে নালিশ করিতে পারে ইভি । 


৯ ধারা] 


যদি কোন ব্যক্তি কালেকটর সাহেবের কি তাহার তাবে কোন আমলার কর্তব্য 
কার্ধা করণের সময়ে তাহার প্রুতিবন্ধকত1 করে অথবা! তাহাকে উত্ত্যক্ত করে তৰে 
শহর কলিকাঁতার মাজি সাহেবের লম্মুখে তাহার অপরাধ লাব্যন্ত হইলে সেই 
ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবৰেক। এব সেই টাকা 
না দেওয়া গেলে সেই ব্যক্কি ছয় মাসের অনধিক কালপব্যন্ত লাধারণ জেলখানায় 
কয়েদের যোগ্য হইবেক অথব] হয় মালের পুর্বে টাকা দেওয়! গেলে সেই ব্যক্তি 


খালাল হইবেক ইতি! 
৯০ ধারা? 


কালেকটর লাহেবের খোলা কাছারীতে অথব] দস্কুরখানায় হদি ভাঙ্গার 
সমুখে কোন অবজ্ঞ। হয় তবে তিনি তাহার দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা। 
করিতে পারেন এব, দেই টাকা না! দেওয়া গেলে এক মানের অনধিক কালপর্্যস্ত 
অপরাধিকে লাধারণ জেলখানায় কয়েদ করিতে পারেন ॥ কিন্ত এইমত জরীমানার 
অথবা কয়েদের প্রত্যেক হুকুমের উপর কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে 
পারে এব ভাহার নিষ্পত্তি চূক়ান্ত হইবেক ইতি ! 


৪ ইন্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৩ ত্রয়োবিৎশতিতম আইন? 


৯১ ধারা। 
এই আইনানুমারে কার্ধ্য করখেতে কালেকটর সাহেব রীতিমত উপরিস্থ 
রাজস্বের কর্মকারকেরদের কর্তৃত্বাধীনে কার্ধ্য করিবেন ইতি । 


১২ ধারা? 


কলিক্কাতাস্থ ভূমির উপর কোম্নানি বাহাদুরকে যে ভূমির কর দেয় হয় তাহা 
তৃত্তীয় জর্জের ২১ বছসরীয় আকৃট পার্লিমেণ্টের ৭০ অধ্যায়ের অর্থের মধ্য « বাজস্” 
জ্ঞান করা যাইবেক অতএব এ ভূমির করের বিষয়ে কি সেই কর ধার্ষয বা আদাষ 
করণে যে লকল হুকুম বা কার্ধ্য হয় তাহার বিষয়ে বাঙ্গল। দেশস্থ ফোর্ট উলিরম 
রাজধানীতে রাজকীয় চর্টরের ঘার স্থাপিত সুপ্টিমে কোর্টের কোন দেওয়ানী এলাকা 
নাই ইতি! 


১৩ ধারী । 


এই আইনের ছলে রাজস্বের কোন আমলার করা কোন ভাতিক্রমের অব] 
ক্ষতির বিষয়ে কিন্থা এই আইন ক্রমে রাজস্থের আমলা যে কোন জিনিন লয় অথ্ব1 
তাহাকে ষে কোন টাকা দেওয়া] যায় তাহার কোন দাওয়ার বিষয়ে অথব। এই 
আইনক্রমে কোন্পানি বাহাদুরের পঙ্ছে কোন কর বা! রাজস্বের দাওয়ার বিষয়ে যে 
সকল নালিশ হয় তাহা চক্দিশপর্গনার সদর স্থানে নিযুক্ত কোম্সানি বাহাদুরের 
দেওযানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক এবৰ নালিশের যে কারণের সম্নকে 
এ নালিশ হয় তাহা শহর কলিকাতার সীমার মধ্যে উশ্বিত হইলে আথ্ৰ1 আনার্মী 
সেই লীমার মধ্যে বাস করিলেও এ মোকদমার সেই দেওয়ানী আদালতে বিচার 
হইবেক ; এব এইরূপ প্রতেতক নালিশের কারণ হওনের পর ছয় মালের মধ্যে 
তাহা উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার পরে করিতে হইবেক না ইতি | 


১৪ ধারা । 


এই আইনের মধ্যে “ কালেকটর” সাহেহ ও “ কমিস্যনর” সাহেব এই দুই 
কথাতে হে কোন সাহেব আইনমতে কালেকুটরের ও কমিস্যনরের হ্ষ্গতানুসারে 
কার্ধয করিতে নিযুক্ত হন ঠাহাঁকে বুবাইবেক ইতি | 


লমান্তঃ ॥ 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী 1 


য০ার (0. 2149881214১ 827976166 27075810407, 
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ইন্গরেজী ১৮৫৬ সাল ২৫ পঞ্চবিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনর্বিল প্রুসীডেন্ট লাহে হজুর কৌম্ছ়েলে ইজরেজী 
১৮৫০ সালের ১৪ জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলে গ্রযুত 
গবর্নর জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপর্থ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন পর্র্ক নাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়! 


১৮১৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৪৬ সালের ৪ আইন অনুসারে যে ভূমির নীলীম সম্পূর্ণ 
না হয় তাহাতে বায়নার টাক সরকারে জব্দ করণের আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারাতে এব, 
১৮৪৬ লালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছিল যে ভিত্রী জারীক্রমে কিছ! 
ব।কী রাজস্বের নিমিত্বে ভূমির নীলামে বায়নার টাক! জব্দ হইলে খরীদের টাকা লইয়! 
ষাহা। করা ষায় এ বায়নার টাকা লইয়] তাহা করা যাইবেক এব” পত্তনিদ্ারেরা ও 
যেং খাতকের প্রুতিকূলে ডিত্রী হইবাছে তাহারা এ ধারাক্রমে পুবঞ্চনার কার্ধ্য করে। 
অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


২ ধারা । 


বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ও ১৮৪৬ সালের 
৪ আইনের ৫ ও ৯ ধারার যেং ভাগে হাকুম আছে যে উক্ত আইনানুসারে ভূমির 
বা তৎ্সম্পকীয় লাভের নীলামেতে যে বায়নার টাকা দেওয়া স্বায় তাহা জব্ষ হইলে 
মীলামের উৎ্পন্গ টাকার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অথবা খরীদের টাকা লইয়। যাহা! 


করা যাধ এ বায়নার টাকা! লইয়] তাহা করা যাইবৰেক লেইং ভাগ রদ হইল 
ইতি । 


২ ধারা । 


এই' পুকার জব্দ হওয়! বায়নার টাকা নীলামের খরচাঁর জন্যে বায় হই'বেক 
এবছ্ অবশিষ্ট টাকা সরকারে জব্দ হইবেক ইতি! 


পমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবষেক্নী গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 


ট0েলাম (0. 814 578125236700126 27277814107 
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ইজরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষষ্ঠবিৎশতিতস আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোট নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্ুসীডেন্ট সাহেৰ হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২১ জুন তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । গুযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সক্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌম্মেলের বহীতে অপ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন নর্থ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্রকাশ 


হয় । 
শহরের উতদ্ভতমতা করণের ক্ষমতা দেওনের আইন | 


যেছেতৃক কলিকাতা শহরছাড়া ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন লোকেরদের 
গমনাঁগমনের অথব। নিবাসের কোন স্বান বাসি ব্যক্তিরা সাধারণ স্বাস্থ্য ও উপকার 
সম্পকাঁয় কার্য্যের জন্যে পূর্ধীপেক্ষা উত্তম নিয়ম করিতে পারেন এই নিমিত্তে ১৮৪২ 
সালের ১০ আইন জারী হইয়াছিল। কিন্ত এ আইন সেই অভিগ্ায়ের জন্যে 
ফলবান হয নাই এব” তাহার বিধান সশোধন করা এব” কোম্্নীনি বাহাদুরের 
শাসিত অন্যান্য রাজধানীর অধীন নগর্নিধাসিরদিগকে লেইরূপ ক্ষমতা দেওয়া 
বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হহ'ল | 


১» ধারা 
১৮৪২ লালের ১০ আইন রদ হইল ইতি? 


২ ধারা । 


যদি কোক্নানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানী বা কোন 
স্থানের ভ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব অথবা] শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব হজ্র কৌন্সেলে জার! 
শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নরু সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কলিকাতা ও মান্দ্াজ ও 
বোম্বাই শহরছাড়া কোন শহর বা শহরতলী নিবাপিরা কোন সরকারা রাস্তা বা 
পথ ব1 নরদমা কি পুক্করিশী করণ কি মেরাম্ করণ কিম্বা পরিষ্কার করণ কি তাহাতে 
আলো! দেওন আথবখ তাহাতে চৌকী দেওনের কিসিত্তে বা সকলের অপকারক বিষয় 
নিৰারূপের নিমিত্তে কিনা অন্য কোন প্রকারে এ শহর ব! শহরতলীর উত্তসত। 


২ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ ষণ্ঠবিৎশতিতম আইন । 


করণার্থে্পূর্ধাপেক্ষা ভাল উপায় করিতে চাহেন তবে এ শ্রীযুত গনর্নর্‌ সাহেব 
অখ্ব] শরীয়ত গবরূনর্‌ নাহেব হজ্জুর কৌন্সেলে কিন! শ্রীযৃত লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর্‌ 
ঘহের এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাইতে হুকুম করিতে 
পারেন ইতি! 


৩ ধারী! 


যখন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন চলন করাওপণের নিমিত্তে 
গবর্মমেণের নিকটে কোন দরখাস্ত করা যায় তখন এ রাজধানীর বা এঁস্থানের 
গবর্ণমেন্ট গেজেটে এব এ শহর ব। শহরতলীর সধ্যে তাহার একেলা দেওয়। 
যাইবেক এব” এ এত্তেলার সধ্যে এ দরখ্াস্তের অভিপ্রায় লেখা যাইবেক এব” এ 
শহর বা শহরতলী নিবাসি যে সকল ব্যক্তি উক্ত অভিপ্রায় বা তাহার কোন এক 
আভিপ্ায়ের জন্যে এই আইন চলন করাওুণ ব। না করাওণের বিষয়ে আপনারদের 
মত জানাইতে চাহেন ভাহারদিগকে তাহা! জানাইতে উপযুক্ত সময় দেওয়। 
ষযাইবেক ইতি! 


৪ ধারা] 


এ শরীয়ত গবর্নর্ লাহেব বৰ শ্রীযুত গবরূন্র্‌ সাহেব হজুর কৌন্দেলে কিন্বা 
শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরুনর্‌ সাহেৰ এ প্ুকার সকল এজহার উপযুক্তমতে বিবেচনা? 
করিবেন এব তাহ! লইবার জন্যে যে মিয়াদ্‌ নিন্দিষ্ট হয় সেই সিয়াদ অতীত হইলে 
এইমত এক চুড়ান্ত হুকুম দিবেন যেএ আইনের সকল অভিপ্ণায় অথবা তাহার মধ্যের 
এক বা ততোধিক অভিপ্রায়ের জন্যে এ দরখাস্ত এ স্কাননিবাসি ব্যক্তিরদের ইচ্ছার 
অনুযায়ি বা বিপরীত বোধ হয় এপ প্রীযুতের এ চুড়ান্ত হুকুম গবর্ণমেন্ট গেজেটে 
পুকাশ করা যাইবেক এব এ শহর বা শহরতলীর মধ্যে ঘোষণা করা যাইবেক । 
এবণ যদি সেই সমস্ত অভিপ্লাযের ৰা তাহার কোন ভাগের বিষয়ে এ স্বাননিবাসি 
লোকেরদেশর ইচ্ছা আছে বোধ হয়ু তবে এই আইন তদ্বধি এ শহর বা শহরতলীর 


মধ্যে সেই হুকুমে যেং অভিপ্রায় লেখা আছে কেবল সেইং অভিপ্রায়ের জন্যে চলন 
হইবেক ইতি । 


৫ ধারা । 


এ 


ঘন এইরূপে কোন হুকুম পূর্রেস্তমতে কর1 যায় এব”. ঘোষণা হয় তখন 
এ হুকুমের মধ্যের লিখিত অভিপ্রায়ের জন্যে এই আইন উক্ত শহর বা শহরতলীর 
মধ্যে চলন হইবেক। এব, এঁ হুকুম করণ এব ঘোষণা করণ কার্যের দ্বারা এই 
চুড়ান্ত প্রমাণ হহবেক যে এই আইনের নান1 নিয়ম প্রতিপালন হইয়াছে এব" এ 
হুকুমের মধ্োর লিখিত অভিপুিয়ুর জন্যে এী শহর বা শহরতলীর মধ্যে সেই 
লসময়আবধি চলন হইয়াছে ইতি। 


উক্করেজী ১৮৫০ লাল ২৬ ষ্ঠবি”শতিতম আইন । ৩ 


৬ ধারা । 

যখন এই আইন কোন শহর বা শহরতলীর মধ্যে চলন হয় তখন শ্রাযুত 
গবরুনর্‌ সাহেব বা শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌদ্দেলে অথব] প্রীযুত লেপ্টেনেন্ট 
গবরুনর্ সাহেব এই আইনের কার্ধ্যনিব্ধাহের জন্যে মাঁজিষ্ট্রেট লাহেবকে এব” এ 
প্রীয়ুতের বিবেচনায় এ শহরনিবাঁসি হত ব্যক্তির আবশ্যক বোধ হয তত ব্যক্তিকে 
কসিন্যনরস্বরূপ নিযুক্ত করিবেন! এব যে অভিপ্রায়ের জন্যে তাহশরা নিযুক্ত 
হন সেই অডিপ্রা সফলরূপে সিদ্ধ করণার্থে বিধি প্রস্তত করিতে ভাহারদিগকে 
ক্ষসতা দিবেন । এব, এ বিধিতে শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেব অথব। শ্রীযুত গবর্নর্ 
সাহেব হজুর কৌন্দেলে কি শ্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবর্নর্‌ লাহেৰ লম্মত হইলে 
যাব পশ্চাৎ লিখিতমতে তাহা মতান্তর অথবা রদ না হয় তাবৎ এই আইনের 
অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রুবল হইত সেইবূপে এ শহর বৰা শহরতলীর মধ্যে প্ুরল 
হইবেক এব উক্ত শ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেব বা শ্রীযৃুত গবর্নর্‌ সাহেব হজুর 
কৌল্সেলে অথব। শ্্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর্‌ সাহেব কমিস্যনরেরদের মধ্যের 
কোন ব্যক্তিকে তগীর করিতে এবং অন্য ব্যক্তিরদিগকে তভাহারদের পরিবর্তে 
নিযুক্ত করিতে পারেন এপ, কমিস্যনরেরদের কোন পদ শূন্য হইলে তিনি 
যেপ্রুকার উচিত বোধ করেন নেই প্রুকারে অন্য ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিতে 
পারেন ইতি । 


৭ ধারা । 


মে বিধি প্রস্তত করণের ডার এ কমিস্যনরৈরদের প্রতি অর্পণ হইল তাহার 
মধ্যে অন্যান্য বিষয় ব্যতিরেকে এইং ব্ষয়ের নিষম তাহারা করিবেন বিশেষতঃ 

১1 এ কমিস্যনরেরা আপনারদের আবশাক সকল আমলা ও চাকরদিগকে 
নিযুক্ত ও শাসন করিবেন ও তাহারদিগকে যে মাহিযান। দেওয়।] ফাইবেক তাহা। 
নিরূপণ করিবেন । 

২1 এই আইনের অভিপ্রায়ের জন্যে যে টাকার আবশ্যক *হয় সেইং 
টাক ঘরের উপর টাক বলাওনের অথবা শহরের মাসুল নিদ্ধার্স্য করণের কিন্বা 
প্রকারান্তরের দারা আদাঁষ করণার্থে এ শহর ব] শহরতলীর মধ্যে যে ব্যক্তি বাহে 
লম্নত্তির উপর টাক বনাইতে হইবেক তাহা! এ কমিপ্যনরেরণ নিণয় করিবেন এবৎ যে 
টাক বলাইতে হইবেক তাহাহ সপ্খ্য] কিন্থা হার এব” তাহা আদায় ও উসুল 
করণের রীতি ও তাহা আদায় হইলে নিক্সিদ্বে রাখণ ও উপযুক্ঞমতে ব্যয় করণের 
নিয়ম করিবেন ॥ 

৩1 ষে প্রুকারে চলিত বিধি শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব কি শ্রীযুত গবর্মর্‌ 
সাহেবকে হজুর কৌন্সেলে অথবণ প্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট গবরুনর্‌ সাহেবের সক্মমতিক্রমে 
লসসয়েং স"শোধিত অথবা রদ হইবেক এব কৃতন বিধি করা যাইবেক তাহা! এঁ 
কমিম্যনরের নিরূপণ করিবেন ৷ 


৪ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ য্ঠবিশভিতম আইন । 


৪1 শহর আথবা। শহরতলীর মধ্যে অপকারক বিষয় নির্টয় ও নিবারণ 
কর্ণের নিয়ম করিবেন ॥ 

৫1 কমিস্যনরেরা যে কোন বিধি করেন তাহা উল্লস্ীন হইলে পঞ্চাশ টাকার 
অনধিক ওযাঁজিবী জরীমানা নির্দিষ্ট করিতে পারেন কি্বা অপকারক বিষয় নিবৃত্ত 
না হইলে যে প্রত্যেক দিবস এ অপকারক বিষয় থাকে তজ্জন্যে পাঁচৎ টাকার 
অনধিক জরীমানা করিতে পারেন ইতি? 


৮ ধারা। 


যে কমিস্যনরেরা সময়ক্রমে নিযুক্ত হন তাহারদের এই আইনের অভিপ্রাযের 
জন্যে নকল আবশ্যক বন্দোবস্ত করিতে এব পুর্রবোক্তমতে আদায়হওয়1 টার্ন আবশ্যক 
কার্যে এব” আপনারদের আসল ও চাকরেরদের মাহিয়ানা দেওনেতে এব৭ উক্ত 
শহর বা শহরতলীর মধ্যে এই আইন জারী কর্ণার্থে অন্য যে শ্বরচ পড়ে 
তাহাতে ব্যয করিতে সম্পূ ক্ষম্তা থাকিবেক ইতি | 


৯ ধারা । 


এ শহর বা শহর্তলী নিবাসি ব্যক্তিরদের পক্ষে এ কমিল্যনরেরা যে কোন 
বন্দোবস্ত করেন তাহার বিষয়ে কোন এক কমিস্যনর স্বয়ণ্ দাষী হইবেন ন।। কিন্তু 
যে টাকা আদায় হয় তাহা অনুপযুক্তমতে খরচ করণের বিষবে যে কমিস্যনর জানিযা 
শ্তনিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন বা যে কামস্যনরের জ্ঞাতমারে তাছা হইল অথবা 
যে কমিস্যনরের ভারি শৈথিল্যপ্রযুক্ত টাক! সেইরূপে অপব্যর হইল দেই কমিস্যনর 
সেই বিষে দাযধী হইবেন এব তাহার স্থানে পাওনা টাকার ন্যায় সেই টাকার 
বিষয়ে এব” কোন্পানি বাহাদুরের পচ্ছে ভাহার নামে নালিশ হইতে পারে ইতি। 


১০ প্রারা। 


জরীমান1 আদায় করণার্থে ১৮৩৯ সালের ২ আইনে যে ক্ষমতা নির্দিষটি আছে 
তাহা এই আই'নানুসারে সকল বাকী টাক এব” জরীমানা আদায়ের জন্যে আমলে 
আসিবেক |! এব কৃমিস্যনরেরা অথবা এই আইনানুসারে নির্দিষ্ট বাকী টাক 
আদাঘ করণের নিমিত্তে তাহারদের যে আমলা নিযুক্ত হয় সেই আমলার মধেয 
কোন এক ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দরখান্ত করিলে এঁ মাজিজ্ট্টেট সাহেব 
তন্রিমিত্তে এ ১৮৩৯ সালের ২ আইনের ক্গমতানুলারে কার্ধা করিবেন ইতি 1 


১১ ধারা! 


এই আইনানুসারে সম্পত্তির উপর করা কোন টাক্র রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে 
বলিয়? অসিদ্ধ হইবেক না এব*৬কোন সম্নত্তির উপর সেইরূপ টাক্ল বসাওনেতে কি 
সেইরূপ টাক্লু বসাওনের অভিপ্রায়ে সম্মত্তির মূল্য নির্ণয় করণেতে যে সমতির টাক 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ২৬ যষ্ঠবিৎশতিতম আইন! ৫ 


বা মূল্য নির্ণয হয যদি তাহা! এইরূপে বর্ণনা করা যায় যে সাধারণ লোকে তাহা 
চিনিতে পারে তবে তাহা প্রচুর হইবেক । এব” সেই সম্পত্তির মালিক অথব" 
দখীলকারের নাম লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি । 


১২ ধারা । 


যে কোন বাট়ী ব? এমারৎ কি ভূমির উপর এই আইনানুলারে টাক্র বসান 
যায় সেই বাঁচী বা এমারৎ কি ভূমিতে য়ে মকল অস্থাবর সম্মত্তি পাওয়া যায় তাহা? 
এই আইনানুলারে সেই বাঁচা ব! এমারৎ ব! ভূমির উপর বলান টারুের বাকী 
আদায়ের জন্যে মাভিষ্ট্েট লাহেবের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে 
ইতি । 


১৩ ধারা] 


এই আইন জারী করণেতে যে সকল কম্ন্যনর নিযুক্ত হন তাহারা পুর 
ব্সরে যে সকল কর্মনিব্ধাহ করিয়াছেন এব যে সকল টাকা পাইয়াছেন ও ব্যব 
করিরাছেন তাহার এক হিনাব প্রুতিবৎসরের আপ্িল মাসের শেষ দিবসে বা তাহার 
পৃন্রে প্রস্তুত করিয়। শ্্রীযৃত গবর্নর্ সাহেব বা শ্রাযুত গবর্নর্ সাহেব হজুর 
কৌন্মেলে অথ্ব। শ্রীযৃুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ূনর্‌ সাহেবের নিকটে পাঠাবেন! এবং 
যে পাঠ এব. যে বৌচর অর্থাৎ নিদশনপত্র শ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেব বা শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেব হজুর কৌব্সেলে কিন্ত শ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবরুনর্‌ সাহেৰ সময়ক্রমে 
হুকুম করেন সেই পাঠানুলারে সেই রিপোর্ট হইবেক এব তাহার লঙ্গে সেইং 
নিদর্শনপাত্র পাঠান যাইবেক ইতি। 


১৪ ধারা । 


গ্রযৃত গবরুন্র্‌ সাহেব কিন্ত শ্রীযৃত গবরুনর্‌ সাহেব হজুর কৌন্সেলে অথ্‌বা 
শ্রীযৃত লেপ্টেনেন্ট গবরূনর্‌ সাহেব কোন লময়ে কোন শহরে বা শহরতলীর মধ্ট্যে 
এই আইনের কার্য স্থগিত করিতে পারেন এব এই আইন জারী করণেতে 
কমিস্যনরেরদের অথব1 তাহারদের মধ্যে কৌন এক জনের কি তাহারদের আমলার 
ব্যবহারের বিষয়ের তদারক করিতে এব” রিপোট করিতে এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি। 


সী 


জমান্তঃ । 
এফ জে হালিডে। 


ভারতবষর গবণমেন্টের সেক্রেটারী | 


00118 005 1৬৪ ন 81 ৯543077002165 27017814107, 


051,464, 1850.-7718603 ৮ 0০ 13908] উদ 00014) 121৫8১১9৭০0 উাঘাতি 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সম্তবিৎশতিতস আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের লক্মতিক্রমে 
ডারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযুত অনরৰিল প্রলীডেণ্ট সাহেব হুর কৌন্দেলে ইরেজী 
১৮৫৩ সালের ২% জুন তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীযৃত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণপ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন লর্র্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্বে প্রকাশ 
হয়। 


বাণিজ্য জাহাজের খালালীরদের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ি আইন । 


যেহেতুক বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের রেজিউরী করা? বিহিত হইয়াছে 
অতএব নীচের লিখ্িতমতে হুকুম হইল । 


১ ধারা । 


কলিকাতা ও মান্দা ও বোদ্থাইয়ের প্রত্যেক বন্দরে এব” ভারতবর্ষের জ্যুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌম্সেলে উত্তর 'কালে অন্য যে বন্দরে আবশ্যক 
বোধ করেন লেইং বন্দরে বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের জনে) এক সাধারণ 
রেজিটরী দস্কুর স্থাপন হইবেক ইতি | 


২ ধারা । 


এইসত প্রত্যেক দক্তরে এক জন রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইবেন এব* *ফে রাজ- 
ধানীতে বাস্থানে এ দক্তুর স্থাপিত হয় সেই রাজধানী ৰা স্থানের শ্রীযুত গবর্নর্‌ 
লাহ্ছের ব) দ্রীযুত গবরুনর্‌ সাহেব হুর কৌন্দেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরুনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের হন্জুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে সময়ে ঘেরপ হুকুম করেন 
মেইরপে এঁ দস্তুরের আসিফটাণ্ট ও মুহ্রীর ও চাকর নিযুক্ত হইবেক এব তাছার- 
দের মাহিয়ানা ও বেতন ধার্য হইবেক এব* যেং নিয়ম নিঙ্গিষ্টি হয় লেইং নিয়তমর 
অধীন তাহার! থাকিবেক ইতি | 


৩ ধারা । 


প্রত্যেক রেজিষ্টার আপনার পদের কাধ্চে প্রবৃত্ত হওনের পূর্ত তাহার 
কর্তব্য কার্ধয বিশ্বস্তরূপে নিব্ধাহ করণের বিষয়ে এব, এ রেজিউ্টারম্বরপ তাহার 
ক 


২ ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবিশতিতম আইন | 


হাতে যে সকল টাকা আইসে সেই সকল টাকার যথার্থরূপে ব্যয় করণের ও হিলাৰ 
রাখণের বিষয়ে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্সেলে সম্য- 
ক্রমে যে পাঠে লক্মাত হন্‌ সেই পাঠানুলারে দু জন জামিন সমেত কোম্নানি বাহী- 
'দুরেরঞুক্িসাধারণে ও একে২ বগু লিখিয় দিবেন এব এ রাজধানী বা স্থানের 
ভ্রীযুত গবর্নরু সাহেব ব] শ্রীযুত গবরুন্রু লাহেব হঙ্জুর কৌন্সেলে সম্যক্রমে 
ফতসত্খ্যক জরীমানার দওড ধার্ষ্য করেন লেই জরীমানা এ বণ্ডে লেখা থাকিবেক 
ইতি । 


৪ ধারা । 


কোল্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের ম্ধ্যস্থিত কোন্‌ বন্দরহ ইতে গম্ন্কারি ফে 
জাহাঙ্গ বুটনীয় জাহাজের রেজিষটরীর বিষয়ে তৎ্সময়ে পার্লিমেন্টের যে আইন 
এব. ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্দেলের যেহ 
আইন ব্রিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরীর বিষয়ে করা গিয়াছে সেই২ আইনানুলারে 
যে জাহাজ ব্রিউনীয় জাহাজস্বরূপ রেজিষ্টরী হইযাছে সেই জাহাজের উপর (মালিম 
বা চিকিৎসক বিনা) অন্য যে কোন ব্যক্তি গ্রেটবিটন ও এরস্লাগড রাজ্যের কোন 
বন্দরহইতে রেজিষটর টিকিট না পাইয়া খাটিতে মানন করে সই ব্যক্তির আবশ্যক 
যে উক্ত কোন রেজিষরী দন্পুরে আপনাকে রেজিষ্টরী করাওনার্ে হাজির হায় এবছ্ 
এই আইনের শেষের লিখিত & চিহ্কিত তফমীলে যে নানা জিজ্ঞাসা লেখা আছে 
এব* সমযক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে 
অন্য যেং জিজ্ঞানার হুকুম করেন লেইং জিজ্ঞালার উত্তর আপন বুদ্ধিসাধ্যপর্যযন্ত 
সত্য করিয়া দেয় এব যাবৎ সেই ব্যক্তি সেইরূপে রেজিষ্টরী না হয় তাবৎ ১৮৫০ 
সালের ১ তাগষ্ট তারিখের পর (মালিম বা চিকিৎসক বিন) অন) কোন পদে এরূপ 
রেজিষ্টররীহওয়া জাহাজের উপর শখা্টিতে পারিবেক না ইতি | 


৫ ধারা? 


যে প্রত্যেক খালাপী রেজিজ্টরীরের দস্তুরে রেজিষরী হওনার্ধে আইসে এবছ্, 
আপনার বুদ্ধিসাধ্যপর্যযন্ত এ জিজ্ঞাসার সত্য জওয়াব দেয় এইমত প্রত্যেক খালাসীকে 
এ রেঙিস্ট্টার রেজিষটরী না করিলে নয় ইতি! 


৬ খারা । 


ফে প্ুত্যেক খালাদীকে এ রেজিষ্ট্রার রেজিষরী করেন তাহাকে তিনি এক 
রেজিষটর টিকিট দিবেন এব শ্রীযুত গবরুনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌল্দেলে 
সসয়ক্রমে যে পীঠেতে সম্মত হন সেই পাটানুলারে এ খালাসীর সাধ্যপর্য্ন্ত যথার্থ 
চেহারা লেখা! থাকিবেক এব৭ শ্রীযৃত গবর্নর্‌ সাহেব বৰ শ্বীযুত গবর্ুনর সাহেব 
হজুর কৌন্সেলে লময়ক্রমে যে রসুমের অনুমতি দেন সেই রসুূম এ রেজিউ্টার এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ লপ্তবি"“শতিতম আইন। ৩ 


টিকিটের জন্যে লইতে পারিবেন কিন্তু তাহা এক টাকার অধিক হইবেক না এব এ 
রেজিস্ট্রার এ প্রত্যেক রেজি টিকিটের এক নকল আপনার দন্তুরে রাখিবেন । এব, 
প্রত্যেক রেজিষটরীহ ওয়া খালানী লমুদে গমনাগমনকারি ব্যক্তিদের যে সক্স্দায় অধব। 
বেতনভোগী হয় তাহা এ রেজিষ্ট্রার সাধ্যপর্ধ্যন্ত নির্যয় করিয়া রেজিষটর টিকিটে নির্দিষ্ট 
করিয়া লিখিহেন 1! এবণ্ এ টিকিটে উচ্চস্থ বেতনভোগিক্বরূপ লিখিত হওনের জন্যে 
টিকিট প্রাপ্ত ব্যক্তি এ টিকিট রেজিস্টরারের নিকটে আনিলে সেই সময়ে এ ব্যক্তির যে 
উচ্চস্থ বেতন'ভোগী হওনের স্বত্ব থাকে তাহা এ রেজিষ্ট্রার এ টিকিটেতে লিখিবেন ইতি ! 


« ধারা । 


যখন কোন খালামী আপনার রেল্িউর টিকিট হারায তখন সেই ব্যক্তি উক্ত 
রেজিই্টীরেরদের মধ্যে এক জনের নিকটে স্বয়” দরখাস্ত করিবেক এব» সেই টিকিট 
যে সময়ে ও যেপ্রুকারে খোয়। গেল তাহার বিষষে রেজিষ্ট্রার বা তাহার কোন এক 
জন আলিফটাণ্ট যে সকল জিজ্ঞালাবাদ করেন তাহার উত্তর আপন বুদ্ধিপাধ্য পর্ষনস্থ 
লত্যরূপে দিতে হইবেক॥ এব মদ্যপ দৃষ্ট হয় যে ইহাতে কোন চাতুরী ছিল না 
ব। চাতুরীর মান্ল ছ্ছিল না! তবে রেজিষটর টিকিট দেওনার্থে যে রসুম নির্দিষ্ট আছে 
তাহার অতিরিক্ত পূর্বের টিকিট হারাইবার সময় ও প্রকার বিবেচনা করিয়া রেজি- 
ষ্টার শ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেৰ কিন্ত! শ্রীযৃত গৰর্নর্ সাহেব হজুর কৌন্লেলে তাহাকে 
যে২ হুকুম দেন সেইং হুকুমমতে যে রূদুম উচিত বুষেন এইমত পাচ টাকার অনধিক 
রুম লইয়া! তাহাকে অন্য এক টিকিট দিনেন ইতি] 


৮ ধারা | 


যখন কোন রেজিষ্টরীহওয়া খ্বাল।মী কারাগারে বাকোন হরিণবাড়ীতে কষেদ 
হয় তখন আদালত অথব! জুফ্টিন অফ দি পীস তাহার রেজিষটর টিকিট এ কারাগার 
বা] হ্র্িএবাড়ীর অধ্যক্ষের হাতে দেওয়াইবেন এবং তিনি খালামীর কয়েদ থাকল 
সময়ে তাহা আপনার নিকটে রাখিবেন এব কয়েদের শেষ হইলে তাহাকে কফিরাইয়' 
দিবেন ! এব” যখন কোন রেজিষরীহওয়া খালালীর প্রাণদও ব। দ্বীপান্তর প্রেরণের 
দ্ড হয় তখন ষে ব্যক্তির নিকটে এ খালাপী কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি এ রেজিষ্টর্‌ 
টিকিট যে রেজিস্ট্রার তাহা! দিয়াছিলেন তাহার দন্ভরে পাঠাইবেন ইতি। 


৯ ধার । 


যে প্রুত্যেক রেজিষ্টর টিকিট রেজিস্ট্রারের নিকটে ফিরিয়া আইসে তাহা তিনি 
বাতিল করিবেন এবং সময়ক্রমে এক তালিক। প্ুস্তত করিবেন এবণ তাহার পুর 
বারো মাল ব্যাপিয়া যে প্রত্যেক টিকিট বাতিল হইয়াছে ও প্রুত্যেক টিকিট হারাইয়া 
ঘাওনের বিষয়ে তাহাকে সম্থাদ দেওয়া গিয়াছে এব” তাহার পরিবর্তে তিনি এ 
বারো মাস ব্যাশিয়। অন্য টিকিট দিয়াছেন এমত টিকিটের নম্বর ও নাম এ তাল্লিকাতে 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫৬ সাল ২৭ সগ্তবিৎশতিতম আইন। 


নির্দিষ্ট থাকিবেক 1 এবং এ তালিকা ইঙ্গরেজী ভাষাতে ও বন্দরের চলিত ভাষাতে 
গেজেটে প্রকাশ করাইবেন এব” ভ্ীযুত গবর্নরু সাহেব বা শ্রীযুত গবধর্নর্‌ সাহেৰ 
হজজুর কৌন্সেলে ষে লকল নগর বৰ বন্দর নিরূপণ করেন সেইং নগর বৰ] বন্দরের 
হাসিলের কালেক্টর সাহেব এব পৌলীসের প্রধান কার্যযকারক সাহেবের নিকটে 
পাঠাইবেন এব*্ং এ লাছেবেরা তাহ] পরমিট ঘরে এখ* পোলীসের দক্তুরের দৃ্টি- 
গোচর কোন্ স্থানে লট্কাইবেন ॥ এব* এ তালিকার নকল এমত প্রত্যেক বন্দরের 
সার আটেগুাণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবৎ কোন রেজিষরীহওয়া 
জাহাজের মালিম বা অধ্যক্ষ দরখাস্ত করিলে এব” এক টাক রসুম দিলে তাহাকে 
এ তালিকার নকল দেওয়া ষযাইবেক ইতি । 


১৩০ ধারা! 


এইমত পুত্যেক জাহাজের মালিম উক্ত ১ আগষ্ট তারিখের পরে উক্ত রাজ্োর 
কোন বন্দরে রেজিষটরী না হওয়! খালামলীর সঙ্গে অঞ্ধব। যে খালালীর রেজিষটর 
টিকিট বাতিল হইয়াছে তাহার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবেন না ব। তাহাকে কম দিবেন 
না। এবং উক্ত বন্দরে উক্ত ১ আগষফ তারিখের পরে যেপ্রত্জেক খালাসীর সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করেন তাহার রেজিষউর টিকিট সমুদ্রে গমনের পূর্বে আপন হাতে লমপণি 
করাইবেন এবস্ (পশ্চাৎ লিখিত গতিকব্যতিরেকে) এ খালালীর চাকরীর শেষ- 
পর্য্যন্ত এ জাহাজের মালিম অতিসাবধান করিয়া তাহা রাখিবেন এব” তৎ্পরে এ 
টিকিট ষে খালালীর হয় তাহাকে তাহা। ফিরাইয়া দিবেন | এব” জাহাজের ফ্ে 
প্রুত্যিক মালিম জানিয়া শুনিয়া এই ল্মাইন উল্লপঙ্বন করেন তিনি যে প্ুত্যেক খালাসীকে 
এইরূপে আইনবিরুদ্ধে নিমুক্ করেন বা চাঁকরী দেন তাহার জন্যে এক শত টাকার 
অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১১ ধারা । 


বে প্রুতেতক ব্যক্তি রেজিষ্টর টিকিটের নিমিত্তে দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি ষদি 
রেজিষ্ট্রার অব! ঠাহার আলিষ্টাণ্ট যে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সেই জিজ্ঞানার 
গরিথ্যা উত্তর জানিয়। শ্রনিয়া দেয় অধবা! জানির। শুনিয়া রেজিস্ট্রার অথবা! উাহার 
আলিষীপ্টের সম্মূথে আপনার টিকিট হারাইর়! যাওনের বিষয়ে কোন মিথ্যা এজছার 
করে সেই ব্যক্তি পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি | 


১২ ধার] 1 


যে কোন ব্যক্তি জানিয়াশ্তনিয়। কোন রেজিষটর টিকিট মতান্তর করে কি বিরূপ করে 
কিন করে অথবা এইমত কোন রেজিষটর টিকিট কৃত্রিম করে বা এই আইনানুলারে হে 
টিকিট দেওষ। গিয়াছে অথবা দেওয়া গিয়াছে কথিত হয় সেই টিকিট হস্তান্তর করে ব! 
ক্রয়বিক্য় করে সেই০ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ লগ্তবিৎশতিন্তম তশইন । ৫ 


১৩ ধারা । 
জাহাজের মালিম এবৎ অন্য যে ব্যক্ষিকে এই আইনানুলসারে সেই প্রকার 
টিকিট রাখিবার হুকুম হইয়াছে সেই ব্যক্কিছাড়! যে কোন ব্যক্তি আপনাকে আইন- 
মত দেওয়া টিকিটব্যতিরেকে কোন টিকিট খালাপীর মরণের ঘ্বারা ৰা প্রকারান্তরে 
প্রাপ্ত হয় লেই ব-ক্কতি তৎক্ষণাৎ তাহা! যে বন্দরে দেওয়] গিয়াছিল সেই বন্দরের 
রেজিস্ট্রারের নিকটে পাঠাইবেক এবস তাহা না পাঠাইলে এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


১৪ ধারা 


যে কোন খালার্পী বাতিলহওয়া রেজিষটর টিকিট কিস্া আইন্মত প্রাপ্ত না 
হওয়া কোন টিকিট কোন জাহাজের মালিম কি অধ্যক্ষকে নমপণ করে সেই খালাসী 
যে কালপর্ষ্যন্ত কম্্দম করিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার সেই কালের সকল মাহি- 
যান! মালিকের নিকটে জব্দ হইবেক ইতি। 


১৫ ধারা। 


এই আইনের দ্বারা যে সকল জরীমান] নিদ্দিষ্টি হইয়াছে মাজিঞ্্রেট সাহেবের 
অথবা জুষ্টিন অফ দি পাস সাহেবের লম্মুথে সরাসরীমতে দোষ লাব্যন্ত হইলে এ 
জরীমানার হুকুম হইতে পারে এব, ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেট লাছেব 
এ জরীমানার হুকুম করিলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারিত লেই প্রকারে এ জরী- 
মানা খরুচা সমেত আদায় হইতে পার্রিবেক ইতি 1" 


৯৬ ধারা । 


রেজিষ্ট্রার লাহেব যে লকল রমুম পান তাহাহইতে এই আইনের খরচ দেওয়া 
যাইবেক ৷ তন্ডিঙ্ন সেই খরচা দেওনার্৫ধে দেড় শত টন ও তাহার অধিক বোকাইধারি 
যেসকল জাহাজ কোক্সানি বাহাদুরের শামিত দেশের মধ্যন্থিত বন্দরে প্রুধেশ করে 
বা তাহা হইতে গমন করে লেই কল জাহাজের উপর টন প্রতি এক আনা বার্ষিক 
মাসুল লওয়1? যাইবেক। এব”, রেজিষটরী এক বন্দরে এ টাকা দেওয়া যাঁওনের 
সর্টফিকট দেখান গেলে তন্বারা সেই সনের মধ্যে অন্য সকল বন্দরে কোন 
মাসুল দিতে হইবেক না এব» এ সনের হিলাৰ জানুআরি মাসের প্রথম দিবসঅবধি 
ডিসেম্বর মালের শেষ দ্িবলপর্ষযন্ত হইবেক ইতি। 


4৯ চিদ্কিত তফনীল । 


১1 তোমার নাম ও তোমার পদবী কি? 
২) তোমার পিতার নাম কি এব তোমার প্লামান্য বান কোথায় আছে | 
৩। ইহার পূর্বে তোমার রেজিষটরী হইয়াছিল কি না। 

খ্‌ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৭ সপ্তবি"শতিতম আইন । 


৪ | তোমার জন্মস্থান কোথায়। 

৫1 তোমার জন্মদিন কোন্‌ তারিখ । 

৬। তুমি কোন্‌ লময়ে সমুদ্রে প্রথমে গমন করিলা ৷ 

৭1 তুমি কোন্‌ পদে সমুদে প্ুথমে গমন কারিল। | 

৮1 তৎ্পরে তুমি কোন্‌ পদের কম্ঘ্ করিয়াছ । 

৯1 তুমি রাজার যুদ্ধজাহীজে বা কোক্সানি বাহাদুরের যুদ্ধজাহাজে কি 
কোক্সানি বাহাদুরের কোন জাহাজে কর্ম করিয়াছ কি না। 

১০] বদি করিয়াছ তবে কত কালাবধি এব, কোন্‌ং জাহাজে এব” কোন্‌ 
পদে । 

১১1 তুমি ভিন্নাধিকারিঞ্জাহাজে কর্ম করিয়াছি কি না? 

১২1 যদি করিযা থাক তবে কত কালাবধি এবণ কোন পদে এবস* কোন 
পতাকার অধ্রীনে। 

১৩। সমুদ্রে ধাকিয়। ভুমি নামান্যতঃ কোন্‌ কার্ধ্য করিয়াছ্ছ | 

১৪। কর্ম না থাকিলে তুমি সামান্যতঃ কোথায় বাস কর | 


13 চিক্কিত তফলীল । 
ভারতবর্ষের অসুক বন্দরহইতে অমুক স্থানে গমনশীল এত টন বোকাইধারি 


অমুক বন্দরের অসুকনামক জাহাজে খালাশীরদের ও কম্মশিক্ষাকারিরদের নাম ও 
রেজিষটর টিকিটের নগ্থুর | | 









জাহাজের নম্বর ও রেজিষ্টরের তারিখ পদ 'রেজিষর টিকিটের নম্বর 


শী শশী িীশীরীকিশ িপ্পীিপাশীশীগ শাস্প আহ 


আদ পপ সপ পপ 


অমুক সালের অসুক ভারিখ । 


জাহাজের মালিম | 
লমান্তঃ | 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবষের গৰর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী । 


টো] (0. 81581704245 510 0125. 27075810407, 


সপ পাস 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অষ্টাবিশতিতম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্ীযুত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌল্সেলের শ্রীযুত তানরবিল প্রুপীভেণ্ট লাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৯ জুন তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্রীয়ৃত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র গ্চাঠ হইয়। কৌচ্মেলের ৰহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 


হয । 


প্রহীণিজ্য জাহাজের খালাসীরদের প্রবৃত্তি জম্মাওনের আইন । 


বাণিজ্য জাহাজের খালাসীরদিগকে প্রবৃত্তি দেওন এব, রুক্ষ করণার্থে নীচের 
লিখিতমতে হুকুম হইল! 


১ ধারা! 


বিটনীয় জাহাজের রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে সময়ক্রমে পার্লিমেপ্টের যে 
কোন আইন অথব1। ভারতবষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হ্ুর কোন্সেলের 
যে কোন আইন চলন থাকে তাহার অনুসারে বিনীয় জাহাজ বলিয়া যে কোন 
জাহাজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এব” কোপ্পলানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে যে 
বন্দরে ১৮৫০ মালের ২৭ আইনানুলারে খালাসীরদের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন কি 
হইবেন এমত কোন বন্দরহইতে রফু হয় সেই জাহাজের অধ্যক্ষ যাবৎ উক্ত দেশের 
মধ্যে কোন বন্দরে যে সকল শাঁলাপীকে জাহাজে লন তাহারদের সঙ্গে নীচের লিখিত 
বিধানমত্তে বন্দোৰস্ত না করেন তাবৎ আগামি ১৮৫০ সালের ১ আগফট তারিখের 
পর কোন দিনে এ অধ্যক্ষ সনুদুপথে জাহাজ লইয়। যাইবেন না! এ বন্দোবস্তের 
মধ্যে এই বিষয় নির্দিষ্ট াকিবেক যে প্রত্যেক খালামী যেং মাহিয়ান। পাইবেক 
এব” যত ও যেপ্রুকার আহারাদি পাইবেক এব” যে পদে নিযুক্ত হইবেক অগ্থব! 
খটিবেক এব এ জাহাজ যে স্থানে গমন করিবেক অথবা) যে মিয়াদপর্যযন্ত এ ব্যক্তির 
খা্টিতে হইবেক 1 কিন্ত ৩০০ টনের অনধিক বোকাইঙ্কারি যেং দেশীয় জাহাজ 
কেবল সমসুছের তীরস্থ দেশে গঙ্গনাগমন করিতে” নিযুক্ত হুয় নেই জাহাজের: পুতি 
এই বিধান খাটে না ইতি | 

কৃ 


২. ইগরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিৎশতিতম আইন! 


২ ধারা ! 

এই আইনের শেষ্কের লিখিত 4 চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দিষ্ট আছে 
অথবা সময়ক্রমে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্গ্নরূ জেনরল বাহাদুর হজ্ফুর কৌদ্লেলে অনয 
যে পাঠে সম্মত হন সেই পাঠানুসারেক্গমত প্রুত্যিক বন্দোবন্তপত্র লেখা যাইবেক | 
তাহাতে উপযুক্তমত তারিখ থাকিবেক এব* খালাসীরদের রেজিষ্ট্রার সাহেবের 
অথ্ব1 তাহা বার] তন্িমিত্তে নিযুক্ত অন্য সাহেবের সাক্ষাতে এ জাহাজের আধ্যক্ষ 
তাহাতে সহশী করিবেন এব উক্ত দেশের কোন বন্দব্রে যে সকল খালাসীকে জাহাজে 
লওয়া যায় তাহারদের প্রত্যেক শ্রেণীর খালাসীরদের অধিকাণশ লোক অন্য সকল 
খালামীর নিমিত্তে তাহাতে দস্তখৎ্ করিবেক! এব” যে প্রুত্যেক শখ্বালাপী তাহাতে 
সহী করিবেক লে ব্যক্তি ফে ভাষা বুক সেই ভাবায় এ রেজিউ্ট্রার সাহেক এ বন্দোবস্ত 
তাহাকে শ্বনুইকেঈী ও বুষাইবেন এব. বদি এ খ্ালাসী তাহাতে সম্মত হয় তবে 
তাহাকে তাহাতে আপনার সহী ব। দের! দিতে হুকুম করিবেন এব তাহাতে আপনি 
দন্ত করিবেন এব এ বন্দোবস্তপত্রের এক নকল পূর্রমমতে লিখিত ও দস্তখৎ 
হইলে তাহা আপনার দক্কুরের রোয়দাদে রাখিবেন। এইমত জাহাজে আপ্রেণ্টিসভিন্ন 
যে প্রত্যেক খালাসী নিযুক্ত হয় সেই শালাসী আপনি এ বন্দৌবস্তপত্রে দস্ত্াৎ করিলে 
যেরূপ হইত লেইরূপে আপনার মাহিয়ানার সম্খ্যানুসারে এ বন্দোবস্তপত্রের দ্বারা 
উপকার পাইতে পারিবেক ইতি | 


৩ ধারা? 


এমত বন্দোবস্তপত্রের যে প্রত্যেক নকল রেজিউ্টার সাহেৰ যথার্থ নকল হওনের 
বিষয়ের সর্টিফিকট দেন তাহা এ খালাসীর পঙ্ছে প্রত্যেক গতিকে এ বন্দৌবস্তপত্রের 
সস্মেরি বিষয়ে শাক্ষ্য্বর্ূপ গ্রীহ্য হইবৰেক এব, কোন গতিকে কোন খালাদীকে এ 
বন্দোবস্তপত্র অথবা পুর্রোক্তমত প্রস্ততহওয়া তাহার নকল দেখাইতে কি তাহা 
দাখিল করণের এস্েল! দিতে হুকুম করা যাইতে পারিবেক না! কিন্ত যদি এ 
বন্দোবন্তপ্র দাঁথিল না হয় এব সাব্যস্ত করা না যায় তবে এ খালাপী এ বন্দোবস্তের 
মর্ অথবা তাহার অভিপ্রায়ের প্রমাণ দিতে পারিবেক অথবা! ব্ষিয়বিশেষে অন্য 
কোন লাক্ষের দ্বারা আপনার দাওয়া লাব্যস্ত করিতে পারিবেক ইতি ! 


6 ধারা । 


এই আইনানুলারে যে শ্বালালী কোন জাহাজে নিযুক্ত হয় এমত কোন খালাসীর 
কর! কোন বদ্দোবস্তক্রমে জাহাজের উপর তাহার বে দাওয়া থাকে তাহা লোপ হইবেন 
না অথ্ব1 কোন ব্যক্জি ব। ব্যক্তিরদের স্থানে আপনার সাহিয়ানা পাইবাক্লীষে দাওয়া 
থাকে তাহা কোন বন্দোকন্তের দ্বারা লোপ হইবেক না। এব” এই আইনের বিরুদ্ধ কি 
তাহার অনৈক্য কোন বন্দৌবস্তেরণত্বার! বেন খালালী বন্ধ হইতে পারে ন!। এব 
যে জাহাজ পরে নষ্ট হয় সেই জাহাজের ভাড়ার সম্পর্কে খালালীর বে মাহিয়াজ্সার 


ইল্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অষ্টাবিশভিতম আইন । ৩ 


অধিকার কিন্ত দাওবা ধাকেপকিসা জাহাজ রক্ষা! করণের পুরস্কারের বিষয়ে কিজাহাজ 
রক্ষা করণের উদ্যোগের বিষয়ে পারিতোষিকের যে কোন স্বতু বা দওয়া! থাকে অথবা 
ভিত্রী কি ফয়সল! ব! প্রকারান্তরে জাহাজ ভ্ীক্ষ। করণের পুরস্কারের বা জাহাজ রক্ষা 
করণের উদ্যোগের পারিতোষিকের যে অদ্শের স্বত্ব ও দওয়া থাকে তাহা ত্যাগ 
কারিতে যদি কোন খালালী কোন নিয়ম বা টক্তি কিম্বা বন্দোবস্তের দ্বারা অনুমতি কি 
অঙ্গীকার করে তবে এ নিয়মপ্রডৃতির দ্বার! এ খালাসী বদ্ধ থাকিবেক না ইতি । 





৫ ধারা । 


এই আইনক্রমে যে খালাসী কোন জাহাজে কর্স করিতে বন্দোবস্ত করে সেই 
খশলালীর মাহিয়ানা কীলেওর মাসক্রমে গণ্য হইরেক ইতি! 


৬ ধারা? 


এই আইনের বিধানের অনুসারে কর্মকারি কোন খ্বালালী যদি এই আইনের 
শেষের লিখিত |$ চিক্কিত তকমীলের নিদ্দ্ি পাঠানুসারে অথবা নময়ক্রমে 
ভারতবষের শ্রীঘুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে পাঠ মঞ্জুর 
করেন তদনুপারে এক লিপির দ্বারা উল্ত রেজিউ্টার সাহেবকে এই ক্ষমতা দেয় যে 
আসার অনুপস্থিত থাকনসমযে আমার পরিবারের ।তিপালনার্থে যে কালের 
নিমিত্তে আমি আগাম মাহিয়ীনা! পাই নাই এমত কালের নিমিত্তে আসার মাহিয়ানার 
তিন ভাগের এক ভাগের অনধিক টাকা উক্ত জাহীজের মালিক অথবা! তাহার 
এজেণ্টের স্থানে মীসেং লন্‌ তবে সেই জাহাজের মালিক তাথবা তাহার এজেণ্ট উক্ত 
রেজিউ্টার সাহেব দাওরা করিলে সেই টাকা পুর্বোস্তমতে ব্যয় হওনার্থে তাহাকে 
দিবেন এব". এ খালালী এক্ষণে উক্ত জাহাঙগে খাটিতেছে ইহার কোন প্রমাণ এ 
রেজিস্ট্রার সাহেবের স্থানে চাহিবেন না। উক্ত লিপিতে রেজিষ্ট্রার সাহেব কি 
তাহার আসিষ্টাণ্টের এব খ্বালাসী যে জাহাজে খাঁটিতে অঙ্গীকার করিয়াছে লেই 
জাহাজের মালিকের সহী থাকিবেক এবং ঘে অভিগ্রায়ে এ লিপি দেওয়ণ গ্লেল তাহা? 
এ লিপির মধ্যে নির্দি্ষি থাকিবেক ইতি । | 


9 ধারা? 


জাহশঙ্জের অধ্যক্ষ উক্ত 'ালাসীর মরণ কি পলায়ন কিম্বা তগীর হওনের অগৰ। 
উপযুক্ত প্রুমাণমতে জাঙ্ছাজের মারা পড়নের এক সর্টিফিকট যে সময়ে দাখিল কেন 
নেই সময়অবধি এব তাহার পর এ জাহাজের মালিক কিন্থা তাহার এজেন্ট অথহা 
রেজিষ্ট্রার সুটেবের দারা সেইরপ আর কোন টাক! ছেওয়! যাইবেক না। কিন্ত এ 
শাঁলালী বে ব্যক্তিকে টাকা'লইতে নিযুক্ত করিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রেজিস্ট্রার াহেৰ 
যে টাক! নিতান্ত দিয়াছেন তাহা এ খালাস্ট্রর মৃত্যু বা! পলায়ন অথবা তগীর হওনেতে 
কিছুতে মারা পন্কনেতে ফিরিয়া পাইবার দাওয় হইতে প্ঠারিবেকনা ইতি ! 


৪ ইক্গরেজী ১৮৫০ মাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইম। 


৮ ধার।। 
এইরূপ সকল রসীদ ও দেওয়] টাক) এক বহীর মধ্যে লেখা যাইবেক এব এ 
বহণীর মধ্যে যে কিছু লেখা যায় তাহা প্র্গীণ হওনার্থে রেজিস্ট্রার সাহেব কি তাহার 
আসিষ্টাষ্ট তাহাতে ফন্ধী করিবেন (টব) লেই; বিষয়ে যে২ ব্যক্তি লিপ্ত থাকে 
সাহারদের তদারক করণার্থে লেই বহী নিয়ত প্রস্তুত থাকিবেক ইতি! 


৯ ধারা? 


যখন রেজিস্ট্রার সাহেব খাটনের বন্দৌবস্তপত্রে সাক্ষিস্বূপ আপনার নাম 
লেখেন তখন এ মাহেৰব যেং নিয়ম্ক্রমে খালাশী খাটনের সময়ে আপনহ 
পরিবারেরদিগকে আপনার মাহিয়ানার কতক ভাগ অপশি করিতে পারে তাহা! এঁং 
থালাসীকে বুঝাইজ্বা দিবেন এব” রেজিস্ট্রার সাহেবের কর্তব্য যে বন্দর হইতে যত 
খাঁলাপী যায় তাহারদিগকে বিশেষরূপে জ্ঞাত করেন যে তাহার চাহিলে পুর্র্বোক্তমতে 
আপনারদের সাহিয়ানার এক ভাগ অপণি করিতে পারে ইতি । 


১০ ধারা 


এরূপ প্রত্যেক জাহাজের অধ্যঙ্গ রেজিষরীর কোন বন্দরহইতে গমনের 
পূর্র্বেকোক্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে তিনি আপ্রেণ্টিসলমেত যত খালানীকে 
আপন জাহাজে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারদের নীমের এব” তাহারদের মাহিরানার 
এব. তাহারদের রেজিষ্টরী টিকিটের নম্বরের এক ফর্দে সময়ক্রমে ভারতবর্ষের 
স্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুর 'হজুর কৌন্সেলে যে পাঠ নিদিষ্ট করেন তদনুসারে 
লিখিয়া এব. তাহাতে দস্তখৎ্ করিয়া তাহ] রেজিস্ট্রার সাহেবকে দিবেন! এব০, 
এ জাহাজের অধ্যক্ষ যদি এ দেশের মধ্যে কোন খালাসীকে নিযুক্ত না করিয়া! থাকেন 
তবে তিনি সেই কথা এক সর্টিফিকটেহ মধ্যে লিখিয়। তাহাতে দস্তশ্বৎখ করিবেন এব 
তাহ] রেজিইউট্রার সাছেবকে দিবেন! এব” রেজিষ্টার সাহেব এ ফর্দ অথব। এ 
সর্টিফিকট পাইলে এব”. তাহার সত্যতার বিষযে তাহার হৃদ্বোধ হইলে তিনি এ 
জাহাজের অধ্যক্ষকে আপনার দন্তখ্ করা এইমত এক নর্টিফিকট' দিবেন যে এ 
জাহাজের অধনুক্ষ রেজিষ্টরী দস্তরের সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছেন । এইমত 
কোন ঞাহীজের যে অধ্যক্ষ উক্ত প্রকার ফর্দ'অথব। লর্টিফিকট দাখিল ন। করিয়া 
রেজিইরীর বন্দর হইতে প্রস্থান করেন সেই অধ্যক্ষ দুই শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি । 


১১ ধারা । 


রেজিষ্টরীর বন্দরে কোন জাহাজে কোন খালালী এই আইনের বিধির বিরুদ্ধে 
নিযুক্ত না হয় এ নিমিত্তে এ বন্দরের রেক্িক্রীর সাহেব স্বয়ণ্ কিস্বা তাহার এজেপ্টের। 
কোন সময়ে শিষ্টরপে এ প্রকার কোন জাহাজে প্রবেশ করিতে পারেন, এ, এ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিশতিতম আইন। ৫ 


জাহাজে নিযুক্ত নান! খালাসীরদিগকে গণনা! করিতে এব” জিজ্ঞাসাবাদ করিতে 
পারেন এব” এইরূপ কর্ম্ম করণেতে এ রেজিস্ট্রার সাহেবের অথবা তাহার এজেপ্টের- 
দিগের যে কেহ প্রতিবন্ধকত। করে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি | 


১২ ধার।। 


যখন রেজিষ্ট্রার সাহেবের ইহা বোধ করিবার কারণ জন্মে যে মদে গমনশীল 
জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক অথবা! এজেণ্ট এই আইনের কোন বিধান এড়াইয়াছেন 
কি তাহা প্রতিপালন করেন নাই তখন এ রেজিজ্টার সাহেব আপনার দস্তগ্ৎকরা 
এক লিপির দ্বারা মাষ্টর আটেগ্ডেটে সাহেবকে বন্দরহইতে এ জাহাজের প্রস্থান 
করণের অনুমতিপত্র দেওয়া স্কৃগিত করিতে পারেন! এব প্রত্যেক মাইর আটেগ্েপ্ট 
সাহেব এই বিষয়ে রেকিস্ট্রার সাহেবের লিখিত হুকুম প্রতিপালন করিবেন 
ইতি | 


১৩ ধার? 


এই আই'নানুসারের নিযুক্ত কোন শ্বালাসী যে জাহাজে খাটিতেছে সেই 
জাহাঙ্গের অধ্যক্ষ যে বন্দরে যাত্রার শেষ হয় দেই বন্দরে এ জাহাজের পনহুছনের 
পর অথব! খাটনের মিয়াদের পর সাত দিনের মধ্যে এই আইনক্রষে করা বন্দোবস্তের 
অনুসারে এঁ* খালালীর মেহনতের জন্যে যে মাহিয়ানা বাকী থাকে তাহা এ 
খালাপীকে দিবেন বা দেওয়াইবেন? এছ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে টাকা দেওয়া যায় 
তাহার বিষয়ে তাহার স্বানে আলাহিদারূপে কি সাধারণ ফদেে এক রূপীদ লইবেন 
এব এ রমীদে জাহাজের প্রথম কি দ্বিতীয় মালিম অআথন। বিশ্বাসযোগ্য অন্য সাক্ষী 
সহী করিবেন নতুবা) তাহা বিফল ও বাতিল হইবেক ইতি। 


১৪ ধারা ॥ 


ফে প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা মালিক ১৩ ধারার নিদিষ্ট সমযের মধ্যে কোন 
খালাপীর মাহিয়ানা দিতে ক্রটি কি অস্বীকার করেন সর্দ্ুদ্ধ দশ দিনের অনধিক 
কালপর্য্যন্ত তিনি যত দিন উপযুক্ত হেতু বিনা এ মাহিয়ানা দেওনের বিলম্থ করিয়াছেন 
তাহার দিনপ্রুতি দুই দিনের সাহিয়ানা জরীমানাস্বরূপ এ খালালীকে দিবেন এবুস 
তাহা মাহিয়ানাস্বূপ আদায় হইবেক ইতি | 


১৫ ধারা? 


যে খালানীর কোন মাহিয়ানা পাওনু! থাকে সেই খ্ালালী যদি এ মাহিয়ান! 

পাইবার পুর্ধেমরে তবে তাহার মরণের পর জাহাজ যে প্ুথম রেজিফরী বন্দরে 

পহচ্ছে সেই বন্দরের রেজিস্ট্রার লাহেবের হাতে এ মাহিয়ান! দেওয়া যাইবেক এব, 
খ্ূ 


৬ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিষ্পাতিতম আইন! 


এ রেজিষ্টার লাহেব সেই খালাসীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহা দিবেন 
এব” তাহার এরপ আইনমস্ত স্ক্লাভিষিক্ত না থাকিলে যে দিবসে রেজিষ্টার লাহেৰ 
এ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার পর ১ জানুআরি তারিখআহধি বারে মাল শেষ 
হইলে এ অবশিষ্ট টাক! কোক্সানি বাহাদুরের খ্াজানাখানায় দাখিল করিবেন । 
কিন্ত তাহার পৃর্র্বে অন্যুন দুইবার এ দাওয়া ন। হওয়া] টাক তাহার স্থানে ধাকনের 
বিষয়ে তিন্নি গেজেটে ইশ্তিহারের দ্বার উপযুক্ত এত্ভেলা দিবেন ইতি! 


১৬ ধারা । 


জাহাজের যে অধ্যক্ষের এই অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সাব্যস্ত হয় 
যে পৃর্রোক্তমত বন্দরে জাহাজ পনছনের পর তিনি দশ দিনের মধ্যে মত খালালীর 
পাওনা মাহিয়ান। রেজিস্ট্রার সাহেবকে দিতে ক্রটি করিয়াছেন সেই জাহাজের অধণক্ষ 
যে মাহিয়ানা দিতে এইরূপ ত্রুটি করিয়াছিলেন তাহার তিনগ্তণ জরীমানা দিবেন 
এব আরো? মাজিষ্ট্েট লাহেৰ যেসত উচিত বুঝেন সেইমতে প্ুত্যেক ক্রটির ব্ষিয়ে 
এ অধ্যক্ষের এক শত টাকার অনধিক জরীমান। করিতে পারেন ইতি । 


১৭ ধারা] 


১ ধারার লিখিতমতে রফ্ু ও রেজিষ্টরী হওয়া কোন বাণিজ্য জাহাজ মার? 
না! গিয়া কিন্থা অকম্মণ্যপ্রযুক্ত ত্যক্ক না হইয়া যদি কোম্নানি বাহাদুরের শাসিত 
দেশের বাহিরে কোন বন্দরে বিক্রয় হয কি হস্তান্তর করা যায় অথবা যদি এইসজ 
কোন বন্দরে কোন খালাসীর খাটনের মিয়াদ শেষ হয় তবে অধ্যক্ষ প্রত্োক 
খএালানীকে কর্মভ্যুত হওনের এক সর্টিফিকট ও তাহার রেজিষ্টর (টিকিট দিবেন এব 
উক্ত দেশের মধ্যে কোন বন্দরে গমনশীল অন্য কোন জাহাজে তাহার নিমিস্তে 
উপযুক্ত কর্ম্ম যোগাইয়া দিবেন অথবা যে বন্দরে জাহাজে উঠিয়াছিল লেই বন্দরে 
কিন্া অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে বন্দোবস্ত হইযাঁছিল মেই বন্দরে তাহার বিন। 
খরচে যাইবার উপায় করিয়া দিবেন! অথবা তাহার ভরণপোষণ ও গমনের 
ভাড়া হত টাক] উপযুক্ত বোধ করেন তাহা! এ বন্দরের বিটনীয় কনসল কিন্থা বৈন 
কনলল সাহেবের হাতে অথবা এমত কোন করলল না থাকিলে এ বন্দরনিবাশি সেই 
জাহাজের অসম্পকীয় কোন নওদাগরের হাতে অপণি করিবেন! এ খালাসীর হে 
মাহিয়ান পাওনা থাকে তাহার অতিরিক্ত এ টাকা দেওয়া যাইবেক ইতি! 


১৮ ধারা । 


যদি সেই অধ্যক্ষ উক্ত ১৭ ধারার লিখিতমতে আপনার কোন খালালীর 
নিমিত্তে কর্ম যোগাইয়] দিতে কিন্থা বন্দরে পছছনের উপায় করিয়! দিতে ক্রুটি কি 
অস্বীকার করেন তবে সেইরূপ কর্ম করণের খরচ দেওয়া! গেলে লে খরচ জাহাজের 
মালিকের দেয় হইবেক। কিন্তু যদি জাহাজের অধঙ্ষের কি খালালীরদের 


ইক্সরেজী ১৮৫০ সাল ২৮ অফ্টাবিংশতিতম আইন'। ধু 


প্ুবঞ্চনাপ্ুযুক্ত জাহাজের বিদ্বু হয় কিন্থা জাহাজ মারা পড়ে কি অকম্মণ্য হওয়াপ্রযুক্ত 
ত্যক্ত হয় তবে জাহাজের মালিকের সেই খরচ.দিতে হইবেক না? এব” কনলল 
নাহেব অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তি এ খরচ দিয়াছেন তাহার নালিশমতে কি যদ্দি 
এ খরচ কোম্নানি বাহাদুরের কোন টাকা হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোক্সানি 
বাহাদুরের নীলিশসতে এ মালিকের বাবৎ দেওয়া] টাকা বলিয়া মেশকদ্দমার খরচ 
সমেত মালিকের স্থানে আদায় হইতে পারিবেক এব বর্দি খালানী আপনি এ খরচ 
দিয়াছে তবে তাহার পাওনা মাহিয়ানাস্বপ তাহা অধদায় হইতে পারিবেক ইতি 1 


১০ ধারা । 


যদি কোন খালাসী ব্রিউনীয় কনসল কি বৈল কনসলের সম্মুখে অথ্ব! যদি সেই 
বন্দরে কোন ররিটনীয় কনলল কি বৈন কনসল না থাকেন তবে এ বন্দরনিবাসি 
জাহাজের সম্সকাঁয় এক কি ততোধিক জন সওদাগরের সম্মুখে সেই স্থানে ও সেই 
সময়ে কর্ম ত্যাগ করিবার বিষয়ে লিখনের দ্বারা সম্মতি জানায় তবে এইমত খালালীর 
বিষয়ে উক্ত ১৭ এব ১৮ ধারার বিধান খাটিবেক না ইতি 


২৬ ধারা । 


জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেলে কি মারা পড়িলে যে প্রত্যেক জন খালালী জাহাজে 
থাকে সেই খালামী জাহার্ঠজর অধ্যক্ষের স্থানে কিন্া যে প্রধান মালিম ঝাচিয়া থাকেন 
তাহার স্বানে যদি এইমত এক সর্টিফিকট দেখাইতে পারে যে সে ব্যক্তি সেই 
জাহাজের ও তাহার মালের ও খাদ্যাদি দুবষ্যের রক্ষার বিষয়ে সাধ্যপর্য্যন্ত উদ্যোগ 
করিয়াছিল তবে জাহাজের ভাড়ার দ্বারা কিছু উপাজন হইলে বা না হইলে তাহা! 
ভাঙ্গা কি মার! পড়নপর্য্ন্ত এ খালালী আপনার মাহিয়ান। পাইবেক ইতি 


২১ ধারা। 


প্রত্যেক খালাশীর প্রতিদিনে যত খাদ্য দ্বব্য পাইবার একরার হইয়াছিল 
তাহা বদি কম কর যায় তবে তাহার গ্রুতিদিনের মাহিয়ান। বুদ্ধি হইবেক অর্থাৎ 
যদি এ একরারকরণ দুব্যের তিন অনশের এক অপ্শপর্য্যন্ত কম হয় তবে দিনপ্রুতি 
এক আনা এব” যদি তিন অদশেক্ছ এক অতখশহইতে অধিক কম করা যায় তবে 
দিন্প্লুতি দুই আনা পাইবেক 7 এব এ অধিক টাকা আপনার অন্য মাহিয়ানার 
মত আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


২২ ধারা ॥ 


খালালীরদের মাহিয়ান! কি জাহাজ রক্ষা! করশের পারিতোধিক বা পুরস্কার 
পাঁওন। হইবার পূর্র্রেষদি এ সাহিয়ানাপ্রুভৃতি অপপগ কি বিক্রয় কর] যায় কিম্বা কোন 
খালালীর মাহিয়ান! কি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোবধিক ব! পুরস্কার পাওনেরে 


৮ ইক্সরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবি*শতিতম আইন । 


বিষয়ে যে ওকালছ্নামী দেওয়1 যায় তাহা। বাতিল হইতে পারে ন। কথিত হইলেও 
এ ওকালছ্নামা! অর্পণ কি বিক্রয় কারক কি ওকালৎ্নামাকরণিয়] ব্যক্তির বিরুদ্ধ 
বলবছ্ হইবেক না? এব কোন আদীলতহইতে কোন ক্রোকী পরওয়ান! জারী 
হইলে তাহার দ্বারা কোন খালালীর মাহিয়ানাকি জাহাজ রক্ষা করণের পারিতোহষিক 
বা পুরস্কার দিবার প্ুতিবন্ধক হইবেক না ইতি | 


২৩ ধারা 1 | 


সমুদ্রে গমন করণের সময়ে যে সকল পাড়া ও দৈবঘটনার সম্ভাবনা হয় তাহার 
উপযুক্ত ওঁষধ ও অক্ত্রপ্রুভৃতি প্রচুরমতে এমত প্রত্যেক জাহাজে সব্দ্দাই থাকিবেক। 
এব*. যত ওঁষধপ্রভৃতি লইতে হইবেক তাহার নিরিখ সময়ে ভারতবর্ষের কো্পানি 
বাহাদুরের জাহাজের সুপরিণ্টেণ্ডেট সাহেব ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌদ্সেলের মঞ্জুরীক্রমে জানাইবেন। এবপ তাহা কলিকাতা ও 
মান্দ্রাজ ও বোম্থাইয়ের গবর্সেপ্ট গেজেটে প্রুকাশ হইবেক । এব, এই বিষয়ে 
ক্ররটি হইলে জাহাজের মালিক দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন 
এব হত কাল তিনি এ প্রুকাৰ ক্রটি জানিয়া শ্রনিয়! করিতে থাকেন তত কাল দিনপুতি 
পাচ টাকার জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি 1 


২৪ ধারা । 


যদি এইমত কোন্‌ জাহাজের অধ্যক্ষ কিম্বা কোন সালিম কি শ্বালালী জাহাজের 
কর্ম করণে আহাতী ব। ক্ষতিগুস্ত হয় তবে যাবৎ তাহার স্বাস্থ্য না হয় কিনব! ষে বন্দরে 
জাহাজে চড়িয়াছিল কি অন্য যে কোন বন্দরের বিষয়ে নিয়ম হইয়াছিল সেই বন্দরে 
যাবৎ তাহডুকে ফিরিয়া লওয়। না যায় তাবৎ তাহার আবশ্যক আত্ম চিকিৎসা ও 
চিকিৎসা এব তাহার সেবার ও ওঁষধের ও প্রুতিপালনের যত খরচ হয় তাহা এব 
সেই বন্দরে তাহাকে লইয়া যাওনের খরচ জাহাজের মালিক দিবেন এব" তৎ্প্রুযুক্ত 
এ অধ্যক্ষ কি মালিম বা খালাপীর বেতনহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না! 
এব যদি সেই অধ্যক্ষ কি মালিম বা শখালালী আপনি এ খরচ দিয়) থাকেন তহে 
লেই খরচ আপনার মাহিয়ানার অস্শন্বরূপ আদায় হইতে পারিবেক এব. খদি এ 
খরচ কোক্সীনি বাহাদুরের কোন টাক হইতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে কোক্সানি 
বাহাদুরের পাওনা] কজস্বরপ মোকদ্দমার সসপুর্ণ খরচা সমেত তাহা আদায় হইতে 
পারিবেক ইতি । 


২৪৫ ধারা! 


যে কোন খালাশী এই আইনানুপারে কোন দাদন পাইয়াছে এমতি খালালী 
যে জাহাজে থাকে সেই জাহাজ ত্য যাত্রার জনে) এ দাদন দেওয়া গিয়াছে সেই 
যাত্রায় গমনের পূর্বে খদি বিনষ্ট ছয় অথবা অপ্রি কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্জ তাহার 


ইজরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ আঅফীবিৎশতিতম আইন | ৯ 


এইমত ক্ষতি হয় যে কল্পিত যাত্রায় গমন করিতে পারে না অথবা সেই যাত্রার 
আরস্ত সময়ে অথবা খাটনের দ্বারা দাদনের পরিশোধ নী হইলে যদি তাহা বিফল 
হয় তবে লেই জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিক কিম্বা এজেন্ট এ মত খালাসীর উপর 
এইমত দাওয়! করিতে পারেন যে এ ব্যক্তি যে দাদন পাইয়াছিল লেই দাদন ফিরিয়? 
দেয় অথবা যত দাদন পাইয়াছিল তাহার সম্পুণ সপ্খ্যার তুল্য অন্য কোন 
জাহাজে খাটে! এব” এ খালামী যাবৎ খটনের দ্বারা এ দাদন পরিশোধ না 
করে তাবৎ ত্ৰ জাহাজের অধচ্ষ কি মালিক অথ্বখ এজেণ্টের অনুমতি বিনা থে 
জাহাজে তাহাকে খাটিবার হুকুম হইয়াছিল দেই জাহাজ ভিন্ন অন্য জাহাজে 
খাটিতে পারিবেক না! এব" যদি এইমত কোন খালালী এইমত অন্য কোন 
জাহাজের উপর খাটনের দ্বারা খ দাদন পরিশোধ করিতে অস্বীকার করে তবে লে 
অস্বীকার কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব কি জুফ্টিন অফ দি পীন সাহেবের সম্মুখে সরাসরী- 
মতে সাব্যস্ত হইলে মেই ব্যক্তি ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রমবিশিহ্ট 
কষেদ হওনের যোগ্য হইবেক ইতি । 


২৬ ধারা । 


খালানীরদের রেজিষ্টার সাহের যাহারদিগকে উচিত বোধ করেন এসত 
ব্যঞ্ডিরদিগকে সময়ক্রমে এই আইনানুলারে যেং জাহাজে খালাসী গুহণ হয় সেইং 
জাহাজের জন্য খালালী যোটাইবার দালালী কর্ম করিতে পাউ। দিতে পারেন এবং 
নাবিকেরদের ভেটেরাখানার অধ্যক্ষের ঘরে খালালীরদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিবার 
অনুমতি দেওনার্থে তাহারদিগকেও পাউ1 দিতে 'পারেন | এব এ ব্যক্তি দুঙ্ু্ম 
করিলে সেই পাউ। রদ ও বাতিল করিতে পারেন । এব সময়ক্রমে এ রেজিস্ট্রার 
সাহেব যে মিয়াঁদ ও যে নিয়ম এব যে জামিন নিরূপণ করেন সেই মিয়াদের জন্যে 
এব, সেই নিয়মক্রমে এব” সেই জামিন লইয়া এ পাড়ী দেওয়। ফাইবেক ইতি | 


২৭ ধার)]। 


ষে প্রত্যেক ব্যক্তি পুর্রবোক্তমতে পা্উ1 না পাইয়া এব, যে জাহাজে খালালীরা 
খাটিতে স্বীকার করিয়াছে নেই জাহাজের মালিক কি এক অন্শের মালিক কিবা 
অধণক্ষ অথবা] জাহাজ যাহার জিম্মায় থাকে এমত ব্যক্তি না হইয়1! কোন রেজিষরী 
বন্দরে কোন বাণিজ্য জাহ।জে নিযুক্ত হওনার্থে কোন খালাসীকে ভাড়। করে কি 
তাহার লঙ্গে বন্দোবস্ত করে এব যে বাণিজ্য জাহাজের উপর শালাসীর! খা্টিতে 
স্বীকার করিয়াছে সেই জাহাজ কাহার জিস্মায় আঞ্চে তিনি কিম্বা নেই জাহাজের 
সালিক বা এক অণ্পশের মালিক কিছ্বা অধ্যক্ষছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তি পাউ্টাদার 
হউক বা না হউক কোন বাণিজ্য জাহাজে কোন খালার্পীকে নিযুক্ত করণের 
অভিপ্রায়ে বা তাহার ছলে কোন খালালীর রেজিষ্ট্ররী টিকিটের দাওয়া! করে কিন্তু 
প্রাপ্ত হয় এবপ, যে প্রত্যেক ব্যক্তি পৃর্রবোজ প্রকার পাউা। পাইলে কিনা পাইলে 

গা 


১০ ইজরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফীবিৎশতিতম আইন । 


কোন খালালীকে কোন বাশিক্য জাহাজে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিবার কিম্বা তাহার 
সঙ্গে বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্তে অথবা তাহা করণের উদ্যোগ করিবার নিমিত্তে 
তাহার স্থানে সপ কি অন্পষ্টরূপে কোন রুসুম কি পুরস্কার বা অন্য কোন টাক! 
চায় কি লয় সেই ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


২৮ ধারা 


যে পুত্যেক পাডীপ্রান্ত দালাল নাবিকেরদের বালার উপয়ের উক্তমতে 
পাউরাপ্াপ্ত পঞ্চ ঘর ভিন্ন কোন শরাবের দোকানে কি পঞ্চ ঘরে কোন খালালীর 
লঙ্গে খাটনের বন্দোবস্ত করে কিদ্বা এইমত যে কোন দালাল স্পষ্ট কি অস্পষ্টরূপে 
নাবিকেরদের বাসার উপরের উক্তমতে পাউীপ্রান্ত পঞ্চ যর ভিন্ন কোন শরাবের 
দোকানে কি পঞ্চ ঘরে লম্র্ক রাখে দেই দালালের পাউ়ী জব্দ হইবেক ইতি। 


২৯ ধারা | 


যে প্ুত্যেক ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধির মতাচরণ ন। করিতে কোন 
খালালীকে পরামর্শ দেয় বা পরামর্শ দিতে উদ্যোগ করে বা আইন গুতিপালনের 
প্রতিবন্ধকতা করে অথব] যে কোন ব্যক্তি কোন শালাসপীকে পলায়ন করিতে পরাসর্শ 
দেয় কি যে শ্বালাসী পলায়ন করিয়াছে তাহাকে আশ্রয় দেয় অঞ্থব। আশ্রয় ছেওনের 
বা খোরাক দিবার পাহায্য করে সেই বণক্তি পাঁচ শত টাকার অনধিক জরীমানার 
যোগ্য হইবেক ইতি ৷ 


৩০ ধার।। 


যদি এই অশইনমতে নিযুক্ত কোন খালালী যাত্রার পৃর্রে বা যাত্রাকালীন 
কান সময়ে যে জাহাজে খাটিতে অঙ্জীকার করিয়াছে সেই জাহাজে যাইতে ক্রুটি কি 
অস্বীকার করে অথবা সেই জাহাজে সমুদ্রে গমন করিতে স্বীকার ন! করে কি অনুমতি 
ন1 পাইয়* জাহাজহইতে গরহাজির হয় অথবা পলায়ন করে তবে যেস্থানে বা যে 
স্থানের নিকটে এ জাহাজ থাকে অথ্ব। এ থালাসীকে পাওয়া যায় সেই স্থানের 
কোম্্রানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুফ্টিলন অফ দি পীস সাহেব বা 
মীজিষ্ট্রেট সাহেব জাহাজের অধ্যক্ষ কি মাঁলিম কি মালিক ব। তাহার এজেন্ট 
শপথপূর্মক নালিশ করিলে ওয়ার্ট বাহির করিয়া এ খালানীকে গ্রক্কার করিয়! 
আগানার নিকটে আনিবার হুকুম দিতে পারেন! এব এঁ ক্রটি বা অস্বীকার ব 
মাতবর কারণ বিনা গরহাজ্জির অথবা পলায়নের উপযুক্ত গ্ুমাণ দেওয়া গেলে এ 
মাজিষ্ট্রেট সাহেবপ্রুভৃতি এ খালাপীকে জেলখানায় কয়েদ ফরিতে পারেন অথবা 
হরিণবাড়ীতে পাঠাইতে পারেন এব সেই ব্াক্কি লেখানে পরিশ্রমবিশিষ্ট ব। তাহ! 
বিনা ত্রিশ দিনের অধিক না হয়,ঞ্রমত মিয়াদছে থাকনের যোগ্য হইবেক 1 অগ্থৰ 
এ মাজিষ্ট্েট সাহ্েবপ্লুভৃতি উচিত বোধ করিলে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালিম 


৬ 


ইক্গরেজী ১৮৫৬ লাল ২৮ অফ্টাবি”শতিতম আইন! ১১ 


কি মালিক কিনব! তাহার এজেণ্টের প্রার্থনামতে এ খালাসীকে কয়েদ না করিয়া এ 
জাহাজে তাহাকে লইয়া ফাইবার হুকুম দিতে পারেন অথবা এ জাহাজে লইয়া 
যাওনার্থে এব” সমুদ্রে গমনার্থে এ জাহাজের অধ্যক্ষ কি মালি কি মালিক বৰ 
এজেন্টের হাতে এ খালাশীকে অপণি করিবার হুকুম দিতে পারেন! এব* এ 
খালাশীকে গ্রেন্তার করণের যে খরচা এ মাজিছ্ট কিস্থা! জুফ্ঠিল অফ দি পীস মাছের 
উপযুক্ত বোধ করেন তাহা যদি কুড়ি টাকার অধিক নাহয় তবে জাহাজের অধাঙ্ষ 
কিম্বা মালিক* অথবা এজেণ্টকে দিবার হৃকুম করিতে পারেন এব” তাহা খ্বালালীর 
শিরে পড়িবেক এব তাহার মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে ইতি । 


৩১ ধার! ! 


ফে প্রুতেণক খালাসী এই আইনানুলারে নিযুক্ত হয় সেই খালাসী আপন 
খাটনের সমযে যদি জানিয়াশ্বনিয়া এব” অনুমতি বিনা আপনার জাহাজহইতে 
স্কানীম্তর হয় ব' প্রকারান্তরে আপনার কর্মহইতে গরহাজির হয় (এব তাহার 
আপরাধ পলায়নের অপরাধ ন1 হয় কি আপন মনিব পলায়নের অপরাধের ন্যায় 
তাহা জবান ন। করেন) তবে নেই খালাপীর দুই দিনের মাহিয়ানা! জরীমান! হইবেক 
এব যে প্রত্যেক চব্রিশ ঘণ্টা সেই ব্যক্তি গরহানির থাকে তাহার জন্যে ছয় দিবসের 
মাহিয়ান। জরীমানা দিবেক অথবা আপনার মনিবের ইউচ্ছাক্রমে তাহার পরিবর্তে 
অন্য জনকে নিযুক্ত করণেতে যে আবশ্যক খরচ লাগে তাহ] সেই খালাসী দিবেক । 
এব জাহাজে নিযুক্ত থাকন লমযে যে প্রুত্যেক খালাপী আপন মনিব বয়ে ব্যক্তির 
অধীনে জাহাজ থাকে সেই ব্যক্তি ওয়াজিবীমতে তাহাকে ফে কর্ম করিতে হুকুম 
দেন তাহা করিতে মাতবর কারণ বিনা অস্বীকার বা ত্রুটি করে নেইরূপ প্রুত্যেক 
অপরাধের জন্যে তাছার উপরের শক্ত জরীমানা হইবেক এব যে প্রুত্যেক চব্দিশ- 
ক্বণ্টাপর্যযন্ত সেইরূপ অপরাধ করে তাহার জনে) উপরের উক্তমতে জরীমানা হইবেক। 
এব এইরূপ বে প্রত্যেক খালাসী জাহাজের লক্ষিত বন্দরে পহুছিলে পর ও তাহার 
চাকরীর মিয়াদের মধেঠ খালান না হইয়া অথবা আপনার মনিবের তআনুমতি ন1 
পাইয়। জাহাজ ত্যাগ করে সেই ব্যক্তির এক মাসের মাহিয়ান। জরীমান। লাগিবেক | 
কিন্ত জানা কর্তব্য যে খ খালাপীর গরহাঁজির অথবা ক্রটি ব1 অস্বীকার যদি 
রীতিমতে “ লগ বুক” অর্থাৎ জাহাজের বৃত্বান্তের বহীতে লেখা না যায় তবে লেই 
ব্যক্তির লেইরূপ জরীমান! হইবেক না এব লেই বিষয়ের বিরোধ হইলে এ জাহাজের , 
সালিক বা অধ্যক্ষ কি এজেণ্ট মালিমের ব1 অন্য কোন বিশ্বীমযোগ্য সাক্ষ্যের পুমঠণের 
ছার এ বহীর মধ্যে লিখ্রিত কথ লাব্যন্ত করিবেন ইতি | 


৩২ ধারা । 


এই আইনানুসারের নিযুক্ত যে প্রত্যেক খালাসী আপন জাহাজহইতে পলায়ন 
করে এ জাহাজে সেই ব্যক্তির যে সকল কাপড়চোপড় এবস দ্বব্যাদি থাকে এব হে 
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সকল মাহিয়ানা এব প্রান্তি তাহার পাওন। থাকে তাহা। জঙ্ হইয়া জাহাজের 
মালিককে দেওয়1। যাইবেক। কিন্ত জান কর্তব্য ষে এইরূপ প্লুত্যেক পলায়নের 
বৃত্বান্ত ত্কালেই'পুর্রেক্ত “ লগ বুকের” মধ্যে লিখতে হইবেক এব”, জাহাজের 
অধ্যক্ষ ও মালিম কিবা এ অধ্যক্ষ এবণ এক জন বিশ্বীলযোগ্য সাক্ষী তাহাতে লহী 
করিবেন ইতি । 


৩৩ ধারা । 


যে বন্দরে কোন খালাসী চাঁকরীতে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাছড়া অন্য 
কোন স্বানে যদি কোন খ্বালাপী আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদের মধ্যে পলায়ন করে 
এবণ্. যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ পলাতক খালামীকে যে সাহিয়ানা দিবার বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক মাহিযানাতে তাহার এওজে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করেন তবে এ জাহাজের মালিক কি এজেন্ট বা অধ্যক্ষ পলাতক ব্যক্তি আপনার কর্ম 
ব্ীতিমত করিলে তাহাকে যে টাকা দেয় হইত তদপেক্ষা অধিক যত সাহিয়ানা ব1 
তাহার যে অণ্পশ এ জাহাজের মালিক কি অধ্যক্ষ বা এজেন্ট এ এওজী ব্যক্তিকে 
দয়াছেন তাহা এই আইনের লিশিত জরীমানা যেরূপে আদা করা মায় সেইরূপে 
এব০ং যে পর্যন্ত হইতে পারে লেইপর্যযন্ত সরাসরী মোকদামাক্রমে এ পলাতক ব্যক্তির 
স্বানে আদায় করিতে পারিবেন ॥ কিন্তু জানা কর্তব্য যে কোন খ্বালাপী এ 
মাহিয়ানার টাকার আধিক্য না দেওনপ্রযুক্ত তিন কালেগুর মাসের অধিক কাল 
কয়েদ হইবেক না ইতি ॥ 


৩৪ ধারা! 


যদি কোন খালালী যাত্রীর আরগ্ের পূর্বে বা যাত্রার সময়ে কোন বম্দরহইতে 
জাহাজের গমনের পুর্রে অব্যবহিত চক্রিশ ঘণ্টার মধ্যে খামখা অথরা জানিয়াশ্বনিয়া 
ও বিনানুমতিতে গরহাজির হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। 
এব” যদি কোন খালাসী কোন সময়ে বা কোন সময়পর্্যস্ত আপনার জাহাজহইতে 
খামখা এইরূপে গরহাজির হয় যে নেই জাহাজ ত্যাগ করিতে এব”, তাহাতে 
ফিরিয়া না! যাইতে তাহার অভিপ্রায় দৃষী হয় তবে তাহা পলায়নের অপরাধ জান 
হইবেক ইতি | 


৩৫ ধারা! 


যদি কোনব্যক্তি কোন খালাপী বা আপ্েন্টিমকে পলাতক জানিয়া অথবা 
তাহাকে পলাতক বিশ্বাস করণের কারণ জানিয়া এ পলাতক খাঁলাসী বা আগুন্টিসূকে 
জানিয়ান্তনিয়া আশ্রয় দেয় অথব1 লুকাইয়া রাখে তবে এইরূপ আশ্রিত ব! লুস্বায়িত 
প্রত্যেক খ্রালার্সী বা আপ্রেন্টিসের জন্যে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক 
জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি, 
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৩৬ ধারা? 

যে কোন খীলালী এই আইনানুলারে শ্বাটিতে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহার এ 
নিয়মিত চাকরীর শেষ না হওনের পূর্বে তাহার স্বানে তিন টাকার অপ্রিক কোন 
কর্জ আদায় করা যাইতে পারিবেক না! এব" কোন সরাইয়ের অধ্যক্ষ অথব! 
নাবিকেরদের ভেটেরাঁখ্বানার অধ্যক্ষ খালালী তাহার যে টাকা ধারে কথিত হয় 
তাহার বাৰৎ এ খালালীর কোন সিন্দুক কি হাতিয়ার ব। অন্য সঙ্নত্তি আটক করিতে 
পারিবেন নাগ এব হদ্দি এমৃত কোন ব্যক্তি কোন খালাসীর সিন্দুক কাহাতিয়ার কি 
অন্য সম্পত্তি আটক করে তবে এ স্কানের বা তাহার নিকটের কোন জুফ্টিন অফ দি পীস 
সাহেব কি মাজিঞ্ট্রেট সাছেবের নিকটে এঁ খালাসী অথবা! তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি 
তাহার বিষয়ে শপথপুক্্রক্ নালিশ করিলে এ জুফ্টিস অফ দি পীল সাহেব কি মাজিষ্ট্রেট 
সাহেব সরাসরীমতে শপথ করাইয়া সেই বিষয়ের তজবীজ করিতে পারেন এব, 
আপনার দস্তখৎ ও মোহর্করণ ওরারণ্টের দ্বার! সেই লম্নত্তি ক্রোক করণের এব” এ 
খালাসীকে ফিরিয়। দিবার হুকুম করিতে পারেন। এব যে ব্যক্তি এ জিনিস আটক 
করিয়াছে সেই ব্যক্তি এক শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি । 


৩৭ ধারা । 


কোন্সানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন জুফ্টিস অফ দি পীস সাহের 
কি মাঁজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে এইরূপ কোন জাহাজের তিন জন অথ্বা তাঁহাহইতে 
অধিক জন শখ্বালাী নালিশ করিলে এ জুষ্টিসপ্ুভৃূতি এ জাহাজী ব্যক্তিরদের ব্যবহার 
ও ব্যয়ের জান্য এ জাহাজের উপর ফে আহার ও জল ও ওষ্ধ দেওয়া! গিযাছে কি 
রাখী গিয়াছে তাহা তজবীজ ও তদারক করিবেন কি তজবীজ ও তদারক করাইবেন। 
এব” যদি এ তজবীজ ও তদারক করিলে দৃষ্ট হয় যে এ আহার অথবা! জল কি ওঁষধ 
মন্দ অথ্ব) ব্যবহারের অনুপযুক্ত কি যেরূপ আহারাদি দিতে হয় সেইরূপ নহে অঞ্ব। 
যদি তাহ] অপ্রচুর বৌধ হয় তবে যে কম্মকারক, তাহার তদারক করেন তিনি এ 
জাহাজের অধ্যক্ষকে এই বিষয় লিখনের দ্বারা! জাঁনাইবেন |! এব যদি তাহাতে এ 
জাহাজের অধ্যক্ষ যে আহার বা জল কি ওষধ এ তদারককারি কর্মকারক মন্দ বৰ! 
অনুপযুক্ত জাত করিয়াছেন তাহার পরিবর্তে উপযুক্ত আহার বা) জল কিওষধ নাদেন 
অথব1 যদি এ জাহাজের অধ্যক্ষ তাহাতে যত জাহার ও জল ও ওঁষধের আবশ্যক তত 
আহারাদি না যোগান কিছ্বা যে স্মাহার ও জল ও ওধধ তদারককারি কর্মকারক মন্দ 
অথব1 অনুপযুক্ত কহিয়াছেন তাহা খালাসীরদিগকে দেন তবে এ ব্যক্তি এমত প্রত্যেক 
আপরাধের জন্যে পাচ শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেন ইতি! |] 


৩৮ ধারা। 


এই আইনানুসারে ষে খালাশীর1 নিযুক্ত হয় তাহারদের জন্যে উপযুক্কমতে 
কালাপাতীকরা এব মজবুত তুতকের নীচে এক বাসস্থান প্রস্তুত করা যাইবেক এব, 
নথ 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাধিৎশতিতম আইন? 


প্রতিজনের জন্য চতুরসূ চারিং ফুট স্কান নিযুক্ত করা যাইবেক 1 এব* যে স্থান 
এইরূপে নিযুক্ত হয় তাহা যদি “টপ গালা ফোরকাসলের” নীচে হয় তবে 
“ ফোরকানল” তুতক ও তাহার নীচের মাজিরার মধে] সাড়ে চারি ফুটের কম লা 
হয এমত ব্যবধান গাকিবেক এব এই বিষয়ে ক্রুটি হইলে যে প্রুত্যেক জনের 
এইপুকার উপযুক্ত বাসস্থান না করা যায় যাবৎ তাহার এইদত বাসস্কান না করা 
যায় তাব্‌ দিন প্রুতি চারি আনার হারে এ খালাসীর সাহিয়ান! বৃদ্ধি হইবেক এব 
তাহার অন্য মাহিয়ানার মত তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


৩৯ ধারা । 


এই আইনের দ্বার! যে সকল জরীমান। নিদিষ্ট হইয়শছে তাহার বিষয়ে' 
মাজিষ্টেট সাহেবের অথবণ জুফ্টিন অফ দি পীপ লাহেবের সম্মুখে সরাসরীমতে দোষ 
সাব্যস্ত হইলে হুকুম হইতে পারে এব” ১৮৩৯ সালের ২ আইনানুসারে মাজিষ্টেট 
সাহেব এ জরীমানার হুকুম করিলে ষে প্ুকারে আদায় হইতে পারিত সেই' প্রুকারে 
এ জরীমানা খরচ! নমেত আদায় হইতে পারিবেক ইতি । 


৪০ ধারা । 


এই আইনানুলারে কর) সকল বন্দোবস্তক্রমে যে সাহিয়ানা পাওনা হয অধথ্ক। 
যে জরীমান। নির্দিষ্ট হয় তাহার ব্ষিয়ি নকল দাওয়া! কোন জুঙ্ধিন অফ দি পীস 
সাহেব অথবা মাজিঞ্টেট সাহেবের দ্বার] শ্ুননি ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এব” যত 
টাকা এঁ জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেক অথবা] আজিষ্ট্রেটে সাহেৰ হুকুম করেন তাহা 
মায় খরচা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুকুম হয় তাহার স্থানে ১৮৩৯ সালের ২ আইনের 
বিধিক্রমে জরীমান। যেরূপে আদায় হয সেইরূপে আদায় হইবেক ইতি! 


৪১ ধারা । 


এই আইনের বিধিক্রমে যে জাহাজ সমুদে গমন করে সেই জাহাজ ফাহার 
জিম্মায় বা কর্তৃত্বীধীনে থাকে দেই ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে সেই জাহাজের 
“* অধ্যক্ষ” জ্ঞান হইবেন । এব” আপ্রেপ্টিস্গাড়া যে কোন ব্যক্তি এ জাহাজে 
জাহাজের চিকিৎসকব্যতিরিক্ত কোন পদে খাটিতে নিযুক্ত হয় বা বন্দোবস্ত করে সেই 
ব্যক্তি এই আইনের অর্থের মধ্যে “ খালাপী' জ্ঞান হইবেক ! এব০্* * মালিক” এই 
কথা যদি এ জাহাজ একের অধিক ব্যজ্ির সম্নত্তি হয় তবে সেই সকল ব্যক্তিকে 
বুঝাইবেক এৰস্ “ এজেন্ট” এই কথা একের অধিক যত ব্যক্ষি মালিকের এজেণ্ট হন 
মেই সকলকে বুঝাইবেক ইতি । 


১৫ 


ইন্সরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ অফ্টাবি্ঘশতিতম আইন | 


|. | 
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ৃ _ | ্‌ 
ৰ ওলি, শ্রখুঞজু প্র চারার | নাঞ 19. রাত 
কাতর হই কহ হুর নুনুহূত। এ বহু বু শুরু হি হত স্রাত্া সুত্র 
পু দর ও হও উর ও ত্র ও প্র ওই ২ ইন 
| এ এ গ্প রা পাশ 741 %। “এ 9 ১ শা , নি 
1 পু শপথ এুন্ন্রীপ | পি কন্ 1222৮ শর্ত ত্য | প্র 
শ্র। প্রত বিপ্রু ওলী 2 প্রা স্রহ্ু্া। লা ' লী! এ 2 য় 
চি ঘন ভ্রু নর? গর মাত্র গি।- নর ৃ নি গ্্ী, হি তি 5 রী 
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১৬ ইজরেজী ১৮৫০ লাল ২৮ ওফাবি"শভিতম আইল | 
॥$ চিন্তিত তফসীল । 


অমুক বন্দরে রেজিষরীহওয়া খালালীর মাহিয়ান! অর্পথের টিকিট । 

আসি অমুক নস্থরে রেজিষরীহওয়1 অমুক ব্যক্তি মাসেহ এত টাক! মাহিয়ানাতে 
অসুক জাহাজের উপর অসুক পদে খাটিতেছি এব” আফি অমুক বন্দরে খালাসীরদের 
রেজিষ্ট্রার “সাহেবকে ক্ষমতা দিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে অমুক জাহাজের 
এজেণ্টের স্থানে যে মিয়াদের জন্যে আমি আগীম পাইয়াছি সেই” মিয়াদ পর্য্যন্ত 
খানের পর আমার যে মাহিয়ানা পাওনা হইবেক তাহার তৃতীয়াস্শ লন্‌ এব, 
এ মিয়াদ আগামি অসুক মাসের অমুক তারিখে সমান্ত হইবেক এব” এ টাক! 
অমুক ব্যক্তিকে অথব1 ফে ব্যক্তির হাতে এই কাগজ থাকে লেই ব্যক্তিকে দিতে আমি 
ইহার দ্বার এ রেজিউ্টার সাহেবকে ক্ষমতা দিলাম এবং তিনি ইহার পৃষ্ঠে এ 
ব্যক্তির স্থানে মাঁসেং রূলীদ লেখহিয়া লইবেন হীতি। 


লমান্তঃ । 


এফ জে হাজিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী | 


ওমান 0. 81288৮81545 23670166 276910£07 


সস পপ পপ 
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ইকসরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ উউনত্রিণশ আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্ত্রীযুত অনরবিল গুপীভেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে ইঙ্জরেজী 
১৮৫০ সালের হ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ্থ লিখিত আইন জারী করিলেন । গ্রযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌল্সেলের বহীতে অপি 
হইয়াছে । 

ভকুম হইল যে এই আইন সর্্ধ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয। 


বিষ খাওয়ান নিবারণের ব্ষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ আইন শুধরিবার আইন 1 


বিষ কি প্রাণনাশক অন্য কোন দুব্য খাওযাওনের বি্ষয়ি ১৮৩৮ সালের ৩১ 
আইন শুধরিবার জন্যে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল ! 


১ ধারা । 


ষে কোন ব্যক্তি কোন লোকের চিরস্থাপ্ি কি অল্প কালীন শারীরিক হানি 
করিবার অভিপ্ুাযে অথবা আইনবিরুদ্ধ বোন কম্ম করণের কি করিবার প্রবৃত্তি 
দেওনের অভিপ্রায়ে জানিয় শুনিয়া এব দ্বেষপৃব্ষক তাহাকে কোন ব্ষি ক্ষি “কান 
রেহৌশিজনক কিছ্থা সাদক কোন প্রুব্য অথব। আস্বাস্থাজনক বজ্ত খাওয়ায় কি অন্য 
লোকের দ্বারা খাওয়ায় দলেই ব্যক্তি আদালতের ব্বেচনাম্তে এ আদালত যে স্থান 
নির্দিষ্ট করেন সেই স্থানে যাবজ্জীবন আখ্ীব। কতক বছসর মিয়াদপর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে 
প্ুরিত হইবার যোগ্য হইবেক অথবা] চারি বৎসরের অনধিক মিয়াদপর্যন্ত কৃষেদ 
থাকিবার যোগ্য ছইবেক ইতি । 


২ ধারা! 


যে কোন গতিকে কোন ব্যক্তির নামে এমত নালিশ হয় যে নেই ব্যক্তি খুন 
করিবার অভিষ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে কোন বিষ বা» প্রাণনাশক অন্য কোন দ্ুব্য 
শ্াওয়াইয়াছ্ছে কিন্া খাওয়াইতে প্রবৃত্তি দিয়াছে এব" যি সাত্যন্তঙ্ওয়া এ অপরাধ 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ২৯ উনব্রি্শ আইন । 


কেবল এই আইনানুলারের অপরাধ হয় তবে এই আইনশনুলারে অপরাধের বিষয়ে 
তাহার নামে নালিশ হইলে যেরপ দণ্ড হইত তাহার লেইরূপ দ্‌গু হইতে 


পারে ইতি! 
৩ খারা । 


এই আইন ১৮৩৮ পালের ৩১ আইনের অন্তর্গত এব” এ আইনের অন্শস্বরূপ 
বোধ হইবেক ইতি | 


পমাপ্তঃ ৷ 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গবৰণমেপ্টের সেক্রেটারী | 


017 0,1৮1 ৮81র14 8) 13671070182 77272910107", 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রিৎশত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নৌবল গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 'সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনর্বিল প্রুলীডেপ্ট, সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ৯ আগফ তারিখে পশ্চাৎ্ৎ লিখিত আইন জারী করিলেন ৷ শ্রীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌল্সেলের বহীতে অগ্ণ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন লর্্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্ুক1শ 
হয়! 


১৮৪৬ সালের ১ আইন ও ১৮৫০ লালের ৪ আইনের অর্থ বিষয়ি সন্দেহ 
ভঞ্জনের আইন । 


যেহেতুক ১৮৪৬ লালের ১ আইনের ৮ ধারা এব ১৮৫০ লালের ৪ আইনের 
১ ধারার কার্ধ্য এ আইন জারী হওনের পৃর্রের মোকদ্দমায় খাটে কি না এই 
বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব নীচের লিশ্িতমতে হুকুম ও বিধান হইল । 


১» ধারা! 


১৮৪৬ সালের ১ আইন জারী হওনের পুর্রেবাদি প্রতিবাদি ও তাহারদের 
উকীলেরদের মধ্যে আপোনে যে বন্দোবস্ত কর! গ্িয়াছিল তাহার ব্ষিয়ে এ আইনের 
বিধান খাটে এমত জ্ঞান হইবেক না ইতি | 


২ ধার] । 


১৮৫০ সালের ৪ আইনে হুকুস আছে হযে সদর আদালতে আপালের হোগা 
মোকদসার নম্থরী আপাীলের দরখাস্ত দাখিল করণার্থ উত্তর কালে ছয় সপ্তাহ 
মিয়াদ নিরূপণ আছে কিন্ত এ আইন জারী হওনের পুর্র্বেষেং মোকদ্মার নিষপৃত্তি 
হইয়াছিল তাহার উপর নম্থরী আপালের দরখাস্ত দরপেশ করণের মিয়াদ তিন 
মাল। এব, এই আইন জারী হওুনের পূর্বে উক্ত প্রকার মোকদ্দমার যে সকল 
আপীল উক্ত তিন মাস জিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছিল তাহা উপযুক্জ মিয়াদের 
মধ্যে দাখিল হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং ১৮৫০ সালের ৪ আইন জারী হওনের 
পুর্দে যে' নকল দীড়া ও বিধান চলন ছিল সে সকল দাড়া ও বিধানমতে এ 
আখপীলের বিষয়ে কার্ধা হইবেক ইতি । 


২ ইক্ষরেজী ১৮৫০ সাল ৩০ ত্রি্শত্তম আইন! 


৩ ধারা । 
শেষোক্ত আইনের ২ ধারার হুকুমমত্তে যে লিখিত এন্কেল! আপেলাণ্টকে দিতে 
হয় তাহ] সদর দেওয়ানী আদালতের আদালত ঘরে এত্েলানামা লটকোনের দ্বার! 
দেওয়া যাইতে পারে অধ্ধবা এ সদর আদালত ১৮৪৯ সালের ১৭ আইনানুলসারে 
উত্তর কালে বে বিধান প্রস্তুত করেন সেই বিধানের নির্ষিষ্ট পাঠ ও প্রকারানুসারে 
দেওয়া বাইতে পারিবেক ইভি। 


৪ ধারা । 

১৮৫০ সালের ৪ আইন পাঁপরেরছের আপাীলের বিষয়ে খাটে না? এ 
আপীল এইপর্্স্ত যে প্রুকারে উপস্থিত করণ যাইতেছে সেইপ্ুকারে সব্দতোভাহে 
করা যাইবেক । পরন্ত ইহার পূর্বে হুকুম ছিল যে পাপরস্বরূপ আপীল ,করণের 
অনুমতি পাইবার তারিখের পর ডিত্রীর বিষয়ে যে বিশেষ ওজর থাকে তাহা এব 
আপীল করণের বিস্তারিত হেতুবাদ ছয় সন্তা সিয়াদের সধ্যে দাখিল করিতে 


হইবেক কিন্ত তাহার পরিবর্তে এইক্ষণে হুকুম হইল যে তিন মামের সধ্যে দাখিল 
করিলে হইবেক ইতি | 


লমান্তি। 


এফ জে হালিডে । 
ভারতবর্ষের গৰণমেন্টের সেক্রেটারী | 
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ইন্রেজী ১৮৫০ সাল ৩২ ছাত্রিপ্শত্বম জাইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবরৃলর্ জেনরল বাহাদুরের লক্ম তিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌহ্দেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রুলীভেন্ট পাহেৰ হজুর কৌন্সেলেস্টক্লরেজী 
১৮৫০ সালের ১৬ আগফ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন | ভ্রীযৃত 
গবরূনরে জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাট হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সব্ত্ঘ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকোশ 


হয়। & 
১৮৩৬ সালের ১৫ আইন রদ করণের আইন । 


ফেং হেতুতে লবাতু ও তাহার শামিল অন্যান) প্রদেশ দেওয়ানী মোকদমার 
সম্পকে তৎকালে আলাহাবাদে স্থাপিত এইক্ণে আগ্রৰাতে স্কাপিত দর দেওয়ানী 
আদালতের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছিল লেই২ হেতু রহিত হইয়াছে অতএঞহ নীচের 
লিখিতসতে হুকুম হইল! 
১ ধারা! 


১৮৩৬ লালের ১৫ আইন রদ হইল কিন্ত এই আইন জারী হওনের সময়ে 
যে সকল মোকদ্দম। ও কার্ধ্য উ্ত আদালতের বিচারাধীন ছিল এই আইন জারী 
না হইলে নেই সকল মোকদ্দসার যেরপে নিষপন্ধি হইত সেইরপে নিষ্পত্তি হইবেক 
এব"* তাহার বিষয়ে যেং হুকুম হয় তাহ! জারী হইবেক ইতি । 


লম্ণাপ্তিঃ 1 


এফ জে হাজিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেপ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শত্তম আইন! 


ভারতবর্ষের শ্ত্রীযৃুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্মেলের প্রীযুত তনরবিল প্রুলীড়েপ্ট সাহেব হুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৩ আগষ্ট তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন! শ্রীযুত 
গবর্ুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌন্সেলের বহীতে অপ এ 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 


হয় । 


বাঙ্গলা দেশে পত্তনি তালুকের নীলামের নিমিত্তে যেং দাঁড়ার আবশ্যক আছে 
তাহা শুধরিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ লালের ৮ আইনের ৮ ধারার ২ 
প্রকরণের দ্বারাৰিধান হইয়াছে যে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে প্রকার পত্তনি তালুকের 
নীলাম করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব বহাল রাখা গ্রিয়াছে জমীদারেরা জিলার্‌ 
দেওয়ানী আদালতে এক আরজী এব” কালেকটর সাহেবের নিকটে তদ্রপ অন্য 
আরজী দাখিল করিলে দেই প্রকার পত্তনি তালুকের নীলাম করণার্থ আর্জী 
করিবার ক্ষমতা পাইতে পারে এবস যেছেতুক এমত অনেক নালামের পুর্ে দেওযাবী 
আদালতে আরজী দাখিল করা] যায় নশই এবস পত্তনিদারের রক্ষার নিসিন্তে তাহা 
আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইয়াছে । 


১ ধারা? 


এই আইন জারী হওনের পরে উক্ত প্রকাজ্ৰর কোন গতিকে জমীদারেক্প 
দেওয়ানী আদালতে আরজী দাখিল করিবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু কাপেকৃটর 
সাছেবের নিকটে আরজী করিলে প্রচুর হইবেক ইতি । 


২ ধারা । 
এই আইন জারী হুওনের পুর্বে দেওয়ানী আদালতে আরর্জী দাখিল না 


করিয়া পত্তনি তালুকের যে সকল নীলাম হইয়াছে যদি 2৮৫০ সালের আগ্রিল 
মাসের ৪ তারিখের পূর্বে এ নীলাম অন্যথা! করণের মোকদ্দমা উপস্থিত কর] না 


২. ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৩ ত্রয়ত্রি"শবম আইন! 


গিষা থাকে তবে দেওয়ানী আদালতে আর্জী হইলেও এ নীলাম যেরূপ সিদ্ধ হইত 
সেইকুপ সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক ইতি! 


৩ ধারা । 


যে গ্রুত্যেক পন্তনিদারের তাঁলুক উক্ত প্রকার আরজী দেওমানী আদালতে 
দাখিল না হইয়া এই আইন জারী হওনের পুর্বে নীলাম হইয়াছে এবণ্ও এ নীলাম 
এই আইনের দ্বারা সিদ্ধ প্রকাশ হইয়াছে ষদি কেবল দেওয়ানী আদালতে সেই 
আরজী দাখিল না হইয়! এমত নীলাম হওয়াপ্রযুক্ত নে পন্তনিদারের প্রুকৃতপ্স্তাৰ 
কোন হ্চতি কি খেসারছ হইয়া! থাকে তবে সে পত্বনিদার জমীদারের নামে কিছ্থা যে 
বাক্তির আরজীমতে নীলাম হইয়াছে তাহার অথবর] তাহার স্বলাভিযিক্তেরদের 
নামে নালিশ করিয়া তাহার যে ক্ষতি কি খেসারৎ হইয়াছে তাহার প্রতিকার 
পাইতে পারিবেক ইতি । 


পমাপ্তিঃ ৷ 


এফ জে হালিডে! 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুত্রিশত্বম আইন | 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্দেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুলীডেপ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ঈঙ্গরেজী 
২৮৫০ সালের ২৩ আগ তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন ৷ শ্রীযুত 
গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ লক্মতিপাত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 

হুকুম হইল যে এই আইন সব্দ্দ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়? 


শ্রীযুত গবর্নরু জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে যেং লোককে 
কয়েদ করিবার হকুম হয় তাহারদিগকে পুর্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া 
রাখিবার আইন | 


যেছেতুক শ্্রীযুত গবর্নর্‌ জেন্রল বাহাদুরের হুর কৌন্সেলহইতে যেহ 
লোককে কযেদ করিবার হুকুম হয় তাহারা বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের 
৩ আইনান্বলারে কয়েদ হইলে রাজকীয় চারের দ্বারা স্থাপিত কোন সুপ্রিম 
কোর্টের এলাকার সীমাসরহদ্দের মধ্যে কোন কিল্লাতে কি জেলশ্বানাঁষ কিম্বা অন্য 
স্বানে আইনমতে কয়েদ হইতে পারে কি শা এই বিষয়ের সন্দেহ হহ্রীয়াঙ্ছে এবস 
এমত সন্দেহ ভঞ্জন করা এব. উক্ত আইনের নিদ্দিষ্ট ক্ষমন্ত।' কোম্পানি বাহাদুরের 
শাসিত নকল দেশে চলন করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম 
হইল! 


৯ ধারা । 


উক্ত দেশের মধে] রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্বাপিত যে কোন সুপ্রিম কোর্টের 
জেলখানায় অথবা উক্ত দেশের মধ্যে যে কোন কিল্লাতে ঘা কোন জেলখানায় কি 
অন্য স্বানে শ্রিযুত গবর্ূনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌদ্সেলের হুকুমমতে 
কয়েদীকে কয়েদ করা বিহিত*্বোধ হয় সেই সুপ্রিম কোর্টের জেলখানার সরিফ 
সাহেবের নাছে অথ্ব। নে কিল্লার সেনাপতি 'দাহেবের কিস্বী লে জেলরক্গকের নামে 
বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৮ নালের ৩ আইনানুসারে শ্রীযৃত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হুর কৌন্মেলহইতে হে লেকেকে করেছ করিব্র হুকুম হয় তাহাকে 
কয়েদ করণের পরওয়ানী দেওয়] যাইতে পারে এবৎ, ভ্রীযুত 'গবর্নর্‌ জেনরল 


২ ইঙ্গয়েজী ১৮৫০ সাল ৩৪ চতুত্রিশতভম স্মাইন 1 


বাহাদুরের হঙ্খর কৌন্সেসহইতে ষে লোককে কয়ে করিবার হকুম হয় তাহাকে 
পর্ওয়ানার মধ্যের লিখিত কিল্লাতে কি জেলখানায় কিম্বা অন্য স্থানে কয়েদ করণার্থে 
এ পরওয়ানা বিশিষ্ট ক্ষমতা হইবেক ইতি । 

২ ধারা । 


এই আইনের দ্বারা স্পট করা। ও বিস্তারিত হওয়া উক্ত ২৮১৮ পালের ৩ 
আইনানুলারে যে প্রত্যেক সরিফ সাহেবের কি সেনাপতি সাহেবের কিন্ত! জেলরক্ষকের 
জিম্মায় শ্রীযৃত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হু্চুমক্রঞ্স কয়েদহ্ুওয়। 
কোন ব্যক্তি থাকে তাহার প্রুতি বাঙলা দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৩ আইন 
বিস্তারিত হইবেক ও খাটিবেক ইতি । 


৩ ধারী । 


হঞজজর কৌন্সেলে শ্রীযৃুত গবর্ুনর জেনর্ল বাহাদুরের পরওয়ানাক্রমে যে 
কোন ব্যক্তি এ পরওয়ানাঅনুলারে উক্ত কোন সুপ্সিষ কোর্টের এলাকার মধ্যে 
কয়েদ থাকে সেই ব্যক্তি আইনমতে কয়েদ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক ইতি |" 


লমান্তঃ । 


এফ জে হালিডে ॥ 
ভারতবর্ষের গবণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ষড়ত্রি"শত্বম আইন ! 


ভারতবর্ষের ভ্রীযুত মোষ নেবল গবর্ুনর্ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌম্সেলের শ্রীযুত অনরবিল প্রসীভেণ্ট লাহে হজুর কৌন্সেলে ইল্পরেজী 
১৮৫০ সালের ৪ আকৃটোবর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব 
শ্রীযৃত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সক্মতিপত্র পাঠ হইয়। কৌন্সেলের বহীতে 
অপণি হইয়াছে । 


হুকুম হইল ষে এই আইন দর্ব পাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রুকাশ 
হয়। 


এদেশী নিপাহীরদের নিমিত্তে যুদ্ষবিষয়ক আইনের ১৯৩ ধারা শুধরিবার আইন। 


যেহেতুক ইউরোপায় সৈন্যেরা কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাকপোশাকের 
বিষয়ে যেরূপ ব্যবহার হয় এদেশীয় নিপাহীরা কযেদ হজলে তাহারদের প্লুতি তজ্জপ 
ব্যবহার কর) বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হউল । 


১ ধারা । 


কোম্লানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পক্কীয় দিরিশ্তার এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীর- 
দের শাসনের নিমিন্তে যুদ্ধবিষয়ক আইনের ১৯৩ ধারার যে অণ্শৈে কোট মার্টলের 
কিম্বা কোন ফৌজদারী আদালতের দণ্ীজ্ঞাক্রমে কয়েদকরা উক্ত হুদ্দাদারেরদের ও 
লিপাহীরদের বেতন বন্দ করণের ও তাহারদের শোরাক দেওনের বিষয়ে হুকুম 
আছে নেই অপ্শ ১৮৫০ লালের ১ ডিসেম্বর তারিখ্বঅবধি ও তাহার পর রদ হইল 
ইতি। 


২ ধারা। 


১৮৫০ লালের ১'ডিসেস্বর তারিখঅবধি ও তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের 
সৈন্যসম্পর্বীয় সিরিশ্তায় এদেশীয় কোন হুদ্দাদার কিস্থা মিপাহী কি চ্াাউনির সঙ্গে 
গমনশীল ব্যক্তি কোর্ট মার্মটলের হুকুমক্রমে কিনব না দণ্ডের পরিবর্তে অথবা কোন 
ফৌজদারী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে সেই ব্যক্তি কয়েদণথাকন কালে কোন 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৬ ফড়ত্রি"শত্তম আইন। 


বেতন কি তনখা। পাইবেক না কিন্ত্ত ভারতবষের ভ্রীযুত গবর্নরু জেনরল দ্র 
হজুর কৌদ্সেলে লময়েং যে হার অথবা যে নিয়মের হুকুম করেন সেই হার বি্সেই 
নিয়মে তাহারদের খোরাকপোশাক দেওয়া যাইবেক ইতি! 
লমান্তিঃ। 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী ৷ 


এ০ মনে 0. 5৮58 8৫25 23678041566 2710946607, 


- পশাী্ীষ্পপাশীীী পিট পপি শী শশী শী শিপ 
08101951852 ৮0241700656 886 8৩062] উঠ 00580 01689) ৮ দা, 1861 


ইক্সরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সম্তিত্রিষ্ধশত্তম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের প্রীযুত অনরৰিল প্রুসীডেন্ট পাহেব হজুর কৌন্যেলে ইক্গরেজা 
১৮৫০ সালের ১ নবের তারিখে পশ্চাথ লিশ্বিত আইন জারী করিলেন । শ্ীযুতগবর্নর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া! কৌন্সেলের বহীতে অপণি হুইয়ীছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিসিত্বে প্রকাশ 
হয়। 


সরকারী কম্মকারকেরদের আচরণের বিষয়ের তদারকের নিয়ম করণের আইন]! 


যেহেতুক সরকারী যেং কর্মকারক গবর্ণমেণ্টের অনুমতিবিনা তগীর হইতে 
পারেন না সেইং কম্মকারকের আচরণের তদারকেকহ নিয়ম করণের বিষয়ি আইন 
সসশোধন করা এব” কোকম্নানি বাহাদুরের শাপিত সকল দেশের মধ্যে তাহা একি 
পুকার করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতসতে হুকুম হইল । 


৯ ধারা । 


১৮৩৮ সালের ৬ আইন এব” ১৮৩১৯ সালের ২৬ আইন এবণ্. ১৮৪৩ লালের 
১৩ আইন রদ হইল কিন্ত খং আইনের দ্বার। ফে কোন আইন বা যেকোন আইনের 
কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহ] পুনরায় বহাল হইবেক না? ইতি | 


২ ধারা! 


যখন গবর্ণমেণ্টের এমত বোধ হয় যেকোন্সানি বাহাদুরের কর্ছে নিযুক্ত যে কোন 
ব্যক্তি সেই গবৰণমেণ্টের অনুমতিবিনী আপন কম্মহইতে তগীর হইতে পারেন না এমত 
ব্ক্তির কদাচরণের অপবাদের সত্যঙ্লতযতার বিষয়ে ব্রাতিমত ও প্ুকাশরূপে তদারক 
করণের মাতবর কারণ আছে তখন গবর্ণমেপ্ট এ অপবাদের মর্ম নালিশের বিশেষ২ 
দফা ক্রিয়া লিখিতে হুকুম দিবেন এব, তাহার সত্যাসিত্যতার বিষয়ের রীতিমুত ও 
পুকাশরপে তদারক করিতে হুকুম দিবেন ইতি] 


৩ ধাল্া। 


যে আদালত স্মধব। বোর্ড কি অন্য কর্মক্রারকেরর অধীন অপবাদিত ব্যক্তি থাকেন 


এ আদালতপ্রভৃতির প্রতি অথবা অন্য যে ফোন ব্যক্তি ব? ব্যক্কিরা তঙ্গিমিতে 
ক 


২. ইক্সরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সপ্তত্রি্শত্তম আইন! 


'গাব্ণমেণ্টের ঘারা কমিস্যনরস্বরপ বিশেষমতে নিযুক্ত হন ভাহারদের প্রুতি এ তদারক 
করণের ভার অপণ হইতে পারে। এবস্* এ কমিলস্যন নিযুক্ত হওনের সম্বাদ তদারক 
করণের আরস্তের পুর্রে অতি কমে দশ দিন থাকিতে অপবাদিত ব্যক্তিকে দেওয়া 
যাইবেক ইতি। 


৪ ধারা। 


যখন গবর্মমেন্ট এ নালিশ আপনি নিক্র্ণহ করিতে উচিত বোধ,করেন তখন 
গবর্ণমেণ্ট আপনার তরফে এ মোকদ্দমা চালাইতে কোন কাহাকে নিযুক্ত করিবেন ইতি | 


৫ ধারা। 


যখন কোন অপবাদ্কারি ব্যক্তি এ নালিশ করে তখন গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিবেন 
ফে অপবাদের কথা লেখা যায় এব”, সেই লিখন অপবাদকারি শপথ বা সুকুতিক্রমে 
সাব্যস্ত করে এব” ষে কোন ব্যক্কি এমত শপথ কিম্া সুকৃতিপৃর্্রক জানিষ শ্তনিয়া ও 
ছেষপৃক্দক এই আইনানুলারে কোন মিথ্যা অপবাদ করে সেই ব্যক্তি মিথ্যা শপথ 
করণের দণ্ডের যোগ্য হইবেক 1 কিন্তু এই আইনের এসত আর্থ করিতে হইবেক ন) 
যে গৰর্ণমেন্ট পুর্ধোক্তমতে শপথ কিন্বা সুকৃতিক্রমে অপবাদ বিন] যে কোন তদারক 
করণ উচিত জ্ঞান করেন তাহা করিতে পারিবেন না ইতি | 


৬ ধারা 


ষথন কোন অপবাদকারি এ অপবাদ করিয়াছেন এব” মোকদ্দম] চালাইবার 
ভার তাহার হাতে থাকা গৰর্ণমে্ট উচিত বোধ করেন তখন গবণমেন্ট কমিলসান 
নিযুক্ত করণের পূর্বে এ অপবাদকারির স্থানে এই মজমুনে মাতবর জামিন চাহিবেন 
যে এঁব্যক্তি হাজির হইয়া এ নালিশ সম্পূর্ণরূপে ও শেষপর্যন্ত নির্বাহ করিবেন এব 
বিষয়বিশেষে দ্বেষপুর্বক নালিশ করণের অথবা মিথ]া শপথ করণ কিম্বা করাওণের 
বিষয়ে তান্ার প্রুতি তৎ্পরে যে কোন বিপরীত নালিশ অথবা মোকদম] হয় তাহার 
জওয়াব দিবার জন্যে সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন ইতি । 


৭ ধারা, 


তৎপর মোৌকদ্দম! রুবকারের কোন সময়ে গৰণমেন্ট উচিত বুঝলে মোকন্দম। 
ত্যাঞ্ধ করিতে পারেন এব ত্যাগ করিলে পর যদি নালিশকারি দরশ্বাস্ত করে এবস 
লেই ব্যক্তি মোকদ্দসা চালাইতে চাহছেন তবে পুর্রোক্তমতে জামিন দিলে গবর্ণসেপ্ট 
উচিত বোধ করিলে তাহাকে নোকদ্দ্রম। চাঁলাইতে অনুমতি দিতে পারেন ইতি। 


৮ ধারা । 
অবজ্ঞা এব কর্মের প্রুতিবন্ীকতার দণ্ড করিবার যে ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ৩০ 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৭ সন্তত্রি্শত্বম আইন । ৩ 


আইনানুলারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতকে দেওয়া! গিয়াছিল কমিস্যনর* 
সাহেবেরদের সেইরূপ অপরাধের বিষয়ে লেইরূপ দণ্ড করিবার ক্ষমতা হইবেক এবং 

সাক্ষিরদিগকে তলব করণের ও দলীলদন্তাবেজ দাখিল করাওণের ও কমিল্যনঅনুলারে 
কার্য নিব্াহ করণের বিষয়ে জিল] কি শহরের জজ লাছেবের যে ক্ষমতা আছে তাহা 

এ কমিস্যনর লাহেবের থাকিবেক এব এ জজ মাহেবেরদের যেরূপ নির্কিবুতা আছে 

কমিস্যনর সাহেবেরদের সেইরূপ নির্কি্বুত থাকিবেক | কিন্তু সাক্ষিরদিগীকে হাজির 

করাওনের হুকুম এব” অন্য সকল জোরাবরী ছুকুম যে সাহ্ছী অথবা অন্য ব্যক্কির 

উপর জারী করিতে হয় সেই সাক্ষী বা অন্য ব্যক্তি যে জিলা অথবা শহরের জজ 

সাহেবের এলাকার মধ্যে বাস করে সেই জজ সাহেবের দ্বার! জারী হইবেক। এব, 

যদি দেই ব্যক্তি কলিকাতা! বা মান্দ্রাজ কি বৌস্বাইয়ের মধ্যে বাল করে তবে তথাকার 

সুপ্টিম কোর্টের দ্বার! তাহ জারী হইবেক। যে আদালত বা অন্য কোন ব্যক্তি বা] 

বাকিরা আপনারদের সামান্য হ্ছমতাক্রমে সেইরপ হুম জারী করিবার শক্কি 

রাখেন এইমত আদালত ব। ব্যক্তিরদের প্রতি যদি খ কমিস্যন দেওয়] যায় তবে 

তাহার এ কমিস্যনের অভিগ্রায়ের জন্যে সেই ক্ষমতানুলারে কার্য করিতে পারেন 

ইতি । 


৯ ধারা! 


এ কমিস্যনের অভিপ্রাযের জন্যে পৃর্র্বোক্তমতে যে সকল আইনলিদ্ধ হুকুম দেওয়া 
যায় তাহা যে সকল ব্যক্তি প্রুতিপালন না করে এ হুকুম ফে আদালত বা অন্য 
কম্মকারকের দ্বার! জারী হয সেই আদালতপ্ুভৃত্বিকর্তৃক্ আদৌ দেওয়া গেলে তাহার 
যে দ্‌ও হইত সেই দণ্ড হইবেক ইতি ॥ 


১০ ধারা । 


নালিশপত্রের নানা দফার এক নকল এব যে দলীলদস্তাবেজ ও সাক্ষির দ্বারা 
প্রত্যেক দফা পাব্যন্ত কর যাইবেক তাহার এক তালিকা তদারকের আরন্তের পূর্বে 
অন্যন তিন দিন আসামীকে দেওয়া যাইবেক অর্থাৎ তাহা দেওনের দিবল এব” 
তদারকের প্রথম দ্িবসচ্ছাড়া তিন দিন ইতি! 


১১ ধারা । 


তদারক আর্স্ত হইলে নালিশনির্্াহক নালিশের নানা দৃফ! কমিস্যনর সাচহা- 
বেরদের নিকটে দাখিল করিবেন এব, তাহা দকল লোকের সম্মুখে পাঠ কর! যাইঙথেক 
এব ত্পরে আলামীন প্রতি হুকুম হইবেক যে প্রত্যেক দফার বিষয়ে “ আমি দোষী” 
কি “আমি নিদ্রোধী” ইহা"জ্ঞাত করেন এব” তাহার সেই উত্তর নালিশের নান] 
দফার সঙ্গে অবিলছ্ে রোয়দাদের মধ্যে লেখা,যাইবেক | যদি অপবাদিত বণক্কি এ 
* অপবাদের জওয়াব দিবার নিমিত্তে স্বয়*্ উপস্থিত হইতে স্বীকার, না করেন অথৰ! 


৪ ইঙরেজী ১৮৫৩ সাল ৩৭ লগ্তত্রিশত্ত আইন! 


* মাতবর হেতু বিনা জ্রাটি করেন অধ্ধব] তছ্িমিত্ত উকীল কি মোস্তাল্স নিযুক্ত না করেন 
তবে দেই ব্যকিি নাফিশপত্রের লিখিত সকল দফার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এমত 
জ্ঞান হইবেক ইতি । 


১২ ধারা । 


নালিশনির্্াহক তৎ্পরে লালিশের নানা দফা এব”, যে সাক্ষ্যের দ্বার। তাহা 
সাব্যস্ত করিতে স্থির হইয়াছে তাহা। কমিস্যনর লাছেবদিগকে বুক্বাইতে” পারেন কিন্ত 
কাহার এ উদ্জি রোয়দাদের মধ্যে লেখা যাইবেক না ইতি! 


১৩ ধারা । 


তৎ্পরে নালিশের পক্ষে লিখিত ও জোবানী নকল সাক্ষ্য দরশেশ হইবেক 
এব নালিশনিব্পাহকের দ্বারা অথব। তাহার পক্ষে সাঙ্ছিরদের জোবানবম্দী লওয়। 
যাইবেক এব আলামীর দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে তৎ্পরে এ সাক্ষিরদের বিপরীত 
জোবানবম্দী লওয়া যাইতে পারিবেক 1 এব যে কোন বিষয়ে সাক্ছিরদের বিপরীত 
জোবানবন্দী লওয়1 গিয়াছে সেইং বিষয়ে নালিশনিকব্ধাহক এ সাক্ষিরদের পুনর্জার 
জোবানবন্দী লইতে পারিবেন কিন্তু কমিস্যনর লাহেবেরদের অনুমতি বিনা কোন 
নৃতন বিষয়ে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে পারিবেন না! এব এ কমিস্যনর 
সাহেবেরা ফে জিড্ঞাল1 উচিত বুঝেন তাহা করিতে পারেন ইতি। 


১৪ ধারা। 


নালিশের পক্ষে মোকন্দমার শেষ হওনের পুর্রে বদি আবশ্যক বোধ হয় তবে 
আঁলামীকে যে ফর্দ দেওয়] গিয়াছিল সেই ফর্দেরি মধ্যে লেখা না থাকা সাক্ষ্য উপস্থিত 
করিতে কমিস্যনর সাহেবের] আপনারদের বিবেচনামতে নালিশনিব্্াহককে অনুমতি 
দিতে পারেন অথবা আপনারাই নূতন সাক্ষ্য তলব করিতে পারেন! এব তাহা 
হইলে যদি আসামী দাওয়া করেন তবে এ নৃতন সাক্ষ্য উপস্থিত করণের পৃর্রে সম্পুর্ণ 
তিন দিবস মোকদ্দসার কার্ষ স্থগিত করাইতে পারেন অর্থাৎ যে দিবস আদালত স্থগিত 
হয় এব ষে দিবলে পুনব্ীর আদালতের কর্ম আরস্ত হয় তাহাছাড়। তিন দিন ইতি । 


১৫ ধারা? 


যশ্থন নালিশের পক্ষে মোকদ্দমা! লমাঞ্তধ হইক্াছে তখন আলামীকে, জোবানী 
অথবা লিখনের দ্বারা! যেমত উচিত বুষেন জওয়াব দিতে হুকুম করা যাইবেক! যদি 
এ জওয়শহ জোবানীরূপে দেওয়ণ যায় তবে তাহা রোয়দাদের মধ্যে লেখা! যাইবেক 
না কিন্ত ঘদি তাহ। লিখনের দ্বার! দেওয়া যায় তবে তাহা লকলের সম্মুখে পাঠ হইয়া 
রোয়দাদে অপণ হাইবেক এব তাহার এক নকল তৎ্সময়ে নালিশনিব্রাহককে দেওয়া 
যাইবেক ইতি | ] | 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ সন্তত্রিশত্কম আইন! ৫ 


১৬ ধারা । 
তৎপরে জওয়াবের পক্ষের সাক্ষ্য উপস্থিত করণ যাইবেক এব" সাঙ্রিরদের 
জোবানবম্দী লওয়। যাইবেক এব" নালিশের পঙ্গে লাঙ্ছিরদের বিষষে যেরূপ হুকুম 
আছে সেইরূপে এ লাক্ষির। বিপরীত জোবানবন্দী দিবার এব পুনরায় জোবানবন্দী 
দিবার যোগ্য হইবেক এব কমিস্যনর সাহেক তাহারদিগকে সেইরূপ জিজ্ঞানাবাদ 
করিতে পারেন ইতি! 


১৭ ধারা 


নালিশের পক্ষে কি জওয়াবের পক্ষে সকল সাক্ষী শপথপুক্দকি জোবানাবন্দী 
দিবেক। কিন্তু যদি তাহারা আদালতে শপথ করণছইতে সুক্ত আছ্ছে তবে সুকৃতি- 
পুব্রি জোবালবন্দী দিৰেক এব” এ শপথ বা! সুকৃতি কমিস্যনর সাহেবেরদের এক 
জনের দ্বারা করাঁণ যাইবেক।॥ এব ফে প্রত্যেক সাঙ্ষী সেইরূপ জোবানবন্দী দেয় 
সেই ব্যন্তিগ যদি কোন আবশ্যক ব্ষিয়েতে জানিয়! শ্তনিয়। মিথ) সাক্ষ্য দেয় তবে মিথ্যা 
শপথের দোষী জ্ঞান হইয়া এ দোষের দণ্ডের যোগ্য হইবেক। যখন নালিশ গৰর্ণ- 
মেপ্টের তরফে নিব্ধাহ না হয় তখন নালিশনিকব্ধীহক ব্যক্তি নালিশের পচ্ছে লাক্ষ্য 
দিতে পারেন এব” আসামী তাহার জোবানবন্দী লইতে পারেন ইতি। 


১৮ ধারা ॥ 


কমিস্যনর সাহেবের অধব1ক্তাহারদের নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি সকল জ্োবানী 
সাক্ষ্য সার ইঙ্গরেজী ভাষায় সপ্ক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন এবছ যে প্রত্যেক সাক্ষী 
তাহ1 দেয় তাহার নিকটে তাহা। উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা? যাইবেক এব” যদি আবশ্যক 
হয় তবে ফে ভাষাতে লাক্ষ্য দেওয়া] যায় সেই ভাষায় সাক্ষ্যের কথা তাহাকে বুঝান 
যাইবেক এব রোৌয়দাদের সঙ্গে রাখা যাইবেক ইতি! 


১১ ধারা । 


যদি আলামী কেবল জোবানী জওয়াৰ দেন এব কোন সাক্ছী উপস্থিত না করেন 
তবে ্াহার এ জওয়াৰে তদারকের শেষ হইবেক । যদি নেই ব্যক্তি লিখিত জওয়ার 
দেন অথ্হা সাক্ষী উপস্থিত করেন তবে নালিশনির্পাহক সমস্ত মোকদ্দমার বিষয়ে 
সাধারণ জোবানী উত্তর দিতে পারিবেন এব জওয়াবের পঙ্ষে যে সাক্ষ্য দেওয়" 
গিয়াছ্ছিল তাহা] খণ্ডন করিতে জন্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে পারেন | এব ভ্াহা 
হইলে এ নৃতন লাক্ষী যদ্যপি আসামীকে দেওয়া ফর্দের মধ্যে লিখিত ছিল না 
তথাপি এ ব্যক্তি মোকদ্দম। স্থগিত করিতে দাওয়া করিতে পারিবেন না ইতি | 


২০ ধারা! 
খন কমিল্যনর লাহেবেরা বোধ রুরেন যে মালিশের নান] দফা অথবা তাহার 


৬ ইক্ঈরেজী ১৮৫০ সাল ৩৭ লগত ত্রিশত্তম আইন । 


কোন এক দফা যখোচিত স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে লেখা যায় নাই তখন ভাহার। আপ- 
নারদের বিবেচনামতে তাহা ন”্শোধিত করিতে হুকুম দিতে পারেন এব, তাহ? 
হইলে আসামীর দরখাস্তক্রমে এ তদারক ওয়াজিবী সময়পর্ধন্ত স্থগিত করিতে 
পারেন | এব” কোন সাক্ষির পাড়ার হেতুতে অথবা অগত্যা গরহাজির হওনপ্রযুক্ত 
কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট কারণে কমিস্যনর সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে নালিশ- 
নিজ্্বাহক ত্বথব1! আসামীর দরখাস্তক্রমে লময়েং এ তদারক স্থগিত করিতে পারেন । 
যখন এরূপ স্থগিতের দরখাস্ত করা যায় এব” তাহা গ্রাহ্য না হয় তখন কনিস্যনর 
সাছেবের। এ দরখাস্ত এব, তাহা! নামপ্জরর করণের কারণ রোয়দাদে লিখ্িবেন ইতি | 


২৯ খারা । 


তদ্বারক সমাগত হইলে কমিস্যনর গাহেবেরা এ কমিল্াযনক্রমে আপনারদের 
কার্যের এক রিপোর্ট অগৌশে গবর্ণমেন্টকে দিবেন এব” এ রোয়দাদের লঙ্গেং 
নালিশের প্রত্যেক দফার বিষয়ে আপনারদের মত স্বতন্ত্র করিয়া লিখিবেন। এব 
সসম্ভ মোকদ্দম। দৃূষটে তাহার যাঁছ॥। দিখিতে উচিত বোধ করেন তাহা লিখিয়া 
পাঠাইকেন ইতি । 


২২ ধারা । 


কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট বিবেচনা! করিলে পর গবণসেন্ট তাহারদিগকে 
নৃতন সাক্ষ্য লইতে অথবা তাহারদের মত আরে] স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হুকুম দিতে 
পারেন এব গব্ণমেন্ট অপবাদের অতিরিক্ত দফাও প্রস্তুত করিতে হুকুম দিতে 
পারেন যদি তাহা করেন তবে প্রথমে নানা দফার বিষয়ে যে প্রকারে তদারক করিবার 
হুকুম এই আইনেতে আছে সেই প্রকারে এ অতিরিক্ত দফার সত্যতার বিষয়ে তদারক 
করা যাইবেক | য্খন বিশেষ কমিস্যনর নিযুক্ত হইয়। থাকেন তখন গবর্মেণ্ট উচিত 
বোধ করিলে কমিস্যনর সাহেবেরদের রিপোর্ট যে আদালতের কা কম্মকারকের অধীন 
আলামী থধকেন তাহার নিকটে পাঠাইতে পারেন এব তাহার ব্ষ্য়ে তাহারদের 
মত চাছিতে পারেন। এব পরিশেষে যে হুকুম যথার্থ বোধ হয় এব” এইসত 
গতিকে গব্ণমেণ্টের দিবার শক্তি থাকে সেইমত হুকুম দিবেন ইতি! 


২৩ ধারা। 


এই আইনের মধ্যে “িবর্ণমেণ্ট' এই কথা প্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর 
হজ কৌন্সদেলে এব” বাঙ্জল। দেশস্থু ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর শ্রীযুত গবর্নর্‌ লাহে 
অথবা শ্রীযুত ডেপুটী গবরুনর্‌ সাহেব এব* মান্ছ্াজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর হজুর 
কৌন্সেলের শ্ীযুত গবর্নর্‌ সাহেব এব, উত্তর পশ্চিম দেশের ভ্ত্রীযুত লেপ্টেনেপ্ট 
গবর্নর্‌ সাহেৰ অর্থাৎ অপবাদিত ব্যক্তিকে তগীর করণের জন্যে খাহার অনুমতির 
আবশ্যক তাহাকে বুঝায় ইতি | 


ইক্গরেজী ১৮৫০ জাল ৩৭ লগ্তত্রিশত্তম আইন ণ 


২৪ ধার।। 
এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা ফাইবেক না ষে প্রধান এব জন্য 
সদর আমীনেরদের আস্ৰ1 ভেপুী মাজিষ্টরেটেরদের কি্থা ভেপুরঠী কালেক্টরেরদের 
লস্লেও কি তগীর করণের বিষয়ে ষে কোন আক্ট কিন্বা আইন চলন আছে তাহা, 
রদ হইয়াছে! কিন্ত ষে কোন গতিকে গবর্ণমেন্ট বিছিত বোধ করেন লেই গতিকে 
উক্ত কোন কার্যাকারকেরদের নামে যে কোন অপবাদ হয় তাহার বিচার করিবার 
নিমিত্তে এই অশইনলানুলারে কমিস্যন নিযুক্ত হইতে পারিবেক ইতি! 


২৫ ধারা । 
এই আইনের কোন কথার এমত অর্থ করা যাইবেক না যে এই আইনানুসারে 
তদারক করণ বিনা কোন হেতুতে কোন সরকারী কার্যাযকারককে লস্পেগড কিন্থা। 
কর্মাহইত্ে অবসর করিবার বিষয়ে গবণমেপ্টের যে ক্ষমতা আছে তাহা খব্জ 
হইয়াছে ইতি! 
লমান্তঃ | 


এক জে হাজিডে। 
ভারতবর্ষের গবৰর্মেণ্টের সেক্রেটারী ॥ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৮ অফ্ইত্রি"শান্তম আইন! 


ভারতবুষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবরুনর জেনরল বাহীদ্ুরের সগ্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌন্সেলের শ্রীয়ুত অন্রবিল গ্রসীডেপ্ট সাহেব হুজুর কৌন্লেলে ইন্গরেজা 
১৮৫০ সালের ১ নবেম্থর তারিখে পশ্চাৎ লিশিত আইন জারী করিলেন। শ্রীযুত 
গবর্ুনরু জেনরল বাহাদুরের এ নম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্্জ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিস্তে প্ুকাশ 
হয়! 


অপরাধের নিমিত্তে যাহারদের বিচার হইতেছে এইমত সকল ব্যক্তিকে উকীল 
নিযুক্ত করিবার অনুমতি দেওনের আইন । 


যেহেতুক যাহাঁরদের নামে ফেলোনি অপরাধের নালিশ হইযাছে তাহারদিগকে 
উকীলের কিন্থা আটর্ণি অর্থাৎ মোগ্চারের দ্বারা জওয়াব [দিবার ক্ষমতা দেওনার্থে মৃত 
চতুর্থ উলিরম বাদশাহের অধিকারের সপ্তম বৎসরের এক আকট পার্লিমেন্ট হঈয়াছিল 
এব এ আকৃটের বিধান ১৮৩৯ লালের হ২ আইনের দ্বারা বিস্তারিত হইয়া] কোম্নানি 
বাহাদুরের শাসিত দেশের সধ্যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতে খাটান হিয়পছিল 
এব* যেহেতৃক আইন উল্লঙ্বনের অপরাধের বিষয়ে যেসকল ব্যক্তির নামে নালিশ 
হয় তাহারদিগকে সেই প্রুকার অনুমতি দেওয়া! যথার্থ ও উপযুক্ত আচ্ছে অতএৰ 
নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল । 


৯ ধারা? 


সকল আদালতে এব” লকল মাজিষ্ট্রেট দাহেবের সম্মুখে অথবা কোম্নানি 
বাহাদুরের হুকুমক্রমে মাজিঞ্ট্েটর কোন ক্ষমতানুলারে কারধ্যকরনিয়? ব্যক্তিরদের 
সম্মুথে হে প্রত্যেক ব;ক্তির কোন অপরাধের নিমিত্তে বিচার হয় সেই ব্যক্তি আপনি 
কিছ্বা তাহার নিযুক্ত সোগ্তার জওয়াৰ দিবার অনুসতি পাইবেক এব ফ্রিয়াদীর 
পক্ষে ম্ণকদ্দমণ সঙ্নক্ন হইলে পর লেই' ব্যক্তিৎআপনি কিম্বা তাহার নিযুক্ত মোগ্তার 
তাহার লগ্পুর্ণ উত্তর ও জওয়াব দিতে অনুমতি পাইবৰেক ইতি | 


২ ধারা । 


উক্ত নকল আদালত ও মাজিষ্টেট ও অন্য ব্যক্তিরদের উপদেশের নিমিত্তে নিজা ম্, 


হ্‌ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৩৮ অফষ্টত্রি"শত্বম আইন । 


কিস্বা ফৌজদারী আদালত সময়ে যেং বিধান করেন সেইং ব্ধানমতে তাহারা 
নিযুক্ত মোখারের বারা কোন নালিশ নিব্রাহু করণের অনুমতি দিতে পারেন ইতি । 


৩ ধারা। 


যে নকল আদালতে এইক্ষণে যে কোন ব্যক্তির আইন্মত স্বত্ব আছে যে 
্ীহাকে কৌন্সেল কিন্থা উকীলম্বরূপ নিযুক্ত করিতে চাছেন তাহাকে নিযুক্ত করিতে 
পারেন সেইং আদালতে এই আইনের কোন কথাতে তাহার এ স্বত্ব লাঘব হইয়াছে 
এমত জ্ঞান হইবেক না 1 অন্যান্য সকল গতিকে ধাহার রাজকীয় চাটরের দ্বারা স্থাপিত 
কোন্‌ সুপ্রিম কোর্টের আডবোকেট' হন কিন্বা ধাহার1 কোক্সানি বাহাদুরের দেওয়ানী 
আদালতের ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল হন অথবা আদালতের কিছ্বা মাজিষ্ট্রেট লাহেবের 
অথবা। অন্য যে কোন ব্যক্জির সম্মুখে আমামীর বিচার হয় তাহার অনুম্তিক্রমে অন্য 


যে কোন ব্যক্তি ফরিয়াদীর কিন্া আলামীর দ্বারা আপন মোথারম্বরূপ নিযুক্ত হন্‌ 
কেবল উাহার। এই আইনের অর্থের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীলম্বরূপ জ্ঞান হইবেন ইতি! 


৪ ধারা । 


যে স্থলে আইনানুলারে কোন ফরিয়াদীর কিন্থা কোন অপরাধ করণের নিমিত্তে 
বিচার্ধ্য কোন ব্যক্তির এইচ্ছণে স্বয়” উপস্থিত হইবার হুকুম আছে সেই স্থলে এমত 
ফরিয়াদীর কিম্বা অপবাদিত ব্যক্তির স্থয়ণ উপস্থিত হওয়া এই আইনমতে মৌকুফ 
হইয়শছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি | 


লমাণ্ত৪। 


এফ জে হালিডে 1 
ভারতবষের গবরণমেণ্টের সেক্রেটারী ৷ 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৩৯ উণচত্বারি*শত্তম আইন । 


» ভারতবষের শ্রীযুত মোষ নোবল গবর্ুনর্‌জেনর্ল বাহাদুরের লগ্মতিক্রমে ভারত, 
বর্ষের কৌল্সেলের ছ্রীযুত অনরবিল প্রুসীডেণ্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮৫০ 
সালের হখ নবেম্থর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন শ্রীযূত গবরূনর্‌ 
জেনরল বাহাদুরের এ লম্মতিপত্র পাঠ হইয়! কৌল্সেলের বহীতে অপ্ণি হইয়াছে? 


১৮৪৭ লালের ১৬ আইন শ্রধরণার্থে এক আইন বিবেচনা করিবার অপেক্ষায় কলিকাতা 
নগর উত্তম কর্ণার্থ কমিল্যনরদিগকে আপনং পদে স্থিরতর রাখিবার আইন । 


ষেহেতুক কলিকাতা নগর উত্তম করণের নিমিত্তে কমিস্যনর্দিগকে নিযুক্ত 
কর্ণার্থে ১৮০৭ সালের ৯৬ আইন ক্লেশদায়ক এব” এ আইনের অডিপ্রায়ের নিসিত্তে 
নিষ্ফল দুষ্ট হইয়াছে এব৭, উক্ত কমিস্যনরেরদের নিযুক্ত করণের নিয়ম স"শোধন 
করা বিহিত্ত হইয়াছে এব” তাহা না করণপর্সযন্ত উক্ত আইনানুনারে কমিস্যনরদিগকে 
পুনরায় মনোনীত না! করা বিহিত হইয়াছে অতএব নীচের লিখ্িতসতে হুকুম হইল । 


» ধারা । 


১৮৪৭ সালের ১৬ আইনের ঘে ভাগে কলিকাতা নগর উত্তম করণার্থ কমিস্যনর- 
দিগকে মনোনীত করণের ও কাহারদের কর্মে থাকুনের মিয়দের ব্ষিয় লেখা আছে 
তাহা রদ হইল ইতি। 

২ ধারা | 

কলিকাতা নগর্‌ উত্তম করণার্থে যে কমিল্যনর এই'ক্ষণে নিযুক্ত আছেন ভীহারা 
এব” তদতিরিক্ত বাঙ্গল। দেশের শ্রীযৃত গব্র্নর লাহেবকর্তৃক মনোনীত কোন 
কমিস্যনরের পদ শূন্য হইলে সে পদে খধাহারা সময়েং নিযুক্ত হন তাছান্লা ১৮৫১ 
সালের ১ মার্চ তারিশপর্ধ্যন্ত অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযৃত গবরুনর্ জেনরুল বাহাদুর 
হজর কৌল্গেলে যেপর্স্যন্ত সেই বিষযে অন্য বিধান না করেন সেইপর্য্যন্ত এ কমিসযনরী 
পদে থাকিবেন এব তাহারদের প্রতি এই আইনের দ্বারা অথবা অন্য কোন আইনের 
ঘ্বারা যে নকল হ্ছমতা অপণি হইয়াছে তাহারদের সে সকল ক্ষমতা থাকিবেক ও লেই 
ক্ষমতানুলারে তাহার কম্ম করিবেন ইতি। 

লমাণ্তিঃ । 
এফ জে হালিডে। 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী । 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্তারি*শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের লম্মতি ক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌল্সেলের শ্রীযৃুত অনরবিল প্ুলীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
৯৮৫০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জারী করিলেন । শ্ীযুত 
গবরুনরু জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া ফৌন্সেলের বহাীতে অর্পণ 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল যে এই আহন সব্দ্র লাধারণ লোককে জান ইবার নিমিত্তে প্রকাশ হয় । 


বাঙ্গলাপ্ুড়তি দেশে সরকারী কার্ধ্য নিষ্ঘীণ করণের পুর্ধাপেক্ষা অধিক সুগম 
করিবার আইন । 


যেহেতুক বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোন 
সরকারী কার্যযের জন্যে যে কোন ভূমির আবশ্যক হয় তাহা বাঙ্গলা দেশের চলিত 
১৮২৪ সালের ১ আইনের দ্বার সেই আইলের নিদ্দিউ নিয়সক্রমে লইতে ক্ষমত? দেওষ' 
গিয়াছিল কিন্ত গবর্মেণ্ের অনুম্তি ক্রমে এই রাজধানীতে যে লৌহের রাস্তা অল্প কালের 
মধ্য প্রস্তুত হইবেক দেই রাস্তা নিক্মাণ করণেতজে এব অন্য কোন সরকারী কর্ম করণেতে 
নিরর্ধক বিলম্ব নিবারণের জনে) এ সরকারী কম্মের নিমিত্তে যে ভূমির আবশ্যক 
হয় তাহার অবিলঘ্ছে দখল করিতে কোনহং গতিকে পৃর্বাপেক্ষা অধিক সরাসরী ক্ষমতা 
দেওয়৷ বিহিত বোধ হইয়াছে । অতএব নীচের লিশ্তমতে নির্দিষ্ট ও হুকুম হইল । 


»ধার।। 


গবর্মেন্টের অনুস্তিক্রমে এই রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের মধ্যে যে কোন 
লেৌদহের রাস্তা করা যায় তাত এই আইনের অধর মধে? সরকারী কার্য জ্ঞান 
ছঈনেক ইতি! 


২ ধারা । 
ভূমি জরিপ করিবার নিমিত্তে এব”, কোন রাস্ত! বা খাল কি লোছের রাস্ত! 
হইলে তাহার কল্পিত শ্রেণী নিদ্দিষ্ট করিবার জন্যে লরকারী কোন কক্ষে নিযুক্ত 


ব্যক্তিরা এব” াহারদের চাকর ও কারিগর নেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারেন? 
এব” কোন কল্পিত রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তা হইলে নরদমা কাটনের দ্বার" 


হ্‌ রেজী ১৮৫০ দাল ৪২ দ্বিচত্তারি*শত্বম আইন । 


অথবা রেখার বরাবর চিহৃ২ স্থাপনের দ্বারা এ কল্পিত রেখ নিকষ করিতে পারেন 
এব. যদি জরিপ সম্পূর্ণ করিবার জন্যে এব, এ রেখীতে চিহ্ন দিবার জন্যে আবশ্যক 
হয় তবে তাহারা গবর্জ্ণ্টের অনুমতিক্রমে অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা তন্নিমিত্তে নিযুক্ত 
কোন কম্মকারকের অনুম্তিক্রমে এ কল্পিত রেখার শ্রেণীতে ফোন জঞ্জল বা গাছের 
ক্বোপ কাঁটিতে ও উঠাইয়া লইতে পারেন! কিন্ত জান। কর্তব্য যে কোন ব্যক্কি এই 
আইনের ছলে সূর্য্য উদয়অবধ্ি অস্তপর্যযন্ত সময়ছাড়া অন্য কোন লসবে বাড়ীর 
দখীলকারের অনুমতিভিন্ন এব তাহাকে উপযুক্ত এত্বেল না দিয়! কোন ঘরের অঙ্গনে 
পুবেশ করিতে পারিবেন না ইতি ৷ 


৩ ধারা! । 


গৰ্মেণ্টের দ্বার! যে কর্মকারক সেইররপে নিযুক্ত হন তাহার এই উচিত হইবেক 
যে পুর্রোক্ত কার্যে ফে সকল আবশ্যক ক্ষতি হয় তাহার এক হিনাব এই জন্যে 
রাখেন ফে ভূমির সাঁলিক অথবী। দশ্ধীলকারেরদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা নির্দিষ্ট 
করণের সময়ে তাহা ধরিয়া দেওয়া খায় ইতি। 


9 ধারা । 


কোন রাস্তা বা খাল কি লৌহের রাস্তার শ্রেণী আইনমতে নিন্দষ্টি করণের 
কার্য ধাহার দ্বারা হইতেছে যদি কোন ব্যক্তি জানিয়। শুনিয়া তাহার পুতিবন্থকত! 
করে অথবা এ রুকম কোন চিহ্ন জানিয়। শুনিয়] নষ্ট করে বাঁক্ষতি করেকি উঠাইয়। 
ফেলে অথ্ববা সেইরূপ কোন নরদমণ লুপ্ত করে অথবা ভরাট করে সেই ব্যক্তি ছয় 
সাসের অনধিক মিযাদে কয়েদের যোগ্য হইবেক এব তাহার অতিরিক্ত দুই শত 
টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি! 


৫ পরার 


যখন উক্ত কর্মকারক আপনার এই মত লিখিয়াছেন যে সরকারী কম্ছের জন্যে 
এ বিরোধি ভূমির অৰিলম্তে আবশ্যক আছে তখন সরকারের পক্ষে এ ভূমির তৎক্ষণাৎ 
দখল করিতে এ কর্মকারকের ক্ষমতা হইবেক এব ক্ষতি পূরণের জন্যে যে টাকা দিতে 
ছইবেক তাহার মোট ও তাহা যেরূপে বিতরণ হইবেক তাহা যদি আপোসে 
বন্দে'বস্তের দ্বার স্থির না হয় তবে তৎ্পরে উক্ত আইনানুনারে নিণয় করা যাইবেক 1 
এব লেইন্ধূপ লওয়1 ভূমি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে 
যেরূপ হইত মেইরূপে বলপুকব্দকি এ ভূমির দখল লওয়ণ যাইতে পারে এব*. তাহার 
প্রতিবন্থকের নেইক্ূপ দণ্ড হইতে পারে এব সেইরূপ কোন ডিত্রী শীঘু ও সমপূর্ণরূপে 
জারী করিবার নিমিত্তে সকল কালেকুটর। ও মাজিস্্রেট লাছেব ও অন্যান্য কর্মকার ক- 
দিগকে যেরূপ সাহাষ্ত করণের হুকুম আছে সেইরূপ এই গতিকে আবশ্যক হইলে 
উহার সাহায্য করিবেন ইতি। 


ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪২ দ্বিচস্তারিণন্তম আইন । 


৬ ধারা? 
উক্ত কর্মকারকের যে ভূমির আবশ্যক বোধ হয় সেই ভূমির তৎক্ষণাৎ, দখল 
করুণে যদি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক হয় তবে এ কর্মকারক জিলার সাজিজ্্রেট, 
সাহেবের নিকটে দর্খাস্ত করিবেন এব” তিনি ব্লপৃর্রল এঁ ভূমির দখল দেওয়াইবেন 
ইতি। 


৭ ধারা। 


কোন রাস্তা বা শ্বালকি লৌহের রাস্তা করিতে হইলে এ রাস্তা বা খাল কিলৌহের 
ব্রাস্তা করণ বা মেরাস্ করণের জন্যে কোন হ্বত্তিকা বা অন্য সরঞ্জাম লইবার 
নিমিত্তে অথবা অতিরিক্ত মৃত্তিক। বা অন্য সরঞ্জাম তাহার উপর রাখিবার নিমিত্তে 
অথ্ব। তাহার উপর কিছু কালের জন্যে এমারৎ এব" কারান স্থাপনের নিমি্কে 
এ র্রান্তা রা খাল কিন্থা' লৌহের রাস্তা যেরূপে ভূমির উপর চিহ্ দেওয়া! গিয়াছে 
লেইরূপে তাহার মধ্য স্বানহইতে দুই শত হাতের অধিক না হয় এমত ভূমির অথ্‌্ৰ! 
সরকারী কোন র্রাস্তাঅব্ধি কল্পিত লৌহের র্াস্তাপর্য্যন্ত ক্ষণেক কালের জন্যে পথ 
করণের নিমিত্তে ফে ভূমির আবশ্যক হয় নেই ভূমির ক্ষণেক কালের দখল কর? 
বাইতে পারে? উক্ত আইন এব” এই আইনের ক্ষমতানুসারে এ ভূমির ক্ষণেক কাল 
দখলের জন্যে এব এ ভূমির দখল ও ব্যবহারের দ্বারা ষে চিরস্থায়ি ষে ক্ষতি হইয়া 
থাকে তজ্জন্যে এব যে সকল মৃত্তিকা ও পাতর ও কাকর ও বালি এব« অন্যান্য 
সরঞ্জাম সেখানহইতে লওয়া যা তাঁহার সম্পূর্ণ মূল্যের জন্যে যে সকল ব্যক্তির 
তাহাতে স্বত্ব খাকে তাহারদিগকে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয] যাইবেক ও তাহারদের 
মধ্যে বণ্টন হইবেক 1 এব যদি তাহাতে কোন বিবাদ হয় তবে চিরকালের জন্যে 
লওয়া ভূমির নিমিত্তে যেরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা! নিদিষ্ট হয সেইরূপ ক্ষতিপূরণের 
টাক। নিদ্দিষট করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি । 


৮ ধারা । 


রাজধানীর গবর্ণমেপ্ট উচিত বোধ করিলে এ কর্মকারককে এ আইনক্রমে করা 
কোন ফয়সল] জারী করিতে এব”, উক্ত ভূমি লওন ও তাহার মূল্য দেওনের এব 
তাহার বিষয়ে সকল বিরোধ মিটানের কার্ধয সমান্ত করণার্থে ফে সকল কর্মের প্ুয়ো- 
জন হয় তাহা করিতে তাহাকে ক্ষমৃত। দিতে পারেন এবৎ, এ রাজধানীর গবর্ণমেন্টের 
নিকটে তাহার কোন রিপোর্ট পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না ইতি! - 


৯ ধারা? 


উক্ত আইনের নিয়মভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কেন সরকারী কর্মের জন্যে ফে 
কোন ভূমি গব্ধমেণ্টের দ্বারা লওয়া গিয়া থাকে কা উত্তর কালেন্লওয়। যায় সেই 
ভমিতে পাঁচ বৎ্নরপর্য7ন্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে অথব] উক্ত ১৮২৪ সালের ১ 


৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪২ দ্বিচত্তারি*শত্তম আইন! 


আইনানুলারে কিন্থা এই আইনানুসারে যদি তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কোন 
দাওয়। না হয় তবে সেই পাঁচ বছুসর অতীত হইলে সেই ভূমিতে কোম্পানি 
বাহাদুরের সম্পুর্ণরপে স্বত্ব হইবেক এব তাহা অন্য লকল দাওয়াহইতে 
খালাস ও মক্ত হইবেক ইতি ৷ 


১০ ধারা] 


ইহার পৃর্রে যে ভূমি লওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ে উক্ত পাচ বৎসরের সিয়াদ 
এই আইনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এব ইহার পর যে ভূমি লওয়াযায় তাহার 
বিষয়ে এ মিয়াদ ভূমির দখল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক ইতি। 


১৯ ধারা 


যদি উক্ত পাঁচ বৎসর মিয়াদের মধ্যে কোন মোকদ্মা আরস্ভ হয় এব তাহার 
চূড়ান্ত ডিক্রীর দ্বার। সেই ভূমিতে ফরিয়াদীর লাভের নত সাব্যস্ত হয় তবে যে ব্যক্তির 
পক্ষে সেই ডিক্রী হইয়াছে তাহাকে সেই ভূমি দেওয়া যাইবেক নী কিন্ত তাহার 
পরিবর্তে এ ভূমির দখল করণের সময়ে তাহার স্বত্বের যে মূল্য ছিল তাহা এবং 
তাহার উপর ব্রীতিমত আই'নসিদ্ধ হারানুলারে সুদ দেওয)। যাইবেক॥ এব তাহার 
বিষয়ে যদি কোন বিরোধ হয় তবে উক্ত আইনের দ্বারা বিরোধি দাওয়া সালিসের 
দ্বার] বেরূপ নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে নির্ণয় ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি 


লমান্তিঃ। 


ডবলিউ গ্রে। 
ভণরতব্র্ষের গবর্ণমেণ্টের একুটি*্ সেক্রেটারী 1 
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ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্বারি”শত্তম আইন । 


ভারতবর্ষের শ্রীযুত মোষ নোবল গরর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌন্সেলের শ্রীযৃত অনরবিল প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫৩ সালের ২৭ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎৎ লিখিত আইন জ্গারী করিলেন এব শ্রীযৃত 
গবর্ূনর্‌ জেনরূল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌন্সেলের বহীতে আপণি 
হইয়াছে । 


হুকুম হইল ঘে এই আইন সর্্ সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিদ্বকে পুকাশ 
হয়। 


রেজিষ্টরীহওয়] জাইণ্ট ইক কোন্সানি অর্থাৎ যে কোম্নানি সাধারণ সুল ধন লইয়া 
ব্যবসায় করেন নেই মূল ধনের কোম্নানির নিয়ম নিদ্ধারণের আইন | 


ফে সকল জাইঈণ্ট ক কোয্ানি এই আইনাবুসারে রেজিষ্টরী করা যায় তাহার 
নিয়ম নিদ্ঘারণের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল 


১ ধারা । 


চার্টরগ্সাপ্ত না হওয়া যে পুত্যেঞক্ কোয্লানির অণ্ঘশিরা এক অস্শিপত্রক্রমে 
সঞ্.যুত্ হইয়াছেন এবং মে অপ্শিপত্রেতে এই বিধান আছে যে উক্ত কোম্নানির মূল 
ধনের অথ্‌ব)। ব্যবসায়ের শ্যার অর্থাৎ অ০শ সকল অন্পশিরদের অনুসতিবিন] হস্তান্তর 
করা যাইতে পারে সেই প্রকার কোম্নানি এব” নানাপ্রুকার বিদ্যালম্পর্কীয় কোন 
অভিপ্রায়ে অথবা] নাপারণের উপকারার্থ স্থাপিত যে প্রত্যেক কোম্পানি তাহার কোন 
শরীকেরদের কিন্বা অদ্শিরদের ধনবৃদ্ধির নিমিন্তে কার্বার করেন না সেই প্রকার 
কোম্পানি এই আইনানুলারে রেজিষ্টরী হওনের যোগ্য হইবেন ইতি 


২ ধার 


কোক্নানির অন্তঃপাতি কোন ব্যক্তিরা আপনারদের এ প্রকার কোম্্রীনি রেজি- 

রী করিতে চাহিলে এইগ নীচের লিশ্রিত প্রকারের দরখাস্ত দাখিল করিলে কলিকা- 

তার কিনা মান্দ্যাজের কিছ্া বোস্থাইয়ের সুস্থিম কোট এ কোম্নানির রেজিইউরী করিতে 

হুকুম দিতেপারেন! এব তাহাতে এ কোম্লানি উদ্ল আদালতে রীতিমতে রেজিষ্টরী 

কর1 যাইবেক এব* এই আইনের অর্থের মধ্যে রেজিষ্টরীহওখা! কোক্সানি জ্ঞান 
হইবেন ইতি । 


ক 


হ্‌ ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্ররিচত্তারি*শত্তস আইন | 


৩ধারা। 

এই আইনামুসারে কৌন কোম্নানির রেজিষরী করণের বিষয়ের প্রত্যেক দরখাস্ত 
«যে আদালতে দেওয়] যায় সেই আদালতের নিরিশতায় দাখিল করা যাইবেক এপস 
দরখ্ীস্তের সঙ্গে কোম্পানির অপখশিপত্র কিম্বা অসংশিপত্রের এক নকল এব কোক্লানির 
তৈরেকৃটর্ম অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের ও অপ্শিরদের নামের ফর্দ দেওয়া যাইবেফ এব 
কোম্ানির সেক্রেটারী কিম্বা কার্ধযনির্ধধাহক কিন্বা। প্রধান অথব]। অন্য যেকোন চাকর 
যে রাজধানীতে দরখান্তকারির! রেজিষউরীর দরখাস্ত করেন লেই রাজধানীর মধ্য 
কোন্নানির রেজিষউরীহওয়1 কার্ধযকারক হইবার কল্প আছে লেই কার্ধকারক এ 
অণ্পবশিপত্রের ও নামের ফর্দের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি করিবেন] এবং এ দরশ্ান্তের 
সধ্যে নীচের লিগিত বেওরা থাকিবেক বিশেষতঃ | 


পথম ॥ বাহার তৎ্সময়ে*কোন্সানির অত্শী তাহাদের নাম ও পদবী এবস্ং 
উাহারদের সামান্য বাসস্কান ; এব* যে কোম্সানি রেজিষরী হওনের পৃব্দে ব্যবসা 
ক্রিয়! আলিতেছেন এমত কোন কোক্সানিকে যখন এই আইনের উপকার দিবার 
অনুমতি হয় তখন দরখাস্ত দেওনের পুর্র্বে তিন ব্সরাবধি যে সকল ব্যক্তি এ 
কোক্লানির অস্শী ছিলেন তাহারদের নামের ও পদবীর ও শেষ যে বালস্থান জান) 
আছে তাহার এক স্বতন্ত্র ফর্দ দাখিল করা যাইবেক। 


দ্বিতীয়! যেনামানুমারে খ কোম্সানি আপনার ব্যবসা চালাইবেন তাহা । 


ভৃতীয়। যেরাজধানিতে তাহারা রেজিষউরীহওনের চেষ্টা করেন সেই রাজধা- 
নীর অধীন দেশের মধ্যে যে পুধান স্বানসকলের এ ব্যবসা চালান যাইবেক তাহার নাম। 


চতুর্থ । তাহার মুল ধনের ল্খ্যা এবং ফেপর্ষযন্ত তাহ] বৃদ্ধি করিতে প্ুস্তাব 
হয় তাহা। এব যদি সেই মূল ধন টাকা হয় তবে তাহার যত দাখিল হইয়াছে 
তাহা ও ঘদি টাকাভিম্ন অন্য দুব্য হয় তবে এ মূল ধন কিপ্রুকার এব*, টাকা হউক 
কি অন) দুন্য হউক তাহা! যে প্রকারে অর্পণ আছে তাহা! এব যদি ব্যবসা চালাইধার 
লপ্স্থানের বিষয়ে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকে তবে দেই নন্স্থানের সম্খ্যা এব” তাহার 
মধ্যে যত টাকা দাখিল হইয়াছে তাহা। 


পঞ্চম। এ সুলধন যত অণ্শেতে বিভক্ত হইয়াছে 'ধা হইবার কল্প আছে 
তাহা ইতি | 


৪ ধা] 
যেকোন কোম্নানি রেজিউরী হওনের পূর্বে ব্যবল! চালাইয়া আলিতেছোন 


ইকরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ প্রিচত্বারি্শত্তম আইন । ৩ 


এব** তাহার অণ্পিপত্রের মধ্য এই আইনানুসারে এ কোম্নানির রেজিষউরী হওনের 
বিষয়ে কোন বিধান নাই সেই প্ুকার কোল্সানির রেজিষ্টরী হওনের পুরে তাহার 
অধ্যক্ষেরদের আবশ্যক যে এই আইনানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হওনের নির্ধীরথ 
করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা অপ্পশিরদের এক বিশেষ বৈঠকের এত্েলা দেন এব, ষে 
স্থানে ও যে সময়ে বৈঠক হইবেক তাছা এ এত্বেলার মধ্যে লেখা থাকিবেক 1? এব, 
এ প্রকার বিশেষ বৈঠকের এক্তেলা দেওন বিষয়ে অণ্ঘশিপত্রে যে নিয়ম নিদিষ্ট আছে 
লেই নিয়মমতে অন্বশিদিগকে এন্তেল। দেওয়া যাইবেক এব তদতিরিক্ঞ এ এত্তেল। 
গব্ণমেন্ট গেজেটে প্রকোশ হইবেক এব, রীজধানীর মধ্যে চলিত অতিন্যন অন্য এক 
সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইবেক। এব এ বৈঠক করণের সময় উক্ত এত্েলা প্রথমবার 
প্রকাশ করিবার পর তিন্‌ মাসের ন্যুন ও চারি মাসের অধিক হইবেক না ইতি । 


৫ ধারা। 


এইমত বৈঠকে যে সকল অ*্শিরা স্বয়”, উপস্থিত হন অথবা আইনমতে 
মোগ্ডার তথায় পাঠান্‌ তাহারদের অর্থাপশ ব্যক্তি যদি সেই বৈঠকে উপস্থিতহওয়া 
সকল অণ্ৰশির যত শ্যার আছে তাহার অন্যন অর্থাশ শ্যারের মালিক হন তবে 
তাহারা এই আইনানুলারে কোম্নানি রেজিটরী করিতে স্থির করিতে পারেন এব 
এই প্রকারে তাহারদের সিদ্ধহওয়। নির্ধারণ কোষ্নানির সমুদয় ব্যক্তির প্রুতি প্রবল 
হইবেক ইতি | 


৬ ধারুা!। 


এই'মত গতিকে রেজি্টরের বিষয়ের দরখাস্তে এই আইনের মধ্যের লিখিত 
অন্যান্য বৃত্তাস্তের অতিরিক্ত এই২ বিষয় থাকিবেক বিশেষতঃ এ বৈঠকের এক্ডেল' 
এবং তাহার ঘোষণা এব” এ বৈঠক হওন এব এ বৈঠকে কত অপ্.শী, উপস্থিত 
ছিলেন এব". এ নির্ধারণের পক্ষে আপনার সম্মতি জানাঁইলেন এব. ঠাহারদের 
লমুদয়ে কত অপ্শ আছে এই সকলের কৈফিয়ৎ্ এব” এ দরথাস্তে আরে! ইহা? 
লেখ! থাকিবেক ঘে এ দরখাস্ত এ বৈঠকের নির্ধারণের অনুযায়ি দরপেশ হইয়াছে 
ইতি! 


৭ ধারা। 


যদি কোন অধ্যক্ষ এ কোম্সানির টাকা ধারেন অথবা যদি কোন অধ্যক্ষ জামিন 
থাকেন অথব1 অধ্যঙ্ষেক্টি উপর কোল্সানির*অন্য কোন টাকার দাওয়] াকে তবে 
তৎপ্রযুক্ত কোন কোম্নানি রেজিউরা হওনেরু অযোগ্য হইবেন না! কিন্ত যে কোন 
অধ্যক্ষ এমত কর্জ করিয়াছেন অথবা! এইরূপে জ্ঞামিন হইয়াছেন কিন্বা ভাহার 
উপর এইররপ কোন্‌ দাওয়া থাকে সেই অধ্যক্ষ কোম্পানির রেঁজিষউরী হওয়াতে 
অধ্যক্ষতা পদহইতে রহিত হইবেন | কিন্ত হদি সেই কর্জ অথব অন্য দাওয়1 এই 


৪ ইন্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচস্তারি*শন্তম আইন! 


আইনের ছার! মঞ্জুরহওগয়া কর্জ বা দাওয়া হয় তবে এ অধ্যক্ষ পদর্হিত হঈবেন 
না ইতি! 


৮ ধারা ] 


প্রত্যেক রেনিউরীহওমা কোস্সানির অদ্পশিপত্রে পশ্চাথ লিখিত নিয়মের 
বিপরীত কোন বিধান থাকিলেও এ কোম্নানি পশ্চাৎ লিশ্িত নিয়মের আধীন হইবৈন 
এব যে সুপ্টিম কোর্টে এ কোক্সনানি রেজিষউরী হন সেই সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমত। 
থাকিবেক যে কোন অন্শির দ্র্খাস্তক্রমে সেইহ নিয়ম পুবল করিতে পারেন এব 
সেইং নিয়মের উল্লঙ্ুন বা শৈথিল্য হইলে এ কোর্টের যেমত উচিত বোধ হ্য 
সেইমতে লম্য়ক্রমে কোন্‌ হুকুম বা হুকুমনকল করিতে পারেন 


প্রথম প্রত্যেক রেজিষরীহওয। কোম্নানির অণ্শিপত্রে যে২ সময় ও স্থান 
নির্দিষ আছে সেইং সমযে ও স্থানে প্ুতিবঙ্সরে এ কোক্লানির এক ব)? ততোপিক 
নিয়মিত সাধারণ বৈঠক হইবেক অথ্বখ যদি সেরূপ নিম অত্পশিপত্রে না থাকে 
তবে যে সুপ্ঠিম কোর্টে এ কোম্নানি রেজিষটরী হন সেই কোর্ট রেজিষ্টরী করণের 
হৃকুম দেওন কালে যেং সময় ও স্থান নিরূপণ করেন সেউং সময়ে ও স্থানে ধক্প 
বৈঠক হৃইবেক কিন্তু এ কোর্ট ত্পরে কোন এক বা ততোধিক হুকুমের দ্বারা এ 
নিয়ম ম্তীন্তর করিতে পারেন ] 


দ্বিতীয় । যখন সাত জন অথ্ব! তদপেক্ষা অপ্রিক অংশ্শী এক উপরি সাধারণ 
বৈঠক করিতে চাহেন এব আপনার্দের দন্তখ্ৎকরা সেই ব্ষযের এক লিখিত 
এত্ভেল৷ এ কোক্সানির ধেজিউরীহওরা কোন আমলাকে দেন অথবা তাহাকে ন! 
পাওয়া গেলে এ কোম্নানির কোন এক লামান্য দক্ুরখানায় তাহার অন্য কোন 
আসলাকে দেন তখন রেজিষ্টরীহওয়॥ প্রুত্যেক কোন্ানি মেইরূপ এক উপরি 
সাধারণ বৈঠক করিবেন । 


তৃতীয় । রেজিফটনীহওয়া কোন কোল্লানি আপনার অণ্খশ খরীদ করিবেন শ? 
অগ্বা সেই অৎ্পশিত্ব কি ব্যবলার এক বা ততোধিক অণ্শের্‌ বন্ধক লইয়। কোন 
ঝবত্তি বা ব্যক্তিরদিণকে কোন টাক] বা টাকার নিদর্শনের কজ দিবেন নাঁ। এবং 
এইরূপ প্রুত্যেক খরীদ কি কর্জ বিশ্বাসঘাতকতার ক্স জ্ঞান হইবেক এব এজেন্ট 
অথবা টুষ্টির টাকা কি সম্নত্তি লইয়া! অনুচিত ব্যবহার পর্ধরণের দ্বারা যে বিশ্বাল- 
ঘাতকতা কর্ম করেন তাঁহার বিষয়ে ঘে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা উত্তর 
কালে চলন হয় সেই আইনের অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই অপরাধ গণ্য হইবেক । 


চতুর্থ? রেজিষরীহওয়া কোন কোক্নানি খ কোন্পানির অধ্যক্ষ অথ) 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিশত্বম আইন । ৫ 


রেজিষ্টরীহওয়। কর্সকাঁরককে কিম্বা তাহার কোন কুঠী কি এজেল্সীর স্বানবিশেষের কমি- 
টির অন্তঃপাঁতি কোন ব্যক্তিকে কোন নগদ টাক? কিম্বা টাকার নিদর্শনের কর্জ দিবেন 
না) কিন্তু ব্যাক্কের কোম্সানি হইলে অ০.শিপত্রের মধ্যে অথবা এ ব্যান্কের কোগ্তানির 
অণ্শিরদের সাধারণ বৈঠকে সময়ক্রমে নির্দিষ্ট পীমাপর্য্যন্ত ও নিদ্গিষউ বন্ধক লইয়? 
এ কোন্সানির অধঠক্ষপ্রুভৃতিরদিগকে করজজ দিতে পারেন! এব উপরের উক্তমত 
কজব্যতিরেক্েে অন্য প্রকার নকল কর্জ বিশ্বাসথাতকতখ অপরাধের ন্যায় জ্ঞান 
হইবেক 1 এব এ কোম্নানির কোন অধ্যক্ষ অথবা] রেজিষ্টরীহওয়া আমলাকে যে 
প্রুত্যেক কর্জ দেওয়া যায় তাহার বৃত্বান্ত এব* যে নান? টাকার নিদর্শনের বন্ধক ক্রমে 
এঁ২ কর্জ দেওয়া! গিয়াছে তাহার এক কৈক্ষিহ্থ ও তাহার বিবরণের তৎ্পরে 
অঞ্শিরদের যে সাধারণ বৈঠক হয় সেই বৈঠককে রিপোর্ট হইবেক 1 


পঞ্চম [ কোন কোক্সানির অধ্যক্ষ অথবা তাহার কোন কুঠী বা এজেম্পীতে 
স্বান বিশেষের কমিটির আন্তঃপাতী কিনব, রেজিষ্টরীহ ওয়া কৌন আমলা এ কোম্নানির 
স্বানে ফে কোন ব্যক্তি টাকা কজ করেন বা অন্য প্রুকার লেনাদেনা করেন সেই 
ব্যক্তির জামিন অথবা প্রুতিভূ হইবেন না । এবণ* অণ্ঞশিপত্রে যে বন্ধকের বিষয়ের 
অনুমতি আছে সেই বন্ধক না রাখিয়া এ অধযক্ষপ্রভৃতি এ কোক্পলানির নিকটে কোন 
বিষয়ে দায়ী হঈবেন না! ৃ 


ষ্ঠ | রেজিষরীহওযা প্রত্যেক কোম্নানির হিলাব ছৃয়ং সালান্তরে কিছ 
তদপেক্ষ। অল্প মিয়াদের মধ্যে দুই বা ততোধিক আডিটর সাহেব অর্থাৎ পরিক্ষক 
সাহেবের দ্বার! মোকাবিল। ছইবেক এব০, এ দুই বা! ততোধিক আডিটর অণশিদের 
সাধারণ বৈঠকে মনোনীত হইবেন এব ভাহারদের কোন এক ব্যক্তি তৎ্লময়ে এ 
কোক্লানির অধ্যক্ষ কিস্বা রেজিষটরীহওয়া! আমলা হইবেন না] । 


সপ্তম খু আডিটর লাহেব রিপোর্ট করিলে তাহার এক নকল ও জমাওয়ালিল 
বাকীর এক ফদ্দ এব, লাভনোকসানের এক স্বতজ্জ হিসাব ও মূল ধনের হিসাবের 
বিষয়ে (তাহাতে সূল ধনের দণ্খ্যা *ও তাহা কিরপে অপণ হইয়াছে ও তাহার 
আন্বমানিক মূল্য কি) এ আডিটর সাহেবেরা এই বুকৃতি করিবেন যে আমারদেও 
বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যস্ত ও আমারদের বিশ্বীসপর্ধযন্ত এই সকল যথার্থ এবস. এ ছথিসাৰ 
যতবার সেইরূপে মোকাবিলা হয় ততবার যে আদালতে কোম্নানি রেজিছ্টরী 
হইয়াছেন দেই আদতে এ রিপোর্ট র্দ হিলাবপ্রভৃতির নকল দাখিল হইবেক। 
এব ্ে প্রত্যেক অন্প্পী উক্ত রিপোর্ট এব*জমাওয়াসিল বাকীর ফর্দ এব হিলাবের 
বিষয়ের দাওয়া করেন তাহাকে তাহার এক লিখিত অথব। ছাপীহওয়া নকল দেওয়া 
যাইবেক অঙ্চবা তিনি যে স্থান নির্দিষ্ট করেন সেই স্বানে ভাকয্যোগে সময়ক্রমে ডাহার 
নিকটে পাঠান ফাইবেক ইতি। 

খ্‌ 


৬ ইজরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*শতম আইন । 


৯ ধারা । 

এই আইনানুলারে অথবা অঞ্শিপত্রের অনুসারে অধক্ষের্দের যেং কার্য 
করিতে হয় তাহা সরাসরীমতে তাহারদিগকে করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ হায় 
ওবে যে আদ্বালতে কোল্লানি রেজিষরী হন সেই আদালত কোন অন্পশির দরশ্াস্ত- 
ক্রমে এ অধ্যক্ষেরদিগকে রীতিমত এনক্ডেল৷ দিলে পর ক্ঠাহাফে সেইং কার) করিবার 
হুকুম করিতে পারেন ! এব এই বিষয়ে এ কোর্ট যে কোন হুকুচ্চ দেন" তাহা? 
প্রতিপালন না! হইলে তাহা আদালতের অব্জ্ঞার ন্যায় জান হইবেক এবছ্ 
তদনুলারে তাহার দণ্ড হইবেক ইতি । 


৯৩ ধারা 


উক্ত কোম্নানির রেজিষউরী হওন্র পর প্ুতিবৎসরে ১ জানুআরি ও ১ জুলাই 
তারিখে বা তাহার পূর্বে বা পরে এক সপ্তাহের মধ্যে যে কোর্টে এ কোম্সানির 
রেজিষটরী হইয়াছে সেই কোর্টে এক নিদর্শনপাত্র দাখিল হইবেক এবছ এ নিদ্্শনপত্রে 
কখআদিক্রমে সকল অণ্দশির নাস ও ভাহারদের নান পদবী ও বাসস্থান ও প্রত্যেক 
জনের কৃত অত আছে তাহা এব এ কোক্সানির অধ্যক্ষেরদের নাম এব এ 
কোম্নানির যেখ আমলা এ কোর্ট যে রাজধানীর মধ্যে আছে সেই রাজধানীতে 
রেজিষ্টরীহওয়া আম্লাঁরদের ন্যায় জ্ঞান হইবেন সেই আমলারদের নাম লেখা 
থাকিব্ক এব্‌০ যতবার মৃত্যু অথবা ইস্তাফা দেওন অথবা অযোগ্যতা হওনপ্রযুক্ত 
কি কারণানন্তরে অধ্যঙ্ষতা পদের অথবা রেজিষ্টরীহওয়া1] কোন আমলার পরিবর্তে 
হয় ততবার সেই পরিবর্তনের নিদর্শনপাত্র তৎক্ষণাৎ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হইবেক 
ইতি। 


১১ ধারা! 


ফশ্রন্দকোন অৎশ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির হয় তখন এ প্রকার প্রত্যেক 
ব্যক্তির নাম ও পদবী ও বাসস্থান এরূপ প্রত্যেক নিদর্শনপত্রে স্বতন্ত্র করিয়া লেখ! 
থাকিবেক এব শ্ূপ গ্ুত্যেক ব্যক্তি এ অণশের বাবু কোঁক্সানির বন্দেবষ্তের বিষয়ে 
লাধারণে ও একেং দায়ী জ্ঞান হইবেন ! কিন্তু যখন এ অৰ্শ রেজিষ্টরীহছওয়। 
অন্য কোন কোন্নানির হয় তখন এ কোন্নানির অ”বশির আলাহিদ। নাম নিদর্শনপত্রে 
না ক্িখিয়া এ কোম্সানির নাম ভীহাতে লেখা থাকিবেক ইতি | 


১২ ধারা! 


কোম্ানির দুই বা ততোধিক অধ্যঙ্চ এ নান] নিদর্শনপঞ্জে সহী করিবেন এব, 
ভাহারুদের মধ্যের কোন এক জন সুপ্রিম 'কার্টের মাইর সাহেবের অথবা এ কোর্ট 
যে কসিস্যনরকে নিযুক্ত করেন তাহার সম্মুখে তাহার সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি 
করিবেন ইতি । 


ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিশত্তম আইন । ৭ 


১৩ ধারা । 
রেজিষউরীহওয়া খরূপ কোন অন্পশিপত্র অথ্বা পৃর্রোস্তমতে দাখিলকর! 
তাহার নকল কি নিদর্শনপত্রের অথ্বা তাহার কোন ভাগের যে নকলে শখ আদালতের 
মোহর দেওয়া যায় তাহা এ অৎখশিপত্রপুভৃতির মর্গের প্রমাণস্বরপ সকল আদালতে 
গ্রান্থ হইবেক। এব” যেং ব্যক্তির দ্বারা নিদর্শনপত্রের সত্যতার বিষয়ে সুকৃতি 
হইয়াছিল কথিত হয় মেইং ব্ুক্তি নিতান্ত এ কোম্পানির অধ্যক্ষ ছিলেন এই বিষয়ে 
আর কোন প্রমাণের জাবশাক হইবেক না ইতি | 


১৪ ধারা। 


যে সাহেবের লিম্মাষ সুপ্নিম কোর্টের রিকার্ড আছে তিনি উপযুক্ত সময়ে সকল 
ব্যক্তিকে এ অত্বশিপত্র কিস্থা তাহার নকল বা নিদশশনপত্র দেখিতে দিবেন এব, 
এরূপ অত.শ্িপত্্র কিন্বা তাহার নকল অথবা নিদর্শন্পত্র আথবা তাহার কেখন ভাগের 
তাহার দক্ুরখানায় প্রস্ততকর! নকল আদালতের মোহরযুক্তক্রমে যত ব্যক্তি তাহার 
ব্ষিয়ের দরখাস্ত করেন তাহারদ্বিগকে দিবেন ইতি ! 


১৫ ধারা? 


এরূপ অ্‌ৎংশিপত্র এব নিদর্শনপত্র রেজিষ্টরী করণের এব তাহা দেখনের 
অনুমতি দেওনের এব তাহার বা তাহার কোন ভাগের নকল দেওনের ব্ষিয়ে 
সুগ্সিম কোটের শ্রীযৃীত জজ সাহেবের? শ্রীযুত গবুর্নর্‌ লাহেবের অথ্বা শ্রীয়ুত গবরু- 
নরু সাহেবের হজুর কৌম্মেলের অনুমতি ক্রমে সময়েং যে রুসুম নির্দিষ্ট করেন সেই 
রূসুম দেওয়া যাইবেক ইতি | 

১৬ ধারা ॥ 

এ অ*শিপত্রের বিধানবিধায় রেজিষ্টরীহওয়া এরূপ কোন কোক্সানির প্রত্যেক 
অ০্খশি এই আইনের শেষের লিখিত তফনীলে যে পাঠ আছে তাহার অগ্রুষায়ি এক 
দলীল অথব! তাহার সদৃশ এক দলীলের্‌ দ্বারা আপনার সকল অপ্শ বা কোন অণ্শ 
বিক্রয় এব হস্তান্তর করিতে পারেন ! এব এ দলীলে রীতিমতে দস্তখৎ্ হইলে 
তাহা এ কোন্নানির রেজিষ্টরীহ্‌ওয়া* কোন এক আম্লাকে দেওয়। যাইবেক এব 
তিনি হস্তান্তরের রেজিষউর এই নামে খ্যাত এক বহীতে তাহ! লিখিবেন এব” তাহা 
এ বহীতে লিখিত হওন্র কথা হস্তান্তরের দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন এব" খ অক্শের 
খরীদারকে এ প্রকার দলীল পাওনের এক রূসীদ দিবেন এব. এ বহীর ধ্যে 
তাহা লিখন এব” দন্থুলের পৃষ্ঠে দস্তখৎ্ করণের নিমিত্তে এ কোম্নানি এক টাকার 
অনধিক রূলুম পাইতে পারিবেন | এব৭ং যাবৎ এ হস্তান্তরের কর্ম সেইরূপ বহর 
মধ্যে এব” দলীলের পরষ্ঠে না লেখা যায়দ্তবৎ এ অণ্শের খরীদার এ ব্যবসায়ের 
লাভের কোন অন্পশ পাইতে পারিবেন *ন1 অব এ অপ্পশের বাব আপনার বোউ 
দিতে পারিবেন না ইতি | 


৮ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ ত্রিচত্বারি*শত্বম আইন । 


১৭ ধারা। 
কোন অপ্শের উপর তৎ্সমযে যে সকল টাকার কিস্তির তলৰ হইয়াছিল সেই 
সকল কিন্ভির টাক যাবৎ কোন অন্ঞ্পী না দেন তাবৎ তিনি এ অপ্.শ হস্তান্তর করিতে 
পারিবেন না ইতি | 


১৮ ধারা । 


রেজিষউরীহওয়া কোন কোম্নানির অশের হস্তান্তরের কর্ম এ কোম্সানির অন্পশি- 
পত্র এব” এই আইনের নিদিষিমতে সম্পন্ন হইলে এব* তাহার বিষয়ের এক্তেল। দে ওয়া 
গেলে যে ব্যক্তি এঁ হস্তান্তর করিয়াছেন বা যে ব্যক্তি এ হস্তান্তর কর। অপশ গুহণ করিয়- 
ছেন তিনি এসত দাওয়া করিতে পারেন যে এ হস্তান্তরের এক নিদশনিপত্র তৎ ক্ষণা 
করা যায় এব” কোক্সানির অন্পশিরদের নামের নিদর্শনপত্রের সঙ্গে রাখা যায়! এব, 
এ দাওয়। হাওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি এ নিদশনপত্র না করা যাষ এবস্ 
দাখিল না করা যায় তবে হস্তান্তরকরনিয়া ও লওনিয়। অন্যতরের দরখাম্ক সুপ্রিম 
কোর্টে দেওয়। গেলে এব” এ কোক্সনীনির অধ্যক্ষকে তাহার এত্বেল। দেওয়! গেলে এ 
সুপ্রিম কোট এ হস্তান্তরের মাতবরীর বিষয়ে হৃদ্বোধ হইলে সেইরূপ নিদ্শনপত্র 
করিতে এব" তাহা] দাখিল করিতে হুকুম করিতে পারেন । এবস এরূপ হস্তান্তরের 
প্রত্যেক নিদ্‌র্শনপত্র তাহার পূর্বে দাখিলহওয়া শেষ সাধারণ নিদর্শনপত্রের ভাগের 
ন্যায় জ্ঞান হইবেক ইতি] 


১৯ ধারা । 


এ হস্তান্তরের নিদর্শন্পত্র যাবৎ পৃর্রোক্তমতে দাখিল না করা যায় অথবা যাৰছ 
ছগং সীসের লাধারণ কোন এক নিদর্শন পত্রে এর অদ্শৈর খরীদারকে সেইরূপ 
হস্তান্তর করা এক বা ততোধিক শ্যারের বিষয়ে অপ্শিষ্বরূপ বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত 
না করা যাঁর তাবৎ কোন হস্তান্তরের কর্ম লিদ্ধ জ্ঞান হইবেক না এব কোন অসি 
আপনার অপ হস্তান্তর করণের দ্বারা কোন দায়হইতে মুক্ত হইবেন না। এর 
যাব এ হস্তান্তরের নিদর্শনপত্র দাশ্িল না করণ যায় অথবা যাবৎ কোন খরিদারের 
নাম কোন এক ছয় সালের সাধারণ নিদর্শনপত্রে অপ্শীম্বরপ না! লেখা যায় তাৰ 

কোন ব্যক্তি এ অ“ শের হস্তান্তর স্বীকারমাত্র করণপ্রযুক্ত অন্পশিত্বরপ দায়ী হইবেন 
না ইন্ডি। 


২০ ধারা। 


যে সুপ্রিম কোর্টে কৌন কোক্ীনি রেজিষটরী হন সেই কোর্ট দরখাস্ত পাইলে 
এবসং অধ্যক্ষেরদিগকে অথবা আন্য যেপ্প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ কোর্টের বিবেচনাল্স 
এনে! ছেওয়1 উচিত বোঁধ হয় সেই ব্যক্তিকে এত্ভেল। দিলে পর এই আইলানুলারের 
দাখিলহওয়া কোন নিদ্শনপত্রে অ”্শিরদের নামের ফর্দের বিষয়ে অধ্থহ] বিষয়ান্তরে 


ইজরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*্শত্তম আইন ্ৈ 


বদি কোন ভারি ক্রটি কি চুক হইয়া কে তবে তাহা স*শোধিত করিতে হুকুম 
দিতে পারেন ইতি। 


২১ ধারা । 


এ কোম্নানির অধ্যক্ষেরা কোন ডিবিডেও দেওনের পৃর্র্ষে অনধিক চৌদ্দ 
দিনপঙ্থ্ান্ত এ হস্তান্তরের রেজিষটর বন্দ করিতে পারেন এব”, তাহা বন্দ করণার্থে 
এক দিন নিরূপণ করিতে পারেন এব সেই ব্ন্দের ব্যয়ের এত্ডেলা লাত দিন পূর্বে 
গবণমেণ্ট গেজেটে দিতে হইবেক ইতি | 


২২ ধারা । 


যদি কোন অন্শৈর বিষয়ে কোন দায থাকে তবে সেই দায় বিশেষরণপে নিদিষি 
থাকিলে কিম্বা অনুভব বা অর্থক্রমে নিদিষ্ট হইলে সেই দায় নিষ্পত্তি করিতে এ 
কোন্নানি বন্ধ হইবেন না এব” এ কোণম্্ানি সেই দায়ের বিষয়ে এত্তেল। পাইয়। 
থাকুন কিনা থাকুন এ ধোক্সানিব বহীতে কোন অপ্শ যে ব্যক্তির নামে লেখা থাকে 
সেই ব্যক্তির রসীদ অথবা নাবালগ কি উন্মাদ কিন্থা বাল হইলে তাহার সপ্সারা- 
ধ্যক্ষ কিম্বা কমিটির রূপীদ অথবা এ অত্খশ একের অধিক ব্যক্জিরদের নামে থাকিলে 
যে ব্যক্তির নাম প্রথম লেখা থাকে তাহার রূলীদ এ অ৯শের বাব কোন ডিবিডেও 
অথব] অন্য যে কোন টাক! দ্যে হয় তাহার বিষয়ে এ কোম্পানির সম্পূর্ণ ফারখতের 
ন্যায় জ্ঞান হইবেক 1 এব" এ রূলীদক্রমে যু কোন টাক দেওয়। যায় তাহা ব্যয় 
করণের বিষয়ে খ কোম্নানির হাত দেওনের কোন আবশ্যক হইবেক না ইতি । 


২৩ ধারা । 


এইরূপ রেজিষ্টরীহওয়া পুত্যেক কোনক্সানি চর্টরপ্রাপ্ত কোম্সানি হইলে যেরূপ 
হইত লেইরূপে আপনার রেজিষ্টরীর মাম ধরিষা নালিশ করিতে পারেন এবস্ 
সেই নামে তাহারদের উপর নালিশ হইতে পারে এব অন্য প্ুকারে উভয় পক্ষে 
নালিশ হইতে পারে না! এব” এ কোন্সানির সামান্য এক ব্যবসার কুঠীতে উক্ত 
কোম্পানির রেজিষউরীহওয়া কোন আমলার উপর কোন রিট বা হুকুম কি পরওয়ানা 
বা এত্েল। জারী হইলে অথ্ব! সেই ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে যে সুপ্রিম কোর্টে 4৪ 
কোম্নানি ৰেজিষ্টরী হইরাছেন নেই কোর্ট বেরূপ হুকুম ও নিদিষ্ট করেন সেইপ্নুপে 
এ র্িটপ্রুভৃতি জাবী হইলে তাহা কোন্ীনির উপর রীতিমত জারী হইয়াছে এঁসত 
জ্ঞান করা যাইবেক ইতি। 


২৪ ধারা 


উক্ত রেজিষ্টরীহওয়া কোন কোক্সানির কোন টাকা কি কোন জিনিল চুরী কি 
তসরূুফের বাব অথ্ব1 তাহারদের কি উাহারদের লঙ্মত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন 
গা 


১০ ইক্গরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্ারি”্শত্বম আইন । 


আপরাধের বার কিত্াহারদিগের বিষয় অপহ্‌্রণে বা চ্ছতি করণে যে আপরাধ হু 
তাহার বাব কোন মোকদ্দমা বা নালিশ হইলে তাহাতে এব যে কোন কার্যে এ 
কোম্নানির নাম লিখিতে হয় সেই কার্যে এ কোম্নানির রেজিষউরাছওয়া নাম ধরিয়া 
ঠাহারদের বর্ণনা করিলে কক্ম সিদ্ধ হইবেক ইতি | 


২৫ ধারা । 


এরুপ রেছিষরীহওযা কোক্সানির নামে কোন নালিশ হইলে বা নালিশ 
নিব্ধাহ হইলে বদি ফরিয়াদিরা এসত প্রমাণ না করিতে পারেন যে এ কোল্ানির 
অধ্যঙ্ষেরদের এক লাধারণ নৈঠকে নিযুক্ত এক বা ততোধিক অস্শির হুকুমক্রমে 
অথবা এ কোম্নানির পচ্ছে নালিশ করিতে এক বা ততোধিক যে ব্যক্তি অধ্যঙক্ষেরদের 
স্থানে ক্ষমত) পাইয়াছেন এমত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের হুকুমক্রমে এ নালিশ হইয়াছে 
অপ্ধর1 তাহার নিরীহ হইরাছে তবে ফরিয়াদীরা ননসুট হওনেরে যোগ্য হইবেন । 
এব” এ হুকুমের প্রুমাণ এ অধ্যক্ষ অথব। এ ব্যক্তির দস্তখণ্কর) এব সুকৃতিকরা। 
নালিশের ওয়ার দাখিল করণের দ্বারা দেওয়া ফাইতে পারে আগ্রা অন্য যে কোন 
প্রকার এ আদালতের ব্যবহরের অনুযায়ী হয় সেই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে 
ইতি। 


২৬ ধারা ॥ 


এ অসপ্শিত অথবা অধ্যঙ্গেরদের কিছ্বা সেইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বদলা 
হইলে এ প্রকার কোন নালিশ বা মোকদ্দমা] বা] এজহাঁর কি অন্য কার্ধ্য রহিত হই- 
বেক ন। অথব1 তাহার কোন ব্যাঘাত হইবেক না ইতি । 


২৭ ধারা । 


কোল্পানির পক্ষে বা কোম্নানির বিকদ্ধে কোন নালিশ হইলে সেই নালিশের 
আসামী বা ফরিরাদী এ কোম্সানির অ্স্পী আছেন বা ছিলেন বলিয়া এ নালিসের 
কিছু ব্যাঘাত হইউবেক না| কিন্ত এরূপ কোন অপ্ঞী একলা অথব। কোন ন্যক্তি বা 
ব্যক্কিরণদর স"যোগে কোম্নানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাহিলে অথবা কোক্লীলি 
“এরূপ কোন অ+শির নামে একলা বা অন্য কোন ব্যক্তি বা! ব্যক্তিরদের সসযোগে 
নালিশ করিতে চাহিলে কোম্নানির অকম্ক্ণয় ব্যক্তির উপর দাওয়া হইলে এ 
অন্্ণী অথবা কোক্নানির যেরূপ হইত সেইরূপে কোন্‌ প্রকার দাওয়ার জন্যে সেই 
প্রকার নালিশ করণের ও প্রতিকার পাওনের ও ডিক্রীজারীর,ম্বত্ব থাকিবেক ইতি। 


২৮৮, ধার। 7 


কোম্নানির যে সকল মুল ধন দাখিল হয় নাই তাহা অথবা কোক্ানির মূল 
ধনের বাবছ যে টাকা পাওনা আছে তাহা। কোল্সানির পাওনা টাকার ন্যায় জ্ঞান 


ইক্গরেজী ১৯৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারিশত্তম আমন । ১৯ 


হইবেক এব”, কোম্মীনির ব্যবপাধের অত্শের বাব আলামীর স্থানে পান] টাক! 
বলিয় তাহার স্বানে তাহা আদায় হইতে পারিবেক ইতি। 


২৯ ধারা! 


যে কর্ম এট আঈনের মধ্যে জব্দের কর্মজ্ঞান হয সেই কর্ম যথনু রেজিষ্টরী- 
হওয় কোন কোম্নানি করেন তখন সেই কোম্নানি দেউলিদ্বারদের উপকারার্থ 
আদালতের এলাকাহ্‌গানর যোগ্য হইবেন! এব দেউলিযারদের ব্ষয়ে এ 
আদালতে দরখাস্ত হইলে যেরূপ কার্ধ্য হইত এ কোম্নানির বিষবে এ আদালতে 
দরখাস্ত দেওয়া গেলে তাহার বিষয়েও সেইরূপ কার্ধা হইবেক 1 এব যদি এই সত 
নিরূপণ হয যে এ কোম্নানি জব্দের কর্ঘ করিযাছেন তরে কোন দেউলিয়ার বিষধে এ 
দেউলিযামি ধার্ধ্য হইলে বেবূপ কার্ধ্য হইত সেইরূপে এ আদালতের চলিত আইন 
ও ব্যবহার সসযক্রমে খ ভাদালত যেরূপ মতান্তর করা আবশযক বোধ করেন সেই- 
রূপে মতান্তর হইয়া এ কোম্নানির বিষয়ে খাটাল যাইবেক ইতি! 


৩০ ধারা। 


উক্ত কোন কোন্সানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য হঈলে তাহার দ্বারা এমত বোধ হ্‌ই- 
বেক না যে এ কোক্মানির একহ জন অত্্শী দেউলিয়া? হইয়1ছ্েন ইতি । 


৩৬ ধারা! 


এ কোন্সানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ষা হইলে তাহার দ্বারা এ কোক্সীনির সকল স্থাবর 
ও আস্থার সঙ্সত্তি এব" সকল কজ ও মোকদ্দমার কারণ ও আদ্র সম্ভাবনা যে 
আলৈনি বা আদৈনিরা নিযুক্ত হন তাহারদের প্রতি স্া্পণ হইবেক [ এৰি দেউ- 
লিয়ারদের সম্নকে যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে বা! উত্তর কালে চলন হয় 
মেইং আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তির দেউলিয়] হওয়া নিচ্ছার্যয হঈ্লে জ্বেদেপ হইত 
দেইরূপে এ জব্দ ধার্য হওয়াতে এ আসৈনির প্রতি আইনানুসারে ক একুটির পক্ষে 
নালিশ করিতে সম্পুর্ণ ও ফলজনক ক্ষমতা দেওয়) যাইবেক ইতি । 


৩হ ধারা!। 


ষখন কোন কোম্নীনির বিরুদ্ধে এইরূপ জব্দ ধার্ধয হইয়াছে তখন এ অমলেনি 
ব1 আসৈনিরা সমযক্রমে এ কোন্নানির যে কর্জ বা দাওয়া পাওনা থাকে তাহা জুফা। 
করিতে পারেন এব হাহারদের সঙ্গে সেইরূপ রফণ হয় তাহারদিগকে ফারখৎ্ষ দিতে 
পারেন ইতি । 
ও৩ ধার]। 
যন্থন রেজিইউরীহওয়া 'কান কেল্লানির অধ্যক্ষের! কোন্সানির দেন? টাকা দিতে 


১২ ই্জরেজী ১৮৫৬ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারিশতম আইন! 


অপারগ হন তখন তাহার সেই বিষয়ে অধ্যক্ষেরদের এক বিশেষ বৈটক করিবেন 
এবস এ প্রকার বৈঠকে বে স্খ্যা এব. যে অধিকাণ্শ ব্যক্তিরদের দ্বারা এ কোক্সা- 
নির সাধারণ কার্ধ্য সম্ন্ম হইতে পারিত সেই সম্খ্যা এব” দেই অধিকা*্শ ব্যক্তি 
এই নির্ধারণ করিবেন যে এ কেঁল্লানি দেনা পরিশোধ করিতে অক্ষম এব, অধ্যক্ষের- 
দের মধ্যে ফাহশারদের সক্মতিক্রমে এ নিদ্ধারণ ধার্ধ্য হইয়াছিল তাহার তাহাতে 
দৃন্তখৎ করিবেন এব তাহা তৎক্ষণাৎ এ রাজধানীর গবর্মেণ্ট গেজেটে গ্ুঝীশ 
হইবেক | এব নির্ধারণ প্ুকাশ হইলে পর দুই মাসপর্যযন্ত কিন্ত তাহার পর নহে 
এঁ নির্ধারণ এ কোনম্নানির প্রাপ্ত বিশেষ২ ক্ষমতা জব্দ হওন কার্য জ্ঞান হইবেক। 
কিন্ত সেই জব্দের এই মাত্র অভিপ্রায় যে পূর্বোক্তমতে এ নির্ধারণ প্রকাশ হওনের 
তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতে দ্রখাস্তের 
পোষকতা কর যায় কিন্ত তাহার পর নহে ইতি । 


৩৪ ধারা । 


রেজিষ্টর্রীহওয়া যে কোন কোম্নীনির বিরুদ্ধে কোন ডিত্রী হয় সেই ভিক্রী 
এব" তাহা জারীর পর্ওয়ানা বাহির হওনের পর যদি দুই সাঁসের মধেত এ 
কোম্পানি এ ভিত্রীর টাক] না দেন তবে এ কোন্সানি জব্দের কর্ঘ্ম করিয়াছেন এইমত 
বোধ হইবেক। এব তাহা হইলে যে কোন মহাজন ডিভ্রী জারীর পরওয়ানা 
পাইয়খছিলেন সেই মহাজন অথব! যে কোন মহাজনের এ কোক্নানি পাঁচ শত টাক? 
ধারেন তিনি আথ্বা যে কোন দুই জন্‌ মহাজনের এ কোম্নানি সাত শত টাকা ধারেন 
ভাহারা অথবা যে কোন তিন ব1। ততোধিক জন মহীজনের $ কোন্পানি এক হাজার 
টাকা ধারেন তাহারা যে রাজপানীর মধ্যে এ কোম্নানি রেজিষ্টরী হইযাছেন লেই 
রাজধানীর মধ্যে দেউলিয়ারদের উপকারার্৫থ আদালতে এক দরখাস্ত দিতে পারেন 
এবছ্ তাহার মধ্যে এ মহাজন বা মহাজনেরদের যত টাকা এ কোম্নানি ধারেন তাহা? 
এব” কোম্পশনির রেজিষউরী হওন এব জব্দহওন লেখা থাকিবেক | এব দরশ্ান্তে 
এক্ট প্রার্থনা হইবেক যে এ কোম্লানি অথবা তাহার অণ্পশির।] দেউলিয়ারদের উপকা- 
রার্থে যে আইন চলন আছে সেই আইনানুনারে এ আদালতের উপকার প্রার্থন 
করিলে অখদশলত যেরূপ করিতেন দেইরূপ কর্ম হ্ছরেন। এব৭ং তাহাতে এ আদালত 
হরখাস্তের সত্যতার বিপয়ে তহ্কীক করিবেন এবং যদি এ সত্যতার বিষয়ে আদালতের 
হৃদ্বোধ হয় তবে এ আদালত ইহ! ধার্য করিবেন যেএ দরখাম্ক সত্য এব” এ 
কোক্সানি জব্দের কর্ম করিয়াছেন এব* তৎপরে ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপকা- 
রার্থ আইনের এব”. এই আই'নের বিধির অনুসারে কার্য করিন্েন ইতি । 


৩৫ ধারা । 


রেজিষ্টরীহওয় কোন কোষ্পীনির অক্শী অথবা মহাজন দেউলিয়ারদের 
উপকারার্থ আদালতে কোন দরখান্ত দাখিল করিলে শী আদালত কোন এক জন 


ইন্সরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি*শত্তম আইন । ১৩ 


দেউলিয়ার মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম করিতে পারেন সেইরূপে এ কোম্লানির সকল 
স্বাবর ও অস্থাবর সম্মত্তি সরকারী আসৈনি লাহছেবের হাতে অর্পণ করশের বিষয়ে 
হুকুম দিবেন এব” সেই হুকুমসম্র্কীয় অন্য যে২ হুকুমের আবশ্যক হয় তাহ1 দিবেন । 
এব» উক্ত আদালতের সকল শক্তি ও ক্ষমতা এব” দেউলিয়ারদের সম্নর্জায় সকল 
আইন বিষয় বিশেষে যেপর্য্যন্ত খাটিতে পারে সেইপর্যস্ত এ প্রকার রেজিষ্টরীহওয় 
সকল/কোম্স[নির বিষয়ে খাটিবেক ইতি । 


৩৬ ধারা? 


যখন রেজিষরীহওয়া কোন কোক্সানণির জব্দহওয়া ধার্য হয় তখন দরখাস্ত 
দাখিল করণের সমষে খাহারা এ কোক্সানির অধ্যচ্ষ থাকেন তাহারা দেউলিয়ারদের 
উপকারার্থ আদালতের হুকুমের অধীন হইবেন এব” তাহারদ্র উচিত হইবেক যে 
তাহারা একেং অথবা লাধারণে যে জমাওযাঘিল বাকীর ফদ্দ এব*্ অন্য হিলাব এ 
আদালত আশবশ)ক বোধ করেন তাহা! প্রস্তুত করেন এব” এ কোম্ানির নকল ব্যাপা- 
রের তহকীক করণেতে এব* নিষ্পত্তি করণেতে সরকারী আসৈনি লাহেবের লাহাযয 
করেন ) এব, প্ুত্যেক জন অধ্যক্ষ এবং যে কেন ব্যক্তি কোন লময়ে এ কোম্রানির 
অধণক্ষতা পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি শপথপুর্ক জোবানবন্দী দিবার যোগ্য হইবেন 
এব” আরে! আদালত যেরূপ হুকুম করেন সেইরূপে জে।বানীতে কিম্বা লিখিত 
জিজ্ঞানাত্রমে এ কোম্সানির ইহার পুর্দেষে নম্নত্তি ও জায়দাদ ছিল ও এক্ষণে যে 
জায়দাদ আছে তাভ1 এব” কোম্নানির ব্যাপার ও কার্ধ্য ও লাভনোকলানের লম্পুণ 
ও সত্য বৃত্তান্ত পুকাশ করণের যোগ্য হইবেন ইতি । 


৩৭ ধারা। 


রেজিষরীহওয়া কোন কোম্নানির বিরুদ্ধে জব্দ ধার্য্য হইলে তাহার অন্শির 
বিরুদ্ধে এ কোম্নানির মহাজনের যে দাঁওয় থাকে তাহার বিষয়ে এ আইনের 
বীতিভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে কার্ধ্য হইবেক না কিন্ত যদি কোন বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে 
অধর] যদি কোন অণ্শী কোম্মানির ব্যবপায়েতে অ*শ লওনের দ্বারা ভিন্ন আপনার 
নিজের লাভের নিমিত্তে কোন কর্জ কদ্রয়াছিলেন বা! কোন প্রুকারে দায়ী হইয়াছিলেন 
তবে তাহার বিষয়ে এই আইনছাড়া অন্য প্ুকারে কার্ধ্য হইতে পারে ইতি। 


৩৮ ধারা 


কোন কোম্নানির্‌ বিরুদ্ধে জব্দ ধার্ধয হইলে পর সরকারী আসৈনি এ কোম্নানির 

বিরুদ্ধে যে সকল কর্জ বাঁন্সন্য দাওয়া! থাকে তাহার নঞ্খ্যা অথবা তাহার কোন 

নির্দিষ্ট ভাগের সপ্খ্যার সাধ্যপর্যযন্ত আনুমান করিলে পর এ আদালত সরকারী 

আটৈনির দরশ্যান্তত্রমে এ কর্জ ও দেনধু পরিশোধণর্থে যে টাকা এ আদালত আবশ্যক 

বোধ করেন নেই টাক, অ»্শিরদের স্থানে অণশমতে আদায় করিবার হুকুম দিহেন 
ছা 


১৪ ইঙ্গরেজী ১৮৫০ লাল ৪৩ত্রিচক্বারি্শত্বম আইল । 


এব সময়ক্রমে আর যে টাকার আবশ্যক হয় তাহা উক্তমতে আদায় করিতে হুকুম 
দিতে পারেন! এব” সরকারী আসৈনি সেই হুকুম পাইলে পর অণ্পশিরদের এক২ 
জনের ষে অন্শা ছিল সেই অণ্শের সণ্খ্যার অনুসারে এ টাক! ভ্াহারদের 
দিতে ধার্ধ্য করিবেন এব”, তৎ্ক্ষণাৎ্থ ভাহারদের স্থানে সেই টাকা আদায় করিবেন 
এব, র্াহার! এ টাকা নাদেন এমত বাকীদারেরদের নাম এব০* যে টাকা কাহারদের 
দিবার ধার্ধ্য হইয়াছিল তাহার স*্খযার মাসেহ বা তাহাহইতে অল্প ম্ত্রাদের। মধ্য 
রিপোর্ট করিবেন | এব তাহাতে যদি এ আদালতের এসত হৃদ্বোধ হায় যে এ 
ধার্যযহওয়। টাকা যথার্থরূপে হইয়াছে তবে এ আদালত যে লময় উচিত বোধ করেন 
সেই সময়ে এব ইশতিহার বা প্লুকারান্তরে দেওয়া! যে এক্ডেল। বা দাওয়া উচিত 
বোধ হয় তত্ক্রমে এ ধার্যাহাওয়া টাক দ্বার হুকুম করিবেন ! এবৎ আদালতের 
হুকুমকরা মিয়াদের মধ্যে যদি এ টাকা না দেওয়] যায় তবে তাহা না দেওয়াতে এ 
বাকীদার অন্শ্ী দেউলিয জ্ঞান হইবেন । এব” এ আটসৈনি অথবা যে কোন এক 
মহাজনের এ কোম্নানি পাচ শত টাক) ধারেন তিনি অথবা যে কোন দুই জন 
মহাজনের এ কোল্নানি সাত শত টাকা ধারেন তাহারা অথবা যে কোন তিন বা 
ততোধিক মাহাঁঙ্গনের এ কোম্মানি এক হাঙ্জার টাক] ধারেন উহার] ষে রাজধানির 
মধ্যে একোম্নানি রেজিষ্টর্ী হইয়াছিলেন সেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের উপকারাথ 
আদালতে এই দরখাস্ত দিতে পারেন যে এ ব্যক্তি দেউলিয়ার ক্মকরিয়াছেন। এবস্ 
দ্রখ্রান্তে এই প্ুণর্থনা থাকিবেক যে বাকীদার অণ্ঞী দেউ্লয়ার কম্মা করিয়াছেন ইহা? 
আদালতে ধার্খ) হয়! এব এ দর্খাস্তের সত্যতার নিণয় হইলে এ আদালতের ইহ! 
ধার্য করণের ক্ষমত। হইবেক যে বাকীদাঁর অণ্পশী দেউলিয়ার কর্ম করিয়াছেন এব 
যে রাজধানীর মধ্যে এ বাকাদার বাস করেন মেই রাজধানীর দেউলিয়ারদের 
উপকারার৫থ আদালত ভারতবর্ষের দেউলিয়ারদের উপাকারার্থ আইনের বিধির 
অনুপারে কার্ধয করিতে পারেন ইতি। 


৩৯ ধারা । 


খারিজ দাখিল না হওয়া অণশৈর যে অণ্পশিরদের নাম শেষ সাধারণ নিদর্শ- 
নপত্রের মধ্যে লেখা ছিল তাহার এব তৎ্পর্রে যদি অন] কোন ব্যক্িরদের নাম 
কোন্নানির অন্পশিস্বরূপ দাশ্িিল হইয়াছিল তাহারা কোম্পানির দেনা পরিশোধ 
করণার্ে পুথমে দায়ী হইবেন এবং সেই টক দিতে উাহারদের প%ভি প্রুথসতঃ হুকুম 
হইরেক । কিন্তু যদি এ আদালতের এইমত বোধ হয় যেএ আদালত যে মিয়াদ 
উপযুক্ত বোধ করেন সেই মিয়াদের মধ্যে এইরূপে এ কোল্লানির দেনার লম্পুর্ণ 
পরিশোধ হইতে পারে না তবে অন্য যে ৰযক্তিরা কোডু'ন জব খার্ষয হওনের 
পূর্রেতিন বৎসরের মধ্যে কোন লময়ে ক্রোক্সানির অণ্পশী হলিয়। কোন নিদশনপত্রে 
লেখা গিয়াছিল তাহারা লমুদয়ে আদালত'হত টাক! উচিত বোধ করেন তত টাকা 
দবঠর দায়ী হইবেন এব লাবেক অদ্পশিরদের টাক] দিবার হুকুম হইলে বর্তমান 


হজরেজী ১৮৫৬ সাল ৪৩ ত্রিচপ্তারি"শত্তম আইন । ১৫ 


অ্শিরদের ব্ষিয়ে যেরুপ উপরে নিদফি আছে সরকারী আসৈনি সেইরূপ কার্যত 
করিবেন ইতি! 


৪০ ধার । 


অণ্বশিরদের স্থানে যে টাকা সময়ক্রমে আদায় হইবেক তাহার সম্খ্যা নির্ঘ 
করেতে এ ওআদালতের এই চ্ছমমত থাকিবেক যে এ আদালতের যেমত যথার্থ বোধ 
হয় সেইমত এ কোন্নানির যে টাকা পাওনা আছে নেই টাকা বুঝিয়া হুকুম করেন 


ইতি। 


৪১ ধারা | 


যদি উক্ত কোন্সানির কোন মহাজনের পাওন। টাক দিবার জন্যে এরূপ ধার্ষ)- 
হগয়। টাকার আবশ্যক হয় তবে তাহ] কেবল এই বিষষে অযথার্থ বোধ হইবেক ন। 
অথবা অন্যথা হইবেক না যে অত্শাণশমতে বিবেচনা করিয়1 তাহা ধার্যযহওয়। অন্য 
আ০্শিরদের টাকাঅপেক্ষা অধিকআছে |] এব এ ধার্ষযহওয] টাকা কসকর। 
উপযুক্ত বোধ হইলে এ আদালতের হুকুমক্রমে তাহা কমান যাইতে পারে ইতি। 


৪২ ধার) | 


এ কৌঁক্লানির পাওন]। টাক উসুল হইলে যদি তাহ! লইয়। এ কোম্নানির দেন? 
বা তাহার উপর অন্য দাওয়া পরিশোধ করণের পর কিছু বাচে তবে সেই” অবশিষ্ট 
টাকাহইতে যে অণ্পশিরা কেক্লানির কর্জ পরিশোধ করিতে প্রথমতঃ দায়ী ছিলেন 
না এইমত কোন অন্পশী যেং টাক দিয়াছিলেন তাহ বা তাহার অৎশা"শমত 
কোন ভাগ ফিরিয়) দিতে এ আদালত হুকুম করিতে পারেন | এব দ্বিতীয়তঃ অন্য 
অঞ্প্শিরদের মধ্যে খাহারা আপনারদের অ*শের সদ্খঠানুলারে আপনারদের 
আছশাণ্শের দায়ের অধিক যে টাক দিয়াছিলেন সেই টাক বা তাহার. অৎশা”্শ 
ভাগ দিবেন কিজ্ক যে অন্যান্য অপ্পশিরদের টাক। দেওয়া ধার্য হইয়াছিল ভাহারদের 
সন্.খ্যা বৃকিয়া এ আদালত হুকুম করিবেন এব পরিশেষে যাদি অবশিষ্ট টাকা 
তাহাতে না ফুরায় তবে যে এক পাগুলেখ্যা বা শিয়ম এ আদালতে দরপেশ হয় এব 
এঁ আদালতের ঘ্বার। মঞ্জুর হয় সেই পাওুলেখযানুনারে অবশিষ্ট টাকা অপ্শিরদের 
মধে)ট বিতরণ করিতে খ আদালত সরকারণ আসৈনিকে হুকুম করিতে পারেন । অথবা 
এ আদালত আপনার আস্টোন্েন্ট জেনরল সাহেবের হাতে সেই টাকা দিতে কুকুম 
করিতে পারেন এব* তাহা! উক্ত কোম্পানির নামে জমা হইবেক এব সেই টাকার 
বিষয়ে যে ব্যক্তিদের লবভালাভ আছে ক্রাহারা আইনানুসলারে অথবা একুটি পঙ্ষে 
যে লকল কার্য্য করেন মেই কার্ষেযর অপ্লেক্ষায় এ টাক] নাভ্ত থাকিবেক। এব" 
এ টাকা বিতরণ করিতে উক্ত আল্ালত যে ছাকুম করেন সেই হুকুমের দ্বারা এ 
সরকারী আদৈনিকে সম্পুর্ণ ক্ষমতা দেওয়1 যাইবেক এব” এ বিতরণের বিষয়ে কোন 


১৬ ইঙ্র়েজী ৯৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্তারি"শত্তম আইন | 


আত্শি বা মহশীজস কোন দাওয়া করিলে সেই ছাওয়াহইতে এ আসৈনি রঙ্গ 
পাইবেন ইতি। | 


৪৩ ধারা । 


[জিষ্টুরীহ ওয়া যে কোম্সানি রেজিষ্টরী হওনের পুর্বে ব্যবসা করিতেছিলেন 
এমত কোন কোম্নানি যদি রেজিষরী হওনের পর তিন বৎসর অতাত নন স্ছীতেং 
জব্দ ধার্ধ্য হয় তবে যেং ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরীহওয়া অত নহেন কিন্ত 
কোর্সানির রেজিষটরী হওনের পৃর্রে কোন সময়ে দেউলিয়ারদের উপকারার্থ 
আদালতে দরখাস্ত দাখিল করণের পূর্রবেতিন বৎসরের মধ্যে শরীক অথবা অপ্শী 
ছিলেন ঠাহারদের নাম এ কোম্নানির অস্পশির প্রথম নিদর্শনপত্রে থাকিলে যেরূপ 
হইত সেইরূপে তাহারা এ কোম্সানির দেন! পরিশোধার্থ টাকা দিবার দায়ী হইবেন 
ইতি। 


৪৪ ধারা । 


যখন দেউলিয়ারদের উপকারার্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে রেজিষ্টরী- 
হওয়া যে কোন কোম্নানির প্রতিকুলে জর্জহওনের হুকুম হইয়াছে সেই কোম্নানির 
ব্যাপার শেষ করণার্থে কোন একুটি আদালতের লাহার্য্যের আবশ্যক হইবেক তখন 
এ দেউলিয়ণার উপকারার্থ আদালত সরকারী আসৈনি বা অন্য আসৈনিরদিগকে 
বিলের দ্বারা অথব1 বিলের দ্বার! যেরুপ উপকার হয় সেইরূপ উপকারের দরখাস্তের 
ছারা সুপ্রিম কোটে মোকদ্দমা করিতে হুকুম করিতে পারেন এব এ সুপ্রিম 
কোর্ট সেইরূপ দরশ্বান্ত পাইলে বিল ফাইল হইলে যে আদে এব তত্পরে হুকুম 
দিয়। থাকেন সেইরূপ হুকুম দিতে পারিবেন এব এ সুপ্রিম কোর্টের ভিক্রীর যে ফল 
ভ্য এব, তাহা যেরূপে জারী হয় সেইং হুকুমের সেইরূপ ফল হইবেক এব”, তাহা 
মেইংকুপেজ্জারী হইবেক ইতি । 


৪৫ ধার! । 


এ কোম্নানির ব্যাপারে র লঙ্র্ধে যে কোন জণ্ংশির অন্য কোন অন্পশির পতি 
দ্রাওয় থাকে সেই অ*্শী সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করিলে এ কোর্ট এ অন্পশিরদের 
মধ্যে সেই দাওয়] নিষ্পত্তি করণের .ক্রন্যে জম হুকুম উচিত বোধ করেন সেই হুকুম 
করিত পারেন ইতি | 


৪৬ ধারা । 


রেজিষটরীহওয় যে কোম্নানির প্রতি এইরূপ জব্দ হওনের হুকুম হইয়াছে নেই 
কোল্লানির কোন অপশী যখন আপনার দরপ্টাস্তক্রমে কিনব! পূর্বোক্ত বিধানানুলারে 
বা প্রুকারাস্তরে দেউলিয়ারপে ধার্ধ্য হইয়াছেন তখন এ রেজিষরীহওয়া কোস্নানির 


ইন্নরেজী ১৮৫০ সাল ৪৩ ত্রিচত্বারি*শত্বম আইন । ১৭ 


আটৈনি বা আলৈনির দেউজিয়ার উপকারার্থ আদালত লসময়ক্রমে এ দেউলিয়া 
তঅঞ্পশির অণ্পশানশমত যে টাকা দিবার হুকুম করেন সেই টাকা পাইবার জন্যে এ 
দেউলিয়ার ইঞ্টেটের.মহাজন্রর ন্যায় গণ্য হইতে পারেন ইতি । 


৪৭ ধারা । 


৮এইরগ্া রেজিষটরীহওয়া যে কোম্নানির প্রতি জব্দঘহওনের হুকুম হইয়াছে সেই 
কোন্সানির ব্যাপার এই আইনানূসারে সম্পঙ্গ হইলে এ কোম্লানি এই আইনানুসারে 
যেই ক্ষমতা পাইয়াছিলেন তাহা নিবৃত্ত হইনেক এব তাহার অপ্শিত্ব রহিত হইবেক 
ইতি! 


তফমলীল ৷ 

আমি আসুক স্থানের অসুক অসুক স্থানের অমুক ব্যক্তির নিকটে এত টাকখ 
পাই'যা ইহার দ্বারা অমুক নামে বিখ্যাত ব্যবসার অসুক২ নম্থরী অপ্খশ অমুক 
ব্যক্িকে অথব! তাহার টর্ণি বা আজমিনিষ্রেটর কি আসৈনকে অমুক স্থানে সুপ্রিম 
কোর্টে রেজিষ্টরীহওয়া অমুক কোক্নানির অস্পশিপত্রের নিয়মান্ুলারে এবস্ অন্যান্য 
যে নিয়সক্রমে আমি এ অবশ ধার্ধ্য করি তদনুসারে অপণি করিয়াছি 1 এব” আমি 
অমুক সেই২ নিয়মানুসারে উক্ত অণ্ধশ বা অণ্শসকল লইতে অঙ্গীকার করিলাম! 
অসুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমরা এই পত্রে দস্তথৎ্ ও.»মোহর 
করিলাম। 


লাচ্ষা অআসুব্চ । মোহর ) 


ডু মোহর 
১../ 


ডব্লিউ গ্রে! 
ভারতবর্পের গৰর্মেণ্টের একুটিণ্, সেক্রেটারী | 


সসাপ্তঃ |: 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫০ লাল ৪৪ চতুঃচত্তারি”শত্বম আইন । 


ভারতবষের শ্রীযৃত মোষ নোনল গনর্নর্‌্ জেনরল বাহারের সম্মতিক্রমে 
ভারতবষের কৌমন্সেপের শ্রীযৃত অনরবিল প্রুসীভেণ্ট লাহেব হজুর কৌদল্সেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এব", শ্ীযুত 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপত্র পাঠ হইয়া কৌল্সেলের বহীতে অপ 


হইয়াছে । 


হুকুম হইল ঘে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইহার নিমিত্তে পুকাশ 
হয় । 


হাসিল ও নিম্ক ও আফীনের বোর্ড এব” বাঙ্গলাপ্রুভূতি দেশের লদর বোর্ড 
রেবিনিউ এক শামিল করিবার আইন । 


ষেহেতুক বাঙ্গল! দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইনের দ্বারা বাঙ্গলু"দেশে 
হামিল ও নিমক ও আফাীনের ডিপার্টসেন্টে রাজস্বের এক বোর্ড সম্স্থাপন হইয়া" 
ছিল এব” হানিলের ও নগরীয় মাসুলের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর ফে সকল কর্তব্য 
কর্ম ও শক্তি ও ক্ষমতা ছিল তাহা! এবং নিমক ও আফাীনের ভিপার্টমেণ্টে বোর্ড 
ত্রেডের যে সকল ক্ষমতা সেই কালপর্যযস্ত ছিল তাহা উক্ত বোর্ডে অপণ করা 
গিয়াছিল । এব” যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউহইতে 
এ বোর্ড প্রথকৃথাকা আর আবশ্যক নহে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। 


১ ধারা। 


বাঙ্গল। দেশের চলিত ১৮১৯ সালের ৪ আইন রদ হইল কিন্তু উত্ত আইনের 
দ্বারা যে কোন বিধান কিস্থা আইন রদ ও১বাতিল,হইয়াছিল তাহার কোন অপ্ধশ 2 
আইন রদ হওনেতে পুনর্বার চলন হইবেক নাইতি। 


হ্‌ ধাতু 1 
হশসিল ও নিমক ও আফীনের ডিপ্টু্মেন্টে রাঙ্গষ্বের বোর্ডের এব” তাহার 
কর্মকারকেরদের ষে সকল ক্ষমতা ও কর্তৃরপ্ইর আছে কিস্বা এক্ষণে অর্পিত আছে 
তাহা বাঙলা দেশের চলিত ১৮২৯ সালের ১ আইনানুলারে উক্ত বাঙ্গলাপুভূতি দেশে 
লপ্স্থাপিত দর বোর্ড রেবিনিউর প্রতি ও তাহার কর্মকারকেরদের প্রতি অপর 


দঃ চশাদুক্কী ১৮৫০ সাল 99 চতুঃচত্তারি”শত্তম তাইন। 


হইবেফা। এব উক্ত হাদিল ও নিস্ক ও আফানের রাজস্বের দ্বোর্ডের এব” তাহার 
কর্সকারকেরদের ধিষয়ে যে সকল আকৃট ও আইন এক্ষণে চলন আছে সেইং আকৃটে 
৪৪ আইনে উক্ত হাসিল ও নিমক ও আফাীনের বোর্ডে এব» তাহার কর্মকারকেরদের 
পরিবর্তে উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউর ও তাহার কম্ক্দিরকেরদের নাম লেখা! থাকিলে 
যেরূপ বুঝা ধাইত সেইরপে উত্তর কালে বুঝা যাইবেক ইতি ৷ 

৩ ধারা। 


উক্ত সদর বোর্ড রেবিনিউ অদ্যাবধি বাঙ্গল। দেশে ফে্ট উলিয়ম রাজধানীর 
অধীন বাঙ্গলাপ্ুভৃতি দেশের বোর্ড রেবিনিউ নামে খ্যাত হইবেক ইতি | 


সমাপ্তঃ। 


ডবলিউ গ্রে? 
ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের একুটি* সেক্রেটারী | 
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ইঙ্জরেজী ১৮৫০ সাল ৪৫ পঞ্চচত্বারিষ্পশস্তম, আইন। 


ভারতবর্ষের স্্রীযৃত মোষ নোবল গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের লঙ্মতিক্রমে 
ভারতবর্ষের কৌদ্সেলের শ্রীযুত অনরবিল পুসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্দেলে ইঙ্গরেজী 
১৮৫০ সালের ২৭ ডিলেম্থর তারিখে পশ্চাৎ লিখিত আইন জারী করিলেন এন শ্ীযুত 
গবর্ুনরু জেনরল বাহাদুরের এ সম্মতিপঠত্র পাঠ হইয়া কৌন্দেলের বহীতে অপণি 
হইয়াছ্ছে। 


হুকুম হইল যে এই আইন সর্ব সাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে প্রকাশ 
হয়। 


করণর পাহেবেরদের এলাকার বিষয়ি আইন নির্জার্যয করণের আইন | 


করণর সাছেবেরদের এলাকার বিষয়ি সন্দেহ ভঞ্নের নিমিত্তে নীচের লিখিতমতে 
হুকুম ও বিধান হইল । 


১ ধারা। 


কোম্ানি বাহাদুরের শীমিত দেশের মধ্যে কোন স্থানের নিসিন্বে নিযুক্ত কোন 
করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে মরা) লোকের শবের বিষয়ে যে নকল গতিকে তহব্ণীক 
করা উচিত লেইং গতিকে যে করণর সাহেবের এলাকার মধ্যে এ শব থাকে লেই 
করণর সাহেব এ প্রকার তহব্দীক করিতে পারেন এব” করিবেন এব এ ব্যক্কির 
মৃত্যুর হেতু এ করণর সাহেবের এলাকার সাধ্য হইলে বানা হইলে তাহার 
সম্মুথে এইমত যে প্রত্যেক তহকীক হয় তাছ? মাতবর হহবেক হৃতি। 


লমান্তঃ। 
ভবলিউ গ্রে । 


ভারতবষের গবর্ণমেন্টের একটি, সেক্রেটাপ। | 
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